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আমার কৃতী ছাত্র শ্রীমান্‌ রমেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় হইতে 
বাংল। ভাষা ও সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল অধ্যাপন 
এবং পড়াশোনা করিবার পর কোনও একটি বিধয় লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পি-এইচ. ডি. উপাধির জন্য গবেষণা করিবার উদ্দেশ্তে আমার পরামর্শ এবং 
সহায়ত! প্রার্থনা করিল । বিষয় সম্পর্কে সে নিজে কিছু ভাবিয়াছে কিনা, তাহা 
তাহার কাছে জানিতে চাহিলাম, সে 'বাংল। সাহিত্যে সামাবাদ? বিষয়টি উল্লেখ 
করিল। আমি জানিতাম, শ্রীমান্‌ রমেন্ত্রনারায়ণ ধীর এবং সহিষু প্ররুতির 
লোক । তাহার দ্বারা একটি গভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া! গবেষণা করিয়া 
রুতিত্বলাভ কর সম্ভব, তাহ! মনে করিয়া তাহার প্রস্তাবিত বিষয়টি আমি 
তৎক্ষণাৎ অঙ্গমোদন করিয়া! দিলাম । কারণ, এই বিষয়ে আজও আমি যতদূর 
জানি কোনও গবেষণী-কর্ম কোনও বিশ্ববিদ্ভালয় হইতেই হয় নাউ । 

দীর্ঘদিন ধরিয়া শ্রীমান্‌ রমেন্্রনারায়ণের গবেষণা-কর্ম চলিল। কারণ সে 
কিছুতেই কোন বিষয়ই গভীরভাবে বার বার ন] পড়িয়া সন্তষ্ট হয় না, তারপর 
যাহা সে শেষ পর্যন্ত লেখে, তাহাও অনেক ভাবনা-চিন্তা করিয়া! লেখে, কোনও 
বাপারেই যেন তাহার কাজের কোনও খুঁত নাথাকে । তাহার গবেষণা- 
কর্ম বিষয়ের নৃতনত্বে, চিন্তার গভীরতায় এবং ক্ষেত্রের বিস্তারে পরীক্ষক্দিগের 
উচ্চপ্রশংসা লাভ করিল। কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় এই গবেষণা-গ্রন্থ রচনার 
চন্য তাহাকে যথাসময় পি-এইচ.. ডি. উপাধি প্রদান করিল। 

কিন্তু গবেষণা-গ্ন্থাট মুদ্রিত না করিলে তাহার দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমের ফল 
হইতে বাঙ্গালী বিদগ্ধ পাঠক সমাজ বঞ্চিত হইবে, ইহা ভাবিয়া তাহাকে গ্রস্থাট 
নৃদ্ধিত করিবার পরামর্শ দিলাম । সেই কাঁজও যাহাঁতে একেবারে নিখুঁত হইতে 
পারে সেইজন্য ইহার মুদ্রণকর্ম সম্পূর্ণ করিতে তাহার অনেক সময় লাগিল। যাহাই 
হউক, এতদিন পর একজন অধ্যবসায়ী গবেষকের পরিশ্রমের ফল যে মুদ্রিত 
হইয়া প্রকাশিত হইল, তাহা আমার পক্ষেও পরম আনন্দ এবং গৌরবের বিষয় .। 
তাহা সে কেবল আমার ছাত্র খলিয়াই নহে, বাঙ্গালী জীবনের একটি সম্পূর্ণ 
নৃতন বিষয় ইহার মধ্যে প্রকাশিত হইল বলিয়া । 

গ্রন্থের বিষয় “উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্ল। সাহিত্যে সাম্যচিন্তা।” বিষয়টি 
প্রথমেই একটু বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা 


| দশ 1 


সাহিত্যে ই“রেজি সাহ্ত্যি এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাবের যুগ । উনবিংশ 
শতাব্দীর নামে যাশহ্াই আমরা চিহ্নিত করিয়াছি, তাহাই আমরা পাশ্চাত্য 
শিক্ষাপীক্ষার কলে পাইয়াছি, সর্বক্ষেত্রে আমর তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছি এবং 
তাহাই বুঝিয়াছি। কিন্তু এই কথা সকলেই স্বীকার করিবেন, জীবনে এবং 
সমাজে সামাচিন্ত] আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে নৃতন কোনও বিষয় 
নতে। নৃতন নচে বলিয়াই পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন এবং সমাজ-বিজ্ঞান 
আমাদের দেশে উনবিংশ শতান্দীতে যে সাম্যচিন্তা প্রচার করিল, তাহা আমাদের 
দেশের অমাজেল সধশ্তরে সমান ভাবে গৃহীত হইল | এই দেশের সমাজে এবং 
ধর্মে সামাচিস্তার অস্তিত্ব বহুদিন হইতেই বর্তমান ছিল, অনেক সময় ধর্ম্য় 
আচারের আবর্জনা সপে তাহা আচ্ছন্ন ভইয়া পড়িত, আবার কোনও নৃতন 
সংস্কীরকের আবির্ভাবের ফলে তাহা বিদুরিত তইয়। গিয়! শাশ্বত রূপ তাহার 
ভিতর হইছে প্রকাশিত ভইদ। আমিত | ভারতীয় ধর্মের কমবিবতনের ইতিহাস 
অন্তমবণ কর্রলে তাঁতী আমরা জানিতে পারি। 

এই" কণ। স্মরণ রাখিতে এইবে যে ভারতবর্ষ এক অতি প্রাচীন এব” বিশাল 
দেশ | এই দেখ, উভার বিশীলত এপ অথগুত" রক্ষা করিয়াই প্রাচীনকাল হইতে 
ইভার সভাতা ধিকাশ পাভ করিঘাছে ; হহ| আয়তনে বিশাল পলির] কখন ৪ 
খণ্ড খণ্ড হইয়া] গিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন কিংবা স্বতন্ব হইয়। যাইতে পারে নাউ । 
ভাই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্টা | চীন দেশও বিশাল এব অখণ্ড দেশ, তগাঁপি 
চীন “?শ্র সঙ্গেও ভাবতবর্দের এই বিষয়ে পার্থকা আছে। চীন জাতিগত 
পরিচয় [ 60)010811ড ] এক জাতি, এক মানখ-গোঠী-সম্তত ; কিন্তু ভারতবন্ধ 
তাহা নভে । ভারতপর্মে পিভিন্ন সময়ে বিতিন্ন ভাষাভাষী, বিওিন্ন ধর্মীবলঙ্গী, 
বিভিন্ন মানপগোগি আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং এই দেশের মাটি 'ও সমাজকে 
কালক্রমে 'মাপনার কবিয়া লইয়াছে। | ভারত রি পিশিন্ন জাতির মানণ- 
গোষ্ঠীর এক মভামিলনের শ্রীক্ষেত্র। শতরাৎ ইন্ভর সামাচিস্তা কেবল মাত্র 
কিন সাধনার ফলেই সম্ভব হইতে পারে । কিন্ধ ভারতে তাহ। অতি সহজে 
সম্ভব ভইয়াছে, উহাই সবাপেক্ষা বিন্ময়ের বিষয়। ভারতের চাইতে কোনও 
কোনও ক্ষুদ্রতর মহাঁদেশেও তাহা সম্ভব হয় নাই । গ্রন্থকার এই গ্রন্থের মধ্যে 
মাকিন দেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে সেখানে শ্বেতাঙ্গ মাকিনজাতি 
রুষ্ণীক্গ ক্রীতদাসদ্দিগের বংশধরদিগের সঙ্গে বহু সংগ্রামের পরও আজও 
পরিপূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই । মাকিনদেশের আদিবাসীরা ত 


[ এগারো ] 


এই সংগ্রামে বলি প্রদত্ত হইয়া আজ প্রায় তাহাদের স্বদেশের মাটি হইতে 
নিশ্চিহ্ন হইয়া! গিয়াছে । অথচ ভারতবর্ষে এই অবস্থা ত কোনদিনই হর নাই, 
্ুদূ্ধ প্রাচীন কালেও তাহা! যেমন হয় নাই, বর্তমান কালেও তাহার কোনও 
নিদর্শন নাই । 

নৃতত্ববিদগণ এই কথ] বলিয়া থাঁকেন, কোনও দেশের উপর নবাগত কোনও 
জাতির অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে তাহা দিগের প্রাথমিক 
একটি সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়] উঠে। ইঠা জৈব প্রবৃত্বি জাত। আদিম যুগে 
এই স*্ঘর্ষে বু রক্তপাত হইয়াছে মতা, কিন্তু ভারতপের পক্ষে দেখা গিরাছে, 
ক্রমে ইহাদের মধ্যে বিছধ়ী জাতি বিজিতের উপর তাহার প্রভাব স্থাপন 
করিয়া তাহাকে নিজের মধ্যে আপন করিয়া লইয়াছে, তখন তাহাদের উভয়ের 
মধ্যে সকল বৈষমা দূর হইয়| গিয়। সেখানে সামাজিক এক্য স্থাপিত হইতে 
বিলগ্গ হয় নাই । এই ভাঁবে ভারতীয় সমাছ্-জীবনের আদিম স্তরে বছু খানণঞ্াঙি 
নান! সংঘর্ষের মধা দিয়া শেম পর্যন্ত 'একটি ক্ষেত্রে আসিয়। খ্রিলিত হইয়া! এ 
দেশকে সাম্যবাদ আধিপীঠস্থান করিয়। তুলিয়াছিল। কারণ, এই কণা স্মরণ 
রাখিতে হইউনে যে পৃথিবীর প্রথম যে দেশে ধর্সের মধ্য দিয়! সামাবাদ পপ্রতিচিত 
হইয়াছিল, তাহা! ভারতবর্ষ । পৃথিবীর প্রথম সামাবাদী ধর্ম বৌদ্ধধর্ম এবং 
এই বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষ । খুষ্ট জন্মের পৃবেই আসমুন্র হিমাচলব্যাপী 
যে একদিন বৌদ্ধধর্ম ভারতবধের উপর প্রতিষিত হইয়াছিল, তাহা কি ভাপ 
সম্ভব হইয়াছিল, তাহ যদি আমরা আঁধিয়] দেখিতে যাই, তাহা শইলে বুঝতে 
পারি যে বিভিন্ন মাঁনবগোষ্ঠী শহির্তারত হইতে ভারতের মাটিতে আগিয়! 
পৌছিবার পর তাহার] প্রাথমিক সংদ্ষ কাটাইয়া উঠিয়। অচিরেই সংঘষের 
পরিণাম বিবেচনা করিয়া এক সাম্য-চিস্তার মধ্যে আম্মসমর্পণ করিয়াছিল, 
তাহাতেই তাহাদের পরস্পর ভে॥ বুদ্ধি হাস পাইয়। গিয়াছিল। তার'পরই বৌছ 
ধর্মের উদার আহ্বান তাহাদের কানে আসিয়1পৌছিল এবং নিধিচারে সেইদিন 
সকলে এই সাম্যবাদী ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিল। রাজ! এবং প্রজ্ঞা, সমাট এব 
ভিক্ষু সেদিন সমাজের চোখে একাকার হইয়া গেল। সামাজিক তীব্র ভেদবুদ্ধির 
ইহাই যে অবশ্যম্ভাবী প্রর্তিক্রিয়া তাহ! সেইদিন এইভাবে বুঝিতে পারা গেল। 

বৌদ্ধধর্মই ভারতবর্ষব্যাপী সেইদিন সাম্যবাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল। 
ইহা একদিনে কখনও সম্ভব হইতে পারে নাই । দীর্ঘকাল ধরিয়। যেমন ইহার 
প্রস্ততি চলিয়াঁছিল, তেমনই দীর্ঘকাল ইহার প্রভাব স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে ' 


ঞ 


১৬৪ 


[ রার ..] 


ভারতের সাহিত্যে, দর্শনে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্ষে, চিত্রশিল্পে এক কথায় ভারতীয় 
জীবনের রন্ধে রদ্ধে তাহার প্রভাব অনুপ্রবেশ করিয়াছিল, তাহা হইতে যুগ- 
যুগাস্তর ধরিয়া ভারত মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই । যানব-সমাজ গঠনের 
আর্দি যুগে মাহুষের প্রতি বহুলাংশে হিংশ্র ছিল, সেই পথেই যদ্দি বিভিন্ন 
মানবগোষ্ঠী চলিতে থাঁকিত তবে তাহ1 কোনদিন সমাজ-গঠন করিতে পারিত 
না, পরস্পরের সংঘর্ষের মধ্য দিয়া নিজেদের ধ্বংস অনিবার্ধ করিয়] তুলিত। 
কিন্তু বৌদ্ধধর্ম অহিংসা, করুণা এবং মৈত্রীর বাণীর উপর সেইদিন গুরুত্ব 
আরোপ করিল, তাহার ফলে মাস্থষের পশুশক্তিকে হাস করিয়৷ তাহার উপর 
মন্থত্যত্বের শাশ্বত গুণাবলীর বিকাঁশ করিবার সহায়ক হইল, মানুষের প্রতি মনুস্ত- 
মাত্রেরই করুণাগ্ডণ বিকশিত হইল, মানুষ তাহার নিজের আত্মাকে শ্বার্থপরতায় 
'সঙ্কীর্ণ না করিয়। স্বার্থত্যাগে আত্মবিসর্জন করিতে শিখিল | মানুষের মধ্যে 
জাতিগত, বর্ণগত কোনও ভেদাভেদ রহিল না । এই কথা স্মরণ রাখিতে হুইবে 
ধে মহারাজ অশোকের সময় হইতে কেবল সমগ্র ভারতবর্ষ নহে, অর্ধেক 
পৃথিবী এই মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছিল, স্থতরাং কেবল মাত্র ভারতবর্ষের নহে, 
অর্ধেক পৃথিবীর সামাজিক জীবনের আদর্দিম অবস্থার উপরই বৌদ্ধধর্ম সাম্যবাদ 
প্রতিষ্ঠা করিয়! সমাক্ত এবং রাষ্ট্রজীবন গঠনে সহায়তা করিয়াছে । বিষয়টি 
কিছুতেই ছোট করিয়1'দেখিবাঁর নহে। 

ষে ধর্মে যে জাতির প্রথম দীক্ষা হয়, সেই ধর্মের প্রভাব প্রচ্ছন্ন ভাবেই 
হউক, কিংব। প্রকাশ্টভাবেই হউক তাহার মধ্যে সর্বদাই একভাবে না একভাবে 
আজীবন সক্রিয় থাকে। আজ ভারতবর্ষ হইতে দৃশ্ঠত বৌদ্বধর্মের বহিু্ধী 
আচার লুপ্ত হইয়া গেলেও স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় পতাকার ধর্মচক্র এবং 
রাষ্ট্রীয় প্রতীক অশোক-স্তভ্ের সিংহ্মূতি তাহারই নিদর্শন। অর্থাৎ ভাঁরতবর্ 
বৌদ্ধধর্মের বহিমু্ধী আচার স্বীকার করিক্বা মঠে গিয়] ভিক্ুজীবন যাপন 
করে না সত্য, তথাপি বৌদ্ধধর্মের করুণ1, অহিংস, মৈত্রী এবং সাম্য-চিস্তার 
প্রেরণা তাহার জীবন আজও নিয়ন্ত্রিত করে। অর্ধেক পৃথিবীর যে সকল 
দেশে বৌদ্ধধর্ম একদিন বিস্তার লাভ করিয়াছিল, সেখানেও সাম্য-চিন্তা এই 
ভাবেই সমাজে এবং রাষ্ট্রে তাহার অধিকার স্থাপন করিয়াছে । ভারতবর্ষেও 
তাহার ব্যতিক্রম হইবার কথা নহে। সেইজন্য ভারতবাপী তাহার জীবনের 
সর্বস্তরে এখনও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব শুধু অনুভব নহে, শ্বীকার করিয়া থাকে । 

স্থতরাং সাম্যবাদ ভারতীয় চিন্তায় নৃতন কিছু নহে, ইহ] যে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের 


[ তের ] 


সঙ্গে আমাদের দেশে আসিয়াছে, তাহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। এমন 
কি, বুদ্ধদবের আবির্ভাবেরও বহু বংসর পর আজ হইতে মাত্র পাচশত বংসর পূর্বে 
বাংলাদেশের মাটিতেই আর একজ্ন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকের আবির্ভাব 
হইয়াছিল, তিনি শ্রীচৈতন্যদেব । তিনিও সমাজে সাম্যবাদেরই প্রবন্ত1 ছিলেন। 
তিনি অন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভারতীয় সন্ন্যাস ধর্মের মূল যদি আমরা 
অনুসন্ধান করিতে যাই, তবে বৌদ্ধধর্মে গিয়াই আমাদিগকে পৌছিতে হইবে। 
কারণ, শঙ্করাচার্ধ সন্যান ধর্মের প্রবর্তক হইলেও তিনি খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে 
যখন দেখিতে পাইলেন ষে সমস্ত ভারতবর্ষ জড়বাদী বৌদ্ধ ধর্মচিন্তায় একেবাবে 
আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তখন তিনি জড়বাদ হইতে মুক্তির সন্ধীনে অদ্বৈতবাঁদ 
প্রচার এবং সম্যাস ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু তাহার সন্গ্যাসধর্ম বুদ্ধদেব 
প্রবতিত ভিক্ষুধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই স্থাপিত হইয়াছিল । এমন কি, 
বুদ্ধদেব ভিক্ষুর্দিগের বাসোপযোগী যেমন মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্ধও 
ভারতের চতুদ্বারে সন্যাসীদিগের জন্য চারিটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, 
বৌদ্ধমঠে ভিক্ষদিগের আচার-জীবন এবং শঙ্করমঠে সন্গ্যাপীদিগের জীবনে বিশেষ 
কোনও পার্থক্য নাই । এই ভাবে এখনও ভারতবর্ষে সন্যামী সম্প্রদায়ের 
মধ্য দিয়া বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যোগ অনুভব করা যায়। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের 
মধ্যেও জীবন ও অধ্যাত্ম দর্শনের দিক দিয়! নানাভাবে উশ্বর চিস্তা বিকাশ লাভ 
করিয়াছে। তথাপি তাহারাও প্রেম, অহিংসা, করুণ1, মৈত্রীর আদর্শ হইতে 
বিচ্যুত নহে। এই ভাবে বৌদ্ধধর্ম ভারতের সমাজে বাহিরে লুপ্ত হইলেও অন্তরে 
বাচিয়া আছে। সেইজন্য সাম্যচিন্তা এই দেশের মাটিতে দৃঢযুল হইতে 
পারিয়াছে। যদি তাহা না হইত, তবে পাশ্চাত্যের যে প্রভাবই উনবিংশ 
শতাব্দীর পর হইতে আমার্দের উপর আসিয়া পড়ুক না কেন, আমর! মনের 
দিক হইতে তাহা কোনদিন এমন ভাবে গ্রহণ করিতে পারিতাম না। 
কারণ, সাম্যবাদ একটি বিশেষ সামাজিক দর্শন, তাহার সঙ্গে ব্যক্তির বিশ্বাসও 
জড়িত। ব্যক্তি তারপর জাতির বিশ্বাম এক দিন, ছুইদিনে জন্মায় না; উনবিংশ 
শতাব্দীতে দেশের কয়েকজন ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তি সাম্যবাদ সম্পর্কে রুশোর 
রচনা] পাঠ করিল, অমনই সমগ্র জাতি সাম্যবাদী হুইপ] উঠিল তাহ। কখনও 
সম্ভব হইতে পারে না। এই চিন্ত| বহুদিন ধরিয়] সমাঞ্জজীবনে তাহার ক্রিয়া 
করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত তাহার রক্তে মিশিয়া যায়, তারপর তাহ। তাহার 
জাতীয় চেতনায় পরিণত হয়। তাই ভারতবাসী যত সহজে নাম্যবাদী হইয়াছে, 


[ চোদ্দ] 


পাশ্চাত্য জাতি তত সহজে তাহা হইতে পাবে নাই ; এখনও কাগজ পত্রে 
তাহার! সাম্যবাদী হইলেও প্রকৃত জীবনে তাহ! পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিফলিত 
করিয়। তুলিতে পারে নাই। একটি কথা এখানে গভীর সত্য বলিয়া স্বীকার 
করিতে হইবে যে, যতদিন পর্যস্ত ওপনিবেশিক শাসন থাকিবে, ততদ্দিন 
পাশ্চান্তয জাতি মুখে সাম্যবাদী হইলেও কাজে সাম্যবাদী হইবে না। মাকিন 
জাতির সঙ্গে তাহার ক্রীতদাসের বংশধরদিগের এখনও কার্ধত যে সম্পর্ক 
তাহাতে তাহা প্রযাণিত হয়। কিন্তু ভারতের উপনিবেশ নাই, কখনও 
ছিল না, স্ৃতরাং তাহার কাছে সাম্যচিস্তা বত সহজ, ওপনিবেশিক স্বার্থবাদী 
জাতির পক্ষে তাহা তত সহজ নহে । কারণ, শোষণবাদ ও সাম্যবাদ একসঙ্গে 
চলে না। 

ভারতবর্ষে এবং পাশ্চাত্বাদেশে সাম্যচিন্তা ঠিক একভাবে জন্মলাভ করে 
নাই। পঞ্চদশ লুইর আমলে ফরাসী জাতির মধ্যে সাধারণ লোকের অবর্ণনীয় 
ছুখছুর্দশার যূলে ফরালী সম্রাটের বৈধমামূলক আচরণ দেখিয়া তাহা মর্মস্পর্শী 
ভাষায় রুশো বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহার মন্তব্য ছুর্শশাগ্রন্ত ফরাসী জাতিকে 
সেই দিন মন্ত্রের মত আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহার কলে সেখানে ফরাসী বিপ্লব 
হইল, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠ৷ হইল । কিন্তু ভারতবর্ষের সমাজে কিংবা 
সাহিত্যে এইভাবে সাম্যচিন্ত| জন্ম এবং প্রলার লাভ করে নাই । যদিও অষ্টাদশ 
শতাব্দীর প্রায় শেষার্দ হইতে এই দেশেও ওপনিবেশিক শাসন আরম্ভ হইয়াছিল, 
তধাশি সাম্যচিন্ত। ইহার বহু পৃবেই এই দেশের ধর্ষে সমাজে এবং সাহিত্যে স্থান 
লাভ করিয়াছিল। ছুই দেশে সাম্য চিন্তা উদ্ভবের ইতিহাসও তাই স্বতন্ত্র--পাশ্চাত্যয 
দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইতে সামাবাদী 
সমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষে সামাজিক বৈষম্যমূলক আচরণের 
বিরুদ্ধে বিজ্রোহ হইতেই সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠ। হইয়াছিল। কারণ. এই 
কথ] মকলেই জানেন যে বৈদিক যাগযজ্ঞে নিবিচার পশুবলি ও সামাজিক 
আচার-বিচারের কঠোরতার বিরুদ্ধেই বৌদ্ধধর্মের বিঞ্রোহের জন্ম হইয়াছিল, 
তাহাই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠাপ্ মূল। অর্থাৎ পাশ্চাত্যের কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য 
এবং ভারতবর্ষের কারণ সামাজিক বৈষম্য। পাশ্চাত্্যদেশে অর্থনৈতিক বিষয়ে 
নিপীড়িত সাধারণ মানুষ বিদ্রোহ করিয়াছে, ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয় রাজপুত্র 
সামাজিক অনাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে । পাশ্চান্তাদেশের 
বিদ্রোহের ফলে রক্তপাত হইক্নাছে, ভারতবর্ষে যে বিদ্রোহ হইয়াছে তাহা 


[ পনের ] 


রক্তপাঁতহীন, অথচ তাহারই আদর্শ কেবল মাত্র ভারতবর্ষেরই সামা্িক বৈষম্য 
দূর করে নাই, দেশ-দেশান্তরেও কোনও সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হইবার অবকাশই 
দেয় নাই। সুতরাং একদিক হইতে অর্থনৈতিক অভাব, আর একদিক হইতে 
সামাজিক বৈষমা এই ছুই দিক হইতে সমাজে সামাচিন্ত প্রচার লাভ করিবার 
প্রেরণ! দিগ়াছে। 


হৃতরাং উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চান্তা শিক্ষিত বাঙ্গালীর মত বাহার! যনে 
করেন যে রুশে! যে ভাবে ফরাসী জাতির জন্য সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার 
স্বপ্ন সফল করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহাই পখ, তাহা হইলে 
তাহারা ভূল করিবেন। কারণ, এই দেশে অন্যপথে মামাবাদ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, খুষ্ীর অষ্টাদশ শতাব্দীর পর হইতে এই দেশে পনিবেশিক শোষণ- 
বাদ আরম্ভ হওয়া সত্বেও ভারতের নিজস্ব ধারায়ই ইচাঁতে সাঁমাবাদের 
প্রনর্জাগরণ সম্ভব হইয়ছিল। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি এবং হরিজন 
আন্দোলন ভারতীয় সেউ প্রাচীন ধারারই সমর্থক ছিল বলিয়া! তাহা এত ব্যাপক 
জনপ্রিয় হইনা উঠিয়া সেই পথেই জন-জাগরণকে সার্থক করিয়৷ তুলিরাছিল। 
উপনিবেশিক শোষণ আরম্ভ হইবার পূর্ব পর্যন্ত সমাজের অর্থ নৈতিক অসাম্য 
ইঠার কোনও গুরুতর সঙ্কট স্ট্টি করিতে পারে নাই । উরে শাসন প্রবত্তিত 
হইবার সঙ্গ সঙ্গেই জাতির অর্থনৈতিক সঙ্কট কঠিন হইর1 আত্মপ্রকাশ করিল। 
ইগার ছুইটি কারণই প্রধান, একদিকে ওউপনিবেশিক শোষণ, আর একদিকে 
£১রস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমিহীন কৃষকশ্রেণীর উপর দেশীয় জমিদারদিগের 
শোষণ। তাহার ফলে দেশে ধশী-দরিদ্রের অর্থনৈতিক অসাধ্য অত্রান্ত প্রকট 
হই] উঠিল। বিদেশী শাসন হইতে পরিত্রাণ না পাইলে এই অসাম্য দূর হইতে 
পারে ন| ভাবিয়া, দেশের শ্বাধীনভার জন্য নেশহিতৈষী বাক্তিমাত্রহই তখন 
পদ্ধপরিকর হইলেন । মহান্সা গান্ধী ভারতীয় প্রচলিত পথে অহিৎসা, অসহ- 
সোগিতা।, সত্যাগ্রহ দ্বার! শামন ক্ষমত। অর্ধিকার করিয়া এই অসামা দূর কন্পিতে 
চাহিলেন। বাংল এবং পাঞ্জাবের স্বদ্েশ-প্রেমিকগণ তাহাদের সম্করনকে 
তরান্বিত করিবার জন্য পাশ্চাত্য ধারায় হিংসার পদ্ধতি অনুসরণ করিলেন। 
নিরবচ্ছিন্ন বুহত্তর এক সামাঞ্জিক সামাচিন্তার ধারার ভিতর দিয়া অগ্রসর 
হইয়া ভারতবর্ষ নব-প্রতিষ্িত বিদেশী শাসনে যে শোষণের সম্মুখীন হইঘাছিল, 
তাহার ফলে তাহার চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটের মূখে পড়িয়া! তাহার স্ধ্যে এই 
অসাম্যের স্ষ্টি হইয়াছিল। তাহা হইতে মুক্তির আকাক্ষাও তাহার অগ্প- 


[ ষোল. ] 


কালের মধ্যেই তীব্র হইয়া! উঠিল, কারণ, এই অসাম্যের মধ্যে তাহার জীবনের 
এত্তিহা গড়িয়। উঠে নাই। সেইজন্য সে ইহা সহা'করিতে পারিল ন1। উনবিংশ 
শতাব্দীতে বাংল! সাহিত্যে সাম্যচিস্তার ইহাই উদ্তবের মূল। 

ভারতবর্ষের যে স্থবৃহৎ সমাজ বৌদ্ধধর্মের সামাচিস্তার উপর একদিন 
ভিন্তি স্কাপন করিয়া সদুটভাবে গড়িয়া! উঠিয়াছিল, তাহ। ইতিহাসের নান! 
বিপর্যয়ের মধ্য দিয়! বিপর্যস্ত হইল। দেশে মধ্যযুগের প্রথম ভাগ হইতেউ 
মুসলমান রাজত স্থাপিত হইবার লঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সমাজ জীবনের অখগ্তা 
আপাত দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন হইল সত, তথাপি মুসলমান ধর্ম একটি অথণ্ড সাম্যবাদী 
সমাজই গড়িয়াছিল, এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই | ক্রমে ভারতের 
ছুই বুহৎ ধর্মের মধ্যে সেতু বন্ধনের জন্য মধ্যযুগেই কয়েকজন মহাপুরুষের 
আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তাহাদের প্রচার এবং সাধনার ফলে তাহারা ষে 
সমীজ স্থাপন করিলেন, তাহাও ছুই দিক হইতেই আসিয়া এক ক্ষেত্রে মিলিত 
হইয়াছিল। তারপর উনবিংশ শতাব্দী হইতে ধর্মের বৈষমা অপেক্ষ। অর্থ- 
নৈতিক বৈষম্যই সামাজিক সঙ্কটকে অধিকতর জটিল করিয়। তুলিয়াছিল। 
অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যেখানেই ছুইটি সম্প্রদায়ের মধো বিরোধের 
হ্্টি হইয়াছে, সেইখানে ধর্মের বৈষম্য তাহার জন্য যত দায়ী অর্থ নৈতিক বৈষম্য 
তাহ। অপেক্ষা অধিক দায়ী নহে। তারপর দেশের এই বুহৎ ছুই সম্প্রদায়ের 
মধ্যে যাহাতে সকল বৈষম্য দূর হইয়া গিয়া জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী 
হইতে পারে সেইদ্িকে সকলেরই একাগ্র দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সেইজন্য 
উনবিংশ শতাব্দী হইতে সাম্যচিস্তা নৃতন করিয়। নৃতন প্রয়োজনে ভারতের, 
বিশেষতঃ: বাংলার সমাজে দেখা দেয়। একদিন সমাজের সংহতি সৃষ্টির জন্য 
যাহা প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহ! অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করিবার কাজেও 
নিয়োজিত হইল। কারণ, উনবিংশ শতাব্দীতে এই বৈষম্য কঠিন হইয়া 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল । উনবিংশ শতাববীতে বাংলার সমাজ এবং সাহিত্যে 
সাম্যচিস্তার নৃতন করিয়া আবির্ভাবের ইহাই কারণ। আমাদের মধ্যকার যে 
সাম্যের কথ) আমর ভূলিয়াছিলাম, দেশের মনীষীর। তাহার কথা আমাদিগকে 
স্মরণ করাইয়। দিলেন, এই বিষয়ে কোনও ভ্রান্ত ধারণ কাহারও থাকিলে তাহ। 
দুর করিয়। দিতে চাহিলেন। 

বঙ্িমচন্ত্র তাহার 'নাম্য” প্রবন্ধে প্রথমেই শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের কথা 
উন্লেখ করিলেন। তিনিই জগতে সাম্যবার্দের আদি প্রবন্কা। আমু 


[ সভের ] 


হিমাচল তাহার সাম্যবাদী ধর্ম সেইদিন গ্রহণ করিয়। ভারতীয় লমাজে নামা- 
বাছের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিল, সেদিন জ্ঞানে গরিমায় ভারতবর্ষ জগতের মধ্যে 
সকলের পুজ্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তারপরই জগতে সাম্যবাদের পরবততর্খ বা 
দ্বিতীয় প্রবক্তা রূপে যীশ্ুধুষ্টের নাম করিয়াছেন, তারপর তাহার "তৃতীয় 
সাম্যাবতার রূসে। |, 
হাজার বছর আগে বাঙ্গাল৷ ভাষার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যদি বাঙ্গালীর জাতীয় 
জীবনের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়! ধর] যায়, তবে দেখা যায় যে তখন হইতেই 
বাংলার সমাজ সাম্যবার্দের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কারণ, তখন বাংলাদেশে 
জনসাধারণের মধ্যে যে ধর্মমত প্রচলিত ছিল, তাহা বৌদ্ধধর্ম । বৌদ্ধ পাল- 
রাজত্বের তখন শেষ অবস্থা। পাল সম্রাটের] বৌদ্ধ ছিলেন, ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের 
সঙ্গেও তাহাদের কোনও বিরোধ ছিল না। তাহার! তাহাদের রাজ্যে হিন্দু 
দেব-দেবীর মন্দির নির্মাণ করিতে অনুমতি দিতেন, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্য নিক্কর দেবোত্তর জমি দান করিতেন এবং সেই সকল মন্দিরে ব্রাহ্মণ 
পুরোহিত নিযুক্ত করিয়া তাহাদের ভরণপোষণের জন্যও নিষ্কর ভূমি ব্রঙ্গোত্বর 
স্বরূপ দান করিতেন। স্থতরাং তখনকার বাংলার বৌদ্ধরাজগণ পরমতসহিষণ 
ছিলেন, এমন কি, শেষ পর্যন্ত তাহারা কেহ কেহ শৈব ধর্ম ও গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ধর্ম লইয়া তখন কলহ সৃষ্টি হইবার কোনও অবকাশ হইত না। 
দেশের সাধারণ লোক তখন সহজিয়। ধর্মাবলম্বী ছিলেন। সহজিয়! ধর্ম 
মহাযান বৌদ্ধ ধর্মেরই একটি শাখা, কিংব। তাহারই একটি রপ। তাহার 
সাম্যবার্দের আদর্শ আরও সুস্পষ্ট ছিল। তাহারা কোনও আচার ধর্মকে 
স্বীকার করিত না, তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে মাহুষ হইয়৷ জন্ম গ্রহণ করিলে 
আমরা সহজেই যে ধর্মের অধীন হই, তাহাই সহজ ধর্ম ব। সহজিয় ধর্ম । তাহার 
মধ্যে জাতি, বর্ণের কোনও বিভেদ নাই । দ্বর্গ-নরকের কোনও আশা কিংবা 
আশঙ্কা নাই | তাহা কোনও মন্ত্রতন্ত্রের ধার ধারে ন! | তাহার) প্রচার করিত £ 
কিংতো মন্তে কিংতোরে তস্তে, 
কিংতো। রে ঝান বাখানে । 
অর্থাৎ মন্ত্রেই কি হয়, তশ্বেই কি হয়, ধ্যান ব্যাখ্যানেই ব। কি হইতে পারে? 
অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা কিছুই হয় না। 
কামে জাম কি জামে কাম, 
সরহ ভণই অচিন্ত্য সো ধাম। 


প্রাক-কথন 
উনবিংশ শতাব্দীর বাঙল| বাঙালীকে দিয়াছিল নবজাগরণের মহামন্ত্র। এই 
মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়। বাঙালী তাহার সমাজ ও সাহিত্যকে নৃতন করিয়া 
ঢালিয়৷ সাজাইতে শিখিল-_শিখিল মধ্যযুগের অন্ধ তমিন্র! দূর করিয়া নবোদিত 
সূর্যের আলোকে শুচিন্নাত হইয়া নৃতন জীবনের জয়গান করিতে। বাঙালীর 
এই' যে নবীন মন্ত্রদীক্ষা, ইহা এক হিসাবে যেমন নৃতনকে বরণ করিয়। লওয়া, 
অপরদিকে তেমনই পুরাতনের মর্মযূলে যে সত্যবস্ত রহিয়াছে তাহাকেই নবরূপে 
প্রতিষ্ঠা করা। ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির চোখ-ধাঁধানো আলোকে চোখ 
মেলিয়া বাঙালী যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকে প্রথমে বিদ্বেশী বলিয়] তুল 
করিল, পরে ভালে৷ করিয়া চাহিয়া দেখিল-_সে তাহার নিজেরই একান্ত 
পরিচিত আত্মাপুরুষ | বাঙালীর যে 'প্রাণসত্তা যুগ যুগ ধরিয়া! নানাভাবে লাঞ্ছিত 
হইয়াও আপন স্বাতন্থ্য ও স্বাধীনত! বজায় রাখিতে উন্মুখ রহিয়াছিল, উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রখর আলোকে তাহাই বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। বর্তমান 
গ্রন্থে বাঙালীর সেই স্বাধীন প্রাণসত্তারই বন্দনা । 
বাঙালীর অন্তরের গভীর ভূমিতে চিরদিনই একটি প্রেমের দীপ অনির্বাণ 
রহিয়াছে । এই প্রেমেরই আলোকে সে তাহার নিজের অন্তরাত্মাকে দেখিয়াছে, 
দেখিয়া বন্ধন-অসহিষুণ হইয়া উঠিয়াছে; আবার তাহার এই প্রেমই বিশ্বে 
প্রসারিত হইয়া! বিশ্বজনকে তাহার ক্ষুদ্র কুটার-প্রাঙ্গণে টানিয়া আনিয়াছে। 
এই জন্যই দেখিতে পাই, উত্তর-ভারতের উন্নাসিক আর্ধগণ যখন তাহাকে 
“অসুর” বলিয়া “পতিত” বলিয় ঘ্বণ| করিয়াছে, সে তখন স্মিতহান্যে নিজের 
ছায়া-ন্সিগ্ধ অনার্য বাসভূমিকে সাজাইয়া-গুছাইয়৷ তাহারই মধো আর্ধসভ্যতাকে 
বরণ করিয়া লইয়াছে, এবং এইভাবে সে যেমন নিজেকে ভালবাসিয়াছে-_ 
তেমনই ভালবাসিয়াছে অপরকেও। তাহার “সোনার বাঙলাঃকে সে 
ভালবাসে বটে, কিন্ত বিশ্বের “সব ঠাঁই” তাহার ঘর আছে বলিয়া বিশ্বগ্রসারিত 
প্রেমের অধিকারও সে ঘোষণা করে। বাঙালীর অধ্যাত্বসাধন।র চরম সিদ্ধি 
বিশ্বহিতে; কেবল আত্মমুক্তির কমিনা করিয়াই সে ক্ষান্ত থাকে নাই, “আত্মনো 
রক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ+ বলিয়া নিজের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বমীনবেরও মুক্তির 
জন্য সে সাধন! করিক্নাছে। একই প্রেমের টানে সে ঘরমুখী হইয়াছে, আবার ঘর 
ছাড়িয়। বাহির-বিশ্বেও প1 বাড়াইয়াছে। 


২ উনবিংশ শতাব্দীর 


_ সর্বতোমুখী এই প্রেমই বাঙালীকে শিখাইয়াছে জাতিধর্ষের উর্ধে উঠিয়া 
মানুষকে কেবল মানুষ বলিয়া ভালবাধিতে। “পল্পববনুল আত্রবনের আড়ালে 
বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে এই প্রেমেরই ক্সিপ্ধকোমল রূপটি লক্ষ্য করা যায়। 
হিন্দু সেখানে মুসলমানকে ভাই বলিয়া গ্রীতির সম্পর্ক গড়িয়! তুলিয়াছে, বেনেবউ 
তাহার প্রতিবেশিনী কষকবধূর ছুঃখকষ্টরের খোঁজ রাখিতেছে এবং কখনও বা 
সথদক্ষিণা হইয়! তাহার গোপন ভাগার হইতে অন্ুকম্পা বিলাইতেছে। 
পৃজাপার্ণে ও যাত্রাগানে ছোটবড় সকলে মিলিয়! মিশিয়! আনন্দ করিতেছে, 
আবার একের ম্বত্যুখতল ছুঃখের দিনগুলিতে অপরে আনিয়া পাশে 
দাড়াইতেছে_ লাত্বন। দিতেছে । ইহাই বাঙালীর প্রকৃত স্বরূপ। মেঘে-ঢাকা 
সর্ষের মতো বাঙালীর এই সমূজ্জল বাগালীত্বটুকু কখনও কখনও মানবসংসারের 
চিরাগত হিংসাছেষে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে সত্য, কিন্তু তাহা কেবল সাময়িক 
বিভ্রম স্থষ্টি করিয়াই মিলাইয়া যার। বাঙলার জনজীবনের ইতিহাসই ইহার সাক্ষ্য 
দিতেছে । বাঙলার বুকে রাজার রাঙ্জায় যুদ্ধ হইয়াছে-_পাঠান আসিয়াছে 
মোগল আসিন্বাছে_-সাগরপার হইতে ইংর।জ আসিয়াছে, কিন্তু বাঙলার পল্লীতে 
পল্লীতে প্রেমের ঘে আসন প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে বিন্দুমাত্র সংকুচিত করিতে পারে 
নাই। বাঙালীর এই “সাধের আসনে? উপবেশন করিয়াই নিমাই পণ্ডিত 
করুণাবতার শ্রীচৈতন্য হইরাছেন, গদাধর হইয়াছেন সর্বধর্মসমন্বয়ী শ্রীরামরুষণ | 

বঙ্গমাতার সবুজ তৃণাঞ্চল হইতে কখন কেমন করিয়া যে এই বিশ্ববিসারী 
প্রেম বাঙালীর অন্তরে আশ্রয় লাভ করিয়াছে, তাহার ইতিহাস অজ্ঞাত। কিন্ত 
ইহা বাঙালীকে একট! ছুর্লভ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে । আর শুধু বাঙালীই বা 
বলি কেন, ভারতবাসীমাত্রই তো! এই বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার বহন করিতেছে। 
ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যত। ও সংস্কৃতির দিকে তাকাইলে একট! সর্বাত্মক প্রেমের 
মহৎ বিকাশ লক্ষ্য কর! যায়। ভারতবর্ষ যেদিন বিশ্ববাসীকে অমৃতের পুত্র 
বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে__-ভারতবর্ধের প্রজ্ঞাপারমিত দৃষ্টি যেদিন ব্রদ্ম হইতে 
সত্ব পর্যস্ত সকল কিছুরই মধ্যে আত্মার স্বরূপ লক্ষ্য করিয়াছে, সেদিন হইতে 
মধ্যযুগের কবীর-দাদৃ-শ্রীচৈতন্যের ধার! বাহিয়৷ এক দুর্লভ প্রেম্শক্তি ভারতবর্ধকে 
তাহার চলার পথে পাখেয় যৌগ|ইয়া আপিরাঁছে। ইহারই বলে সে শকশ্ণ 
হইতে বলদর্পা ইংরাজ পর্যস্ত সকলকেই ভাই বলিয়। বুকে জড়াইয়! ধরিয়াছে-_ 
সকলেরই প্রতি একটি উদ্দার সমনৃষ্টি প্রসারিত করিয়৷ দিয়াছে । পর বলিয়৷ সে 
কাহাকেও দূরে সরাইয়া রাখে নাই, বিদেশী ও বিধর্মী বলিয়া কাহারও নির্বাসন 
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কামনা করে নাই। তাহার অন্তর-আলো-কর! প্রেমের আলোকে মে সকল 
মান্থষের মধ্যেই অসীমের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া সকলকে সমভাবে ভালবাসিতে 
চাহিয়াছে। সর্বমানবে প্রসারিত এই প্রেমই ভারতবর্ধকে চিরকাল একটা উদার 
সাম্যবোধে উদ্ব,দ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বাঙালীর জাতীয় চরিত্রে এই সর্বভারতীয় 
প্রেম ও সাম্যবোধেরই সার্থক লীলায়ন। বাঙালী জাতির এই বৈশিষ্ট্টুকুর দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়াই আমাঁধিগকে উনবিংশ শতাবীর নবযুগচেতনার কথ ০৪ 
করিতে হুইবে | 
উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্পর্শে আমিয়। বৃহত্তর বিশ্বের 
সহিত বাঙালী পরিচিত হইয়াছে । কেত্‌, বেস্থাম, মিল, রুশো প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
চিন্তানায়কদদের মানবকল্যাঁণমুখী চিন্তাধারা বাঙালী মনীষার নিকট সম।জ ও 
রাষ্ট্রের নবযূল্যায়ন উপস্থাপিত করিয্লাছে। ভেদবৈষম্যহীন সুন্দর সমাজব্যবস্থা 
ও শোষণ-পীড়ন-মুক্ত রাষ্ট্রীয় সংস্থা গঠনের যে মহতী বাণী সেদিন সাগরপারের 
মনীষীদের কঠে কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে, ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে তাহা বাঙলার 
নব্যশিক্ষিত তরুণর্দের কাছেও আসিয়া পৌহিয়ছে। ইহার উপর আবার 
পাশ্চাত্যের স্বাধীনতমূলক বিপুল কর্মকাণ্ডের মহিতও বাঙালীর পরিচয় 
ঘটিয়ছে। পাশ্াত্য-ইতিহাসের পাত।় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া! সেদিনের বাঙালী 
ছাত্র লক্ষ্য করিয়াছে, কেমন করিয়া পশ্চিমের এক-একটি দেশের মানুষ কাধে 
কাধ মিলাইয়া মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে । গণতান্ত্িক 
অধিকার রক্ষা করার দৃঢ় সংকল্প লইয়া ইংরাজ প্রভূশক্তির বিরুদ্ধে আমেরিক। 
ঘে স্বাধীনতার যুদ্ধ করিয়াছে-_শ্বৈরাচারী রাজার অকৃটোপাস-বন্ধন হইতে মুক্ত 
হইয়। জীবনের নৃতন স্বাদ গ্রহণের জন্য ফরাঁসীরা যে বিপ্লব-যজ্ছের অনুষ্ঠান 
করিয়াছে, নব্যশিক্ষিত বাঙালীর মনে তাহা বিচিত্র উন্মাদনা হৃষ্টি করিয়াছে। 
ফরাসী-বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার অগ্রিবাণী নবযুগের নব ঝকৃমস্ত্রে পরিণতি 
ভ করিয়া! বাঙালীকে মানবকল্যাঁণের নিমিত্ত হোমানল প্রজনিত করিতে 
প্রেরণ! দিয়াছে । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙালীর এই মানবকল্যাণ- 
ব্রতের প্রধান খত্বিক ছিলেন তরুণ জ্ঞান-তপন্বী ডিরোজিও। তাহার শিক্ষায় 
উদ্বদ্ধ হইয়া ইয়ং-বেঙ্গলগণ যে সংস্কারমুক্তির আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন, 
তাহাতে নব-ভাবের হঠাৎ-ধাক্কায় ভাঙনের পালাটাই বড় হইয়! উঠিয়াছিল 
সত্য, কিন্ত পরবর্তী কালের সমাডসংস্কারযূলক সকল শ্বভকর্ষের তাহারাই যে 
প্রথম দিশারী তাহা অস্বীকাঁর করিবার উপায় নাই। পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও. 
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সংস্কৃতি নবযুগের বাঙালীকে পূর্বাপর মকল লমগ্নই, নব নব কর্মচিস্তার পথে চালিত 
করিয়াছে । পাশ্চাত্-প্রচারিত 708710১-পৃজা"য় উদ্বদ্ধ হইয়! সে-যুগের 
বাঙালী তাহার ভেদ-বৈষম্য-কণ্টকিত দেশেও জাতি-ধর্ম-নিরপেক্ষ মানবমৈত্রীর 
বাণী প্রচার করিয়াছে; পাশ্চাত্যের অশ্ুসরণে নারী-পুরুষের বৈষম্য ঘুচাইবার 
জন্য সে নারীর অধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে; আবার পাশ্চাত্য 
মনীষীর কণ্ঠে ক মিলাইয়! স্বাধীনতাকে সে তাহার জন্মগত অধিকার বলিয়া 
সোচ্চার দাবি জানাইয়াছে। এক কথায়, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর 
সমস্ত প্রগতিঘূলক আন্দোলনের উপরই পাশ্চাত্যের অনিবার্ধ প্রভাব পড়িয়াছে। 

কিন্ত প্রশ্ন জাগে যে, এই প্রভাবকে বাঙালী সেদিন একাস্তিভাবে স্বীকার 
করিয়। লইয়াছিল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে গেলে বাঙালী-হাদয়ের 
চিরন্তন প্রেম ও স্বাধীনতাম্পৃহারই সাক্ষাৎ মিলিবে। যাহার প্রকৃতিতে যাহ 
নাই, তাহ! তাহার উপর বাহির হইতে চাপাইয়। দেওয়া চলে না। মরুভূমির 
উধর বক্ষে ফুলের সমরোহ কল্পনা করা যায় না। সেইরূপ, বাঙালীর জাতীয় 
চরিত্রে যদি মানবপ্রেম ও স্বাধীনতাবৃত্তির সম্বল না থাকিত, তাহা হইলে 
পাশ্চাত্যের শত প্রভাবও বাঙালীকে এবিষয়ে প্রবুদ্ধ করিতে পারিত না। 
বাডালীমনের গহন তলে যে মানবমুখী প্রেম ও স্বাধীনতাবোধের বৃক্ষশিশু বিরাজ 
করিতেছিল, পাশ্চাত্যের আলো-বাতাসে তাহাই কাণ্ডে-পত্রে পরিপুষ্ট ও পরিণত 
হইয়! উঠিয়াছে। আবার সেই প্রেম ও স্বাধীনতাবোধ হইতে সপ্তাত যে 
সামাচেতনা, তাহাও বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ-_পাশ্চাত্যের প্রভাবে তাহা' 
পরিবধিত হইয়াছে মাত্র। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত বিভিন্ন 
বাঙালী মনীষীর রচনায় যে সাম্যচেতনার পরিচয় পাওয়।৷ যায় তাহা লক্ষ্য 
করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাতে পাশ্চাত্যের লেবেল আট] থাঁকিলেও ভিতরে 
ভিতরে াঙালীর চিরাগত শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুপ্তন শোনা যাইতেছে । 

উ.বি-শ শতাব্দীর বাঙলার প্রথম মনীষী রামমোহন। তাহার বিভিন্ন 
রচনায় সাম্যমূলক ভাবধারার স্পষ্ট অভিব্যক্তি লক্ষ্য কর! যায়। ধর্ম সম্বন্ধে 
স্বীয় অনুভূতির কথ] ব্যক্ত করিতে 'গিয়৷ তিনি যে-সকল যুক্তির অবতারণা 
করিয়াছেন, তাহাতে তাহার: ধ্মীয় সাম্যবোধের পরিচয় পরিস্ফুট। তাহার 
ধর্মমত কোনে! বিশেষ ধর্মকে আশ্রয়, করিয়া স্মৃতিল্লাভ করে নাই__কোনো! 
বিশেষ সম্প্রদায়ের হইয়াও তিনি ধর্মপ্রচারে অবতীর্ণ হন নাই। . লরধর্ষের মূল 
লক্ষ্য ষে ঈশ্বরভক্তি ও. মানরপ্রেম, ত্াহারই শাশ্বতী বাণী তিনি সকলের নিকট: 
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প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহাকে যদি কোনো ধর্মমতের নামে চিহ্নিত করিতে 
হয়, তবে তাহ! সর্বজনীন ধর্মমত বা [00459] [3৫1181001 ইহাঁরই 
আঙিনায় তিনি হিন্দু; মুসলমান, শ্ীষ্টান সকলকেই সমভাবে আহ্বান করিয়াছেন । 
প্রথম ভীবনে তিনি নিরাকার ব্রহ্ষকেই একমাত্র উপান্তর্ূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
গিয়া যুক্তির খড়গ লইয়া! সাকারবাদী পৌত্বলিকদের আক্রমণ করিয়াছিলেন সত্য, 
কিন্তু পরিণত বয়সের প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে তাহার নিকট সাঁকার ও নিরাকার উপাসনার 
ভেদ ঘুচিয্! গিয়াছে-_-একটি সমুন্নত উদার ধর্মবোধকে আশ্রয় করিয্না সকল মত 
ও সকল পথকে তিনি সমান শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন। তাহার এই স্থগভীর 
ধর্মবোধই আবার তীহাকে বিশ্বপ্রসারিত মানবপ্রেমে উদদ্ধ করিয়াছে। বিশ্ব- 
সষ্টির যূলে যে শর্টারই আত্ম-অভিক্ষেপণ রহিয়াছে--একই অন্ত সত্তী যে 
বিশ্বময় সান্তরূপে বিরাজ করিতেছেন, এই বোধে উপনীত হইয়া নিখিল বিশ্বের 
সকল মানুষেরই সহিত তিনি একাত্মতা অঙ্গভব করিতেন-_-সকলকেই সমভাবে 
ভালবাসিতেন। দক্ষিণ-আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশ সমূহের নবজাগরণ ও 
স্বাধীনতালাঁভে তাহার উল্লাস এবং স্বাধীনতাকামী নেপলসবাসীদের শোচনীয় 
পরাজয়ে তাহার ছুঃখবোধ এই মহতী অন্ভূতিরই সার্থক প্রকাশ । আবার 
স্বদেশে যখন তিনি দেশবাসীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্য বলিষ্ঠ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন- সতীদাহ-প্রথার উচ্ছেদ 
কামনায় যখন আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তখন তাহাতেও এই একই অনুভূতি 
সক্রিয় ছিল। “কর্মণা মনস! বাচা” সকল দিক দিয়াই তিনি ছিলেন একটি মহান 
সাম্যবোধের ধারক ও প্রচারক । পশ্চিমী চিন্তাধারার সহিত তাহার অনেক 
কার্ষেরই হয়তো একটা সঙ্গতি খুঁগ্রিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার সমস্ত 
কর্মধারার যূলে ষে বিশ্বাত্মবোধ, তাহা একান্তভাবেই ভারতীয় এবং ভাহা 
বাঙালীর উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত সম্পদও বটে। 

রামমোহনের পর বিদ্যাসাগর | বিদ্যাসাগরের 'প্র্যাকৃটিকাল" বুদ্ধিতে হয়তো 
গভীর ঈশ্বরবোধের কোনে প্রকাঁশ লক্ষ্য করা যায় না, কিন্তু তাহার হৃদয়- 
নিঃস্ত যে করুণামন্দীকিনীর ধারা তাহার স্বদেশ ও স্বজাতিকে অভিষিক্ত 
করিয়াছে, তাহার উৎস অন্থসম্ধান করিলে আমরা মানবগ্রীতির ক্ষেত্রে গিয়া 
€পৌছাই, এবং ভারতীয় দৃষ্টিতে এই মানবপ্রীতি ও ঈশ্বরগ্রীতি পরস্পরের 
পরিপুরক মাত্র। অন্তর-নিহিত ' গভীর মানবগ্রীতির ফলেই নারী-পুরুষের 
অধিকারগত সাম্য স্থাপনে বিষ্াসাগরের যত কিছু প্রয়াম। নারীশিক্ষা 


৬ উনবিংশ শতাব্দীর 


প্রচলনের জগ্ঠ তাহার অতন্দ্র ক্লেশস্বীকার, ধনুব্বাহ-.ও বালাবিবাহ প্রতিরোধ, 
করিবার নিমিত্ত তাহার অপরিসীম আগ্রহ, বিধবাঁবিবাহ-প্রচলনে তাহার সংগ্রামী 
ভূমিকা_সমস্ত কিছুরই মূল প্রেরণ। আমিয়াছে মানবপ্রীতি হইতে । মানুষকে 
তিনি প্রাণ ভরিয়া ভালবানিতেন বলিয়াই সেই মানুষের মধ্যে নারী-পুরুষ- 
ভেঘ্নের গণ্তী মানিতে পারেন নাই। নারীপুরুষে এই সাম্যবোধ যে কেবল 
বিদেশী শিক্ষারই ফল তাহা নহে 7 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি' বলিয়া স্বেতাশ্বতর 
উপনিষদে যে বন্দনাগাঁথ|! রচিত হইয়াছিল, তাহা পরোক্ষভাবে নারীপুরুষে 
সাম্যবোধেরই প্রেরণা যোগাইয়াছে। প্রাচীন ভারত নারীকে তাহার প্রাপ্য 
মর্ধাদ1! ও অধিকার দান করিয়] পুরুষেরই পাশে নারীর স্থান নির্দেশ করিয়াছে । 
বাঙলা সাহিত্যের গোড়ার দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেও দবেখি, বাঙালী কবিরা সমৃজ্জল 
নারীচরিত্র অঙ্কিত করিয়া নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। বীর রমণী কানড়া, দুঃসাহসিক] বেহুলা, স্থতুর। ফুল্পরা নারীত্বের 
যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছে, তাহ মূলত: নাঁরীপুরুষে বৈষম্যবোধকে আঘাত 
করিতেছে। বিদ্যাসাগর বাঙলা তথা ভারতবর্ষের এই নারী-পুরুষ সাম্যসাধনারই' 
উত্তরসাধক। 

উনবিংশ শতাব্দীর সর্ববিধ প্রগতিযূলক আন্দোলনকে বলিষ্ঠ রূপ দান করে 
ব্রাক্ষসমাজ। কি ধর্ম, কি সমাজ, কি রাজনীতি--সকল বিষয়েই ব্রাঙ্মসমাজ 
দেশ ও জাতিকে প্রগতির পথে চালিত করে। বাঙলার জনজাগরণের ইতিহাসে, 
ব্রাহ্মদমাজ একটি অবিস্মরণীয় নাম। 

রামমোহনের সর্বধর্মীয় মিলনসভাই কালক্রমে ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিতি 
লাভ করে। ত্রাঙ্ষলমাজের প্রথম কর্ণধার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথ 
যেস্সময়ের লোক, সে-সময়ে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্তযবোধ এদেশের 
শিক্ষিতমনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । দেবেন্্রনাথও এই প্রভাব 
হইতে মুক্ত ছিলেন না। ধর্মসাধনাঁ্ যুক্তি ও ব্যক্তিকেই তিনি বড় স্থান দিতে 
চাহিলেন। যুক্তির কিপাথরে যাচাই করিয়া শান্ব পরিত্যক্ত হইল, গুরুবাণও, 
মূল্যহীন বলিয়। গণ্য হইল। শান্র-গুরু বর্জন করিয়া! ব্যক্তির 'আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ 
জানোজ্জলিত বিশুদ্ধ হনয়*কেই ধর্মের 'পত্তনতৃূমি” বলিয়। গ্রহণ করা হইল। 
ধর্মের অন্তরঙ্গ সাধনায় এইথানেই ত্রাক্ষসমাজে সাম্যবোৌধের সূত্রপাত হইল-- 
ধর্মপালনে প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বতন্ত্র মর্যাদা ন্বীরুত হইল। ধর্মীয় সাম্যসাধনে 
ইহ! দেবেন্দ্রনাথের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ । 


বাঙল1 নাহিত্ো সাম্য-চিস্তা ন 


দেবেজ্্রনাথের সহযোগীদের মধ্যে ছুইজন প্রধান-__রাজনারায়ণ বস্থ ও অক্ষয়- 
কুমার দত্ত । রাঁজনারায়ণের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মানবন্মীতি । উচ্চনীচ- 
নিবিশেষে সর্বমানবে অপরিসীম প্রীতিবোধের ফলেই দেওঘরের পাগ্ডাদ্দের নিকট 
তিনি “দোসরা বৈষ্নাথ” হইয়াছিলেন। তাহার এই মানবগ্লীতিই আবার 
তাহাকে স্বদেশগ্রীতিতে উদ্বোধিত করিয়াছিল । ভেদবৈষম্য ত্যাগ করিয়া 
স্বদেশের মল লোককে একই স্ত্রে বাধিয়া একই স্বদেশ-হিতত্রতে সমর্পণ 
করিবার ব্বপ্র দেখিতেন তিনি । তাহার মাঁনবপ্রীতি ও স্বদেশগ্রীতির একটি 
উদ্দার ফল- সাম্যবোধ। 

অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের সহযোগী ও দিশারী দুই-ই । ব্রান্ধসমাজের 
বিবিধ কার্ষে ও তত্ববোধিনী পত্রিকার পরিচাসন-ব্যাপারে অক্ষয়কুমার দেবেন্র- 
নাথের সহযোগিতা! করিয়াছেন, ঈশ্বরসত্তায় বিশ্বাস-স্থাঁপনেও উভয়ে একমত 
ছিলেন। কিন্ত কঠোর যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার ভক্তিবাঁদী দেবেজ্্নাথকে বহুক্ষেত্রেই 
যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যয়ের পথে চালিত করিতে চাহিয়াছেন। বেদ-বেদাস্ত বর্জন করিয়া 
সাধারণ মান্ষের আত্মপ্রত্যয়ের উপর ব্রান্মধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে 
পরিকল্পনা, তাহার প্রেরণ। দেবেন্দ্রনাথকে অক্ষয়কুমারই দিয়্াছিলেন। আবার 
বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনেও অক্ষয়কুমার দেঁবেজ্্রনাথকে সঙ্গে করিয়! অগ্রসর 
হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্ত দেবেন্্রনীখের অস্তনিহিত রক্ষণশীলতা তাহাকে 
বেশীদূর অগ্রদর হইতে দেয় নাই। এইখানেই অক্ষয়কুমার দেবেক্্রনাথকে 
অতিক্রম করিয়। গিয়াছেন । অক্ষয়কুমারের যুক্তিবাদী মন নিদ্িধায় সমাজবিপ্লবের 
পথে অগ্রসর হইয়াছে । তত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় বাঙলার দরিদ্র কষকদের প্রতি 
তৃম্বামীদের নির্মম আচরণের উল্লেখ করিয়া, “নৃশংস-ম্থভাব হিংস্র” রাজপুরুষদের 
হস্তে নিপীড়িত পল্লী গ্রামস্থ গ্রজার্দের ছুরবস্থার চিত্র অঙ্কিত করিয়া, প্রজাপীড়ক 
নীলকর সাহেবদের অর্মান্ুষিক অত্যাচার-কাহিনীর বর্ণনা! দিয়া অক্ষয়কুমার 
জনচিত্তে সমাজবিপ্লবের বীজ রোপণ করিতে চাহিয়াছেন। দরিত্র ও নিপীড়িত 
জনসমাজের প্রতি তাহার এই যে মমত্ববোধ, ইহা সমাজভন্্রবান্দের গোড়ার 
কথ]। সমাজতাগ্রিক চিন্তাধারায় কুসংস্কারের স্থান নাই। অক্ষয়কুমারও 
প্রকৃত পমাজবাদীর ন্যায় এদেশের বিভিন্ন কুসংস্কারকে আক্রমণ করিয়াছেন । 
বর্ণভেদ, কৌলীন্থাপ্রথা, প্রার্দেশিকত। প্রভৃতি কুসংস্কার দূর করিয়া সমাজকে 
একট উদার সাম্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অক্ষয়কুমার সবল হস্তে 
লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন । 


৮ উনবিংশ শতাব্দীর 


্রাঙ্মমমাঁজের বর্মধারায় দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতা-_কেশবচন্দ্র সেস। কেশবচন্ত্ 
প্রথমে দেবেন্ত্রনাথের একান্ত অন্থগত ছিলেন। “কিন্তু আদর্শভে্দের ফলে উভয়ের 
মধ্যে মতবিরোধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। যে সাম্যভিত্তিক ব্যক্রিত্বাধীনতাকে 
দেবেন্দ্রনাথ ধর্মের . ক্ষেত্রে স্থান দিয়াছিলেন, কেশবচন্ত্র ও তাহার অন্ক্গামী 
প্রগতিশীল ব্রাঙ্মগণ তাহাকে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রেও প্রসারিত করিয়া 
দিতে চাহিলেন। দ্বেন্্রনাথের ভূমিকা ছিল ধর্মসংস্কারকের। সমাজসংক্কার- . 
বিষয়ে তিনি বেশীদূর অগ্রসর হইতে চাহিলেন না। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্ত্রের 
মধ্যে মতবিরোধের প্রথম কারণ ইহাই। দ্বিতীয় কারণ-_-দেবেন্্রনাথের ধর্মমতের 
সংকীর্ণতা। ব্রাঙ্ষধর্ষের মূলনীতি ছিল সম্প্রদায়-নিরপেক্ষত। ; অথচ দেবেন্দ্রনাথ 
ইহাকে হিন্দুধর্মের একটি উন্নত সংস্করণরূপে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। 
কেশবচন্ত্র-প্রমুখ নবীন ব্রাঙ্মগণ ইহার বিরোধিতা করিলেন। বিরোধের তৃতীয় 
কারণ ব্রাঙ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথের অপ্রতিহত নেতৃত্ব। যুগোচিত লাম্যাদর্শে 
উদ্ধদ্ধ কেশবপন্থী ব্রাহ্মদল দেবেন্দ্রনাথের এইরূপ একনায়কত্বে বিরক্তি বোধ 
করিতে লাগিলেন। তাহারা অবশেষে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে “ভারতবর্ষায় 
্রাহ্মমমাঞ্-নামক নৃতন সমাজ গঠন করিলেন। দেবেন্্রনাথের সমাজ পরিচিত 
হইল “আদি ব্রাঙ্মমাজ” নামে । মা 

কেশবচন্দ্রের নৃতন ব্রাহ্মসমা্গ ধর্ম-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজবিপ্রবেরও 
ভূমিক গ্রহণ করিল। ব্রাক্মমন্দিরের সংকীর্ণ গণ্ডী প্রসারিত হইয়। “হ্থবিশাল 
বিশ্বে পরিণত হইল--সকল ধর্মমতকেই ব্রাহ্গধর্মের উদদার অঙ্গনে, স্থাঁন দেওয়। 
হইল- সাম্প্রদায়িক রূপ পরিত্যাগ করিয়। ব্রাঙ্মধর্ষয এবার বিশ্বব্রনীন হইয়া 
উদ্ভিল। অন্যদিকে সমাজ-সংস্কারেও এই সমাজ অগ্রণী হইল। “নর নারী 
সাধারণের সমান অধিকার” ঘোষণ। করা হইল, জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত 
করিবার সর্ববিধ চেষ্টা শুরু হইয়া গেল। কেশবচন্রই এইসকল আন্দোলনে 
নেতৃত্ব দিলেন। ্‌ 

কিন্ত আধুনিকতার শপথ লইয় কাজে নামিলেও কেশবচন্দ্র ছিলেন ভিতরে 
ভিতরে অনেকটা! দেবেন্দ্রনাথের মতই রক্ষণশীল। তাহার অনুগামী নবীন ব্রাহ্মগণ 
্ত্রী-স্বাধীনত। বিষয়ে যতদূর অগ্রসর হইতে চাহিলেন, তিনি ততদূর ষাইতে রাজী 
ইইলেন না। ইহার উপর আবার দেবেন্্রনাথের মতো! তাহারও নৃতন লমাজে 
একতন্ত্র কর্তৃত্ব চলিতে লাগিল। তীহার প্রচারিত মহাপুরুষবাদে অনেকেই সন্দেহ 
করিল যে, তিনি নিজেকে মহাপুরুষ-পর্যায়ে উন্নীত করিয়া! সকলের উপর প্রতৃত্থ 


বাঙল৷ মাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ৯ 


করিতে চাহিতেছেন। গণতান্ত্রিক আদর্শে সমাজগঠনের প্রতিষ্রতি লইয়া 
'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ+ গঠিত হইয়াছিল, কেশবচন্দ্রের আচরণে এই আদর্শের 
অন্যথাচরণই লক্ষিত হইল। ফলে বাক্তি-স্বাতগ্গ্যে বিশ্বাসী সাম্যাদর্শী তরুণ 
্রাহ্মগণ কেশবচন্দ্রের বিরোধী হইয়া উঠিলেন। অবশেষে কোচবিহার-বিবাহে 
কেশবচন্দ্রের আদর্শচ্যুতির চূড়ান্ত পরিচয় পাইয়! তাহারা অপর একটি নৃতন 
সমাজ গঠন করিয়! বমিলেন। এই সমাজের নাম হইল “সাধারণ ত্রাহ্মসমাজ+। 

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উচ্চনীচ-নিধিশেষে সকল সভ্যেরই সমান ত্বধিকার 
স্বীকৃত হইল । ব্রাক্ষ-আন্দোলন ব্যক্তি-স্বাধীনতার জয় ঘোষণা করিয়া গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রধানতঃ শিবনাথ শাস্্ী -এই আন্দোলনে 
গতিবেগ সঞ্চার করিলেন। ব্যক্তি-স্বাধীনতায় তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, নরনারী- 
বৈষম্য ও জাতিভেদের 'বিরুদ্ধে তাহার অনমনীয় মনোভাব এবং সর্বোপরি তাঁহার 
নিঃসীম মানবগ্রীতি ও দেশগ্রীতি নবীন ব্রাহ্ম দিগকে বিশেষভাবে অস্প্রাণিত 
করিল। তাহাদের চেষ্টায় দেশে স্ত্ীশিক্ষ। ও স্ত্রী-্বাধীনতার কাজ ভ্রুত অগ্রসর 
হইতে লাগিল-_বিধবাবিবাহেরও তোড়জোড় চলিল। উপবীত ত্যাগ করিয়া ও 
অস্পৃশ্তা-বিরোধী আন্দোলন গড়িয়। তুলিয়। তাহারা জাতিভেের মূলে আঘাত 
করিলেন। ইহা! ছাড়। তাহাদের কর্মস্থচীতে জনসেব1 বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ 
করিল। শিবনাঁথ প্রতিষিত “সাধনাশ্রম'+-এর কম্বিগণ আর্ত জনগণের সেবায় 
আত্মাহুতি দিতে অগ্রসর হইলেন। রাষ্ট্রীয় পরাধীনত1 মোচনের আন্দোলনেও 
সাধারণ ব্রাহ্মমাজের দান উপেক্ষণীয় নহে। এই সমাজেরই কয়েকজন বিশিষ্ট 
সভ্য বাঙলার শ্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন, অগ্রিষুগের বিপ্লবীদের 
মধ্যেও কেহ কেহ এই সমাজের সভ্য ছিলেন। মোট কথা, যুক্তিনির্ভর সামাবাদ, 
মানবগ্রীতি ও মানুষের সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতাই ছিল সাধারণ ব্রাঙ্ষসমাঙ্গের যূল 
আঁদর্শ। পরব কালে নানাকারণে এই আদর্শকে আর ব্রাঙ্মসম্মাজ কার্যে 
পরিণত করিতে পারে নাই; না পারিলেও ব্রাহ্ম-আন্দোলন যে ৰাঁওলার 
প্রগতিশীল চিন্তাধারায় একটা স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে, তাহা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। ্‌ 

দৃশ্যত; ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিত্বাতন্ব্যনোধকে ভিত্তি করিয়া 
ব্রাহ্ম-আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহার সহিত বাঙল! তথা 
ভারতের প্রাচীন ষভ্যতা ও সংস্কৃতির কেমন যেন একট নাড়ীর টান লক্ষ্য করা 
ষায়।, দেবেন্দ্রনাথ যে শান্্ান্ছশাসন বর্জন করিয়। ধর্মসাধনে ব্যক্তি-স্বয়কে 


১৩ উনবিংশ শতাবীর 


প্রাধান্য দিয়াছিলেন, রাজনারায়ণ যে মানবগ্রীতির আদূর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, 
অক্ষয়কুমার যে দরিদ্র ও নিপীড়িত প্রজাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া- 
ছিলেন, বাঙলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাস ঘ'টিয়া দেখিলে তাহার নজীর 
একেবারে ছুর্লভ নছে। বেদবিরোধী বৌদ্ধধর্ম ব্যক্তি-হাদয়কে উন্নত করিয়া 
সদাচারব্রত পালনকেই ধর্মসাধনের মুখ্য উপায় বলিয়| নির্দেশ দিয়াছে, বাঙলা” 
দেশেও চৈতন্যধর্ম ব্যক্তিমানসে প্রতিফলিত প্রেম্ভক্তিকে সাধ্যবস্ত বলিয়! প্রচার 
করিয়াছে। মানবগ্রীতি ও মানবমৈত্রী তো৷ এদেশের চিরকালের শিক্ষা । আবার 
দুস্থ ও দরিদ্রের প্রতি যে সহান্ৃভূতি, তাহার দৃষ্টান্তও এদেশে বিরল নহে। 
বৌদ্ধধর্মের মৈআী-করুণার বাণীতে তো। দুঃস্থ মানবের সেবার আদর্শ ই প্রচারিত। 
মান্য তো দূরের কথা, আর্ত একটি কপোতের প্রাণরক্ষার জন্য এদেশেরই এক 
রাজ। তাহার নিজের গাত্রমাংস কাটিয়া দিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। ইহাই 
ভারতবর্ষ, আবার ইহাই বাঙলাদেশও। ইউরোপীয় শিক্ষার আড়ালে থাকিয়া 
ইহাই ব্রাহ্ম-আন্দোলনে বল সঞ্চার করিয়াছে। কেশবচন্ত্র ও শিবনাথ থে 
জাতিভেদ্ববিরোধী আন্দোলন করিয়াছিলেন এবং নরনারীর অধিকারসাম্য 
স্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহাতেও ভারতীয় সভ্যতার মুল স্থরটি 
লাগিয়াছে। প্রাচীন ভারতে জন্মগত জাতিভেদের স্থান ছিল না- বহুপরিচারিণী 
নারী জবালার গোত্রপরিচয়হীন পুত্রও চরিত্রগ্ুণে ব্রাঙ্ধণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। 
আবার মধ্যযুগীয় বাঙলাদেশে চগ্ডালদ্বিজে সমজ্ঞান করিবার ষে বৈষ্ণবীয় 
শিক্ষা, তাহাতেও জাতিভ্দে উপেক্ষিত । নরনারীর সাম্য স্থাপনের উদ্দেশ্টে 
নারীর প্রতি ব্রাক্ষমমাজের যে মর্ধাদীবোধ, তাহাঁও এদেশে নৃতন কিছু নহে। 
সুপ্রাচীন বৈদ্দিক যুগের ইতিহাস আলোচন। করিলে জানা যায়, যুদ্ধবিগ্রহ এমন 
কি যজ্ঞাদিতেও নারীকে পুরুষের পাশে সমান স্থান দেওয়া হইত। প্রাচীন 
ভারতের মৈত্রেয়ী, থনা, লীলাবতী প্রভৃতি বিছ্ষধী নারীগণ ইহাই প্রমাণ 
করিতেছেন যে, ভারতবর্ষে একট। নারাশিক্ষার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ কর 
হইত | মধ্যযুগের বাঙালী কবিদের রচমায়ও নারীর প্রতি মর্ধাদাবোধ স্পষ্ট। 
ভারত তথ! বাঙলারদ্দেশের এই এতিহা যে ইউরোপীয় শিক্ষার অপেক্ষা না৷ 
রাখিয়াই ব্রাক্ষ-আন্দোলনের উপর মৃদু আলোক বর্ষণ করিয়াছিল, তাহ। 
অন্বীকার করা মংগত হইবে না। আর একটা কথ|। ব্রাঙ্ধ-সমাঁজের সেবা” 
আন্দোলনকেও কেবল ইউরোপীয় শিক্ষার ফল বলিয়। স্বীকার কর! যায় ন!। 
সাধারণ ক্রা্ষমমাজ তথ সাঁধনাশ্রমের বিস্তৃত সেবা-আয়োজনের প্রেরণাযুলে 


ধাঙল। সাহিত্যে সামা-চিস্ত টা 


ইউরোপীয় “ফিল্যান্থপি”র চেয়ে আরও বড় কিছু একটা ছিল বলিয়া মনে হয়। 
জীবশিবে সমজ্ঞানের যে অ্বৈতবাদী শিক্ষা একদা! ভারতবর্ষের খধিকণে প্রচারিত 
হইয়াছিল, তাহা ভারতীয় জীবনদৃষ্টিকে চিরকালই প্রভাবিত করিয়া আসিয়াছে, 
তাহাই ব্রাহ্মমমাজের সেবাষজ্ে সমিধ যোগাইয়াছে। 

উনবিংশ শতাব্দীতে মানবপ্রীতির উচ্ছল প্রকাশ লক্ষ্য করি বঙ্কিম- 
সাহিত্যে । যে-যুগে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বার বার আঘাঁত 
খাইয়া! মানুষ হিসাবে বাঙালীর চিত্তরৃত্জিতে একটা বিদ্রোহের সর বাজিয়। 
উঠিতেছিল, বঙ্কিমচন্ত্র সেই যুগে- সেই নবায়মান মানবমূল্যবোধের যুগে লেখনী 
ধারণ করিয়াছিলেন। সে-লেখনী একদিকে যেমন ব্ব্দেশমাতৃকার বন্দনা 
রচনায় প্রযুক্ত হইয়াছিল, অপরদিকে তেমনই সেই স্বদেশেরই মুকুরে বিশ্বকে 
প্রত্যক্ষ করিয়। বিশ্বপ্রীতির মঙ্গলগাখা রচন। করিয়াছিল । স্বদেশ ও স্বজাতিকে 
বঙ্কিম তাহার সমগ্র অন্তর দিয়া ভালবাসিতেন এবং এইরূপ ভালবাসিতেন 
বলিয়াই স্বদেশের যাহা কিছু গ্লানি যাহা কিছু হীনতা-দীনতা, তাহারই প্রতি 
অঙ্গুলি-সংকেত করিয় দেশবাসীর সর্বাঙ্গীণ জাগৃতি কামনা করিয়াছেন। দেশ 
তখন পরাধীন । পরাধীনতা মন্ুম্তত্বের সর্বাপেক্ষা বড় গ্লানি। জাতীয় জীবন 
হইতে এই গ্লানি দূর করিবার বলিষ্ঠ ইঙ্গিত বঙ্কিমের বিভিন্ন রচনায়। বঙ্কিমের 
'সম্ভানগণ দেশমাতৃকার মুক্তিষজ্ঞে আত্মান্থতি দিয়া স্বাধীনতালাভের মহতী 
উদ্দীপ্রন স্থষ্টি করিয়াছে, সন্তানকঠ-নিংস্থত বন্দেমাতরম্‌' সংগীত স্বাধীনতার 
বোধনমন্ত্র রচনা! করিয়াছে। স্বাধীনতার বেধীমুলে দীড়াইয়৷ ভারতবাসী' 
পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতির সহিত সমান অধিকার লাভ করুক-_বঙ্কিমের 
সাম্যবাদী মন ইহাই নিরস্তর কামনা করিয়াছে । 

আবার এই সাম্য ও মানবতার দৃষ্টি লইয়া দেশের শাসনব্যাপারে ও সমাজ- 
ব্যবস্থায় যখনই তিনি কোনরকম পীড়ন বা দীনত। লক্ষ্য করিয়াছেন, তখনই 
তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাগাইয়া তুলিয়াছেন। ইংরাজের পক্ষপাতমূলক 
বিচারব্যবস্থার প্রতি তিনি “তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। ইংরাজের আইন ও 
আদালতে যে ছুঃখী লোকেরা স্থবিচার লাভ করিতেছে না, এই তথ্য তাহার 
স্বভাবস্থলভ ব্যঙ্গোক্তিতে প্রকাঁশিত। দেঁশের জমিদারশ্রেণীর বিবেকহীন স্বার্থ- 
পরতার বলি হইয়া! দরিত্র কৃষকগণ যে ছুঃসহ নিপীড়ন সহ্‌ করিতেছে, তাহারও 
প্রতি বঙ্কিমের সজাগ দৃষ্টি। তাহার পরাণ মণ্ডল জমিদার-নিগীড়িত কৃষক- 
সমাজের করণ চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার ফলে দেশের মধ্যে 


১২ উনবিংশ শতাব্দীর 


শিক্ষিত-অশিক্ষিতে যে গুরুতর বৈষম্য .দেখা দিয়াছে, তাহাও বঙ্কিমের দৃষ্টি 
এড়ায় নাই। 'ম্থুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই; বলিয়। তিনি এই 
ব্ষৈম্যের নিরসন কামনা করিয়াছেন। বর্ণভেদ এদেশীয় সমাজের একটা! বড় 
ব্যাধি। জাতীয় সংহতিকে ইহা খগ্ড-বিচ্ছিন্ন করিয়। জাতির সমূহ অনিষ্ট াধন 
করিতেছে । বঙ্কিমের লেখনী ইহারও বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উদ্যত করিয়াছে। 
তাহার “আনন্দমঠে” ব্রাঙ্মণ-শূর্র-নিধিশেষে “সকল সন্তান একজাতীয়'। আবার 
ধর্মতন্বে? গুরু-বঙ্কিম গুণান্সারে ভক্তিপাত্র নির্বাচন করিতে গিয়া ব্রাঙ্মণ-শূদ্রের 
ভেদ উপেক্ষা করিতেছেন। মানুষের পুক্জারী বন্ধিম বর্ণগত আভিজাত্য অপেক্ষা 
মনুষ্ততৎকেই উর্ধে স্থান দিয়াছেন। নারী-পুরুষের যে গুরুতর বৈষম্য এদেশের 
সামাজিক উন্নতির অস্তর।য়স্বরূপ, উনবিংশ শতাব্দীর বন্থ মনীষীর লেখায় তাহার 
প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমের লেখনীও এবিষয়ে সক্রিয়। সমাজ-জীবনে 
নারীর স্থান নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি নারীপুরুষের অধিকারসাম্য দাবি 
করিয়াছেন; বলিয়াছেন-_ন্ত্রী-পুরুষের সমান ভাগের সমষ্টিকে সমাজ বলে; 
উভয়ের সমান উন্নতিতে সমাজের উন্নতি” । বঙ্কিমের “ভ্রমর” বঙ্কিমের “হুর্যমূখী' 
ব্যক্তিত্বমহিমায় পুরুষকে হীনপ্রভ করিয়। দিয়াছে । তাহার “বিমলা ও "শাস্তি, 
সাহস ও বিক্রমে পুরবেরই সণকক্ষ । তাহার “প্রফুল্প” “দেবীচৌধুরাণী'তে পরিণতি 
লাভ করিয়। ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ পাইলে নারীও 
অনেক মহৎ কার্ধে যোগ্যত| দেখাইতে পারে । আমাদের দেশে যেসকল 
কুপ্রথা নারীজীবনকে ছুংখময় করিয়া তুলিয়াছে, বঙ্কিম একান্তভাবে তাহার 
যুলোচ্ছেদে কামনা করিয়াছেন। স্বামিগৃহ-বিতাঁড়িতা প্রফুল্ল ও চিরবিরহিলী 
কুলীনপত্বী শ্ঠামাস্থন্দরীর করুণ চিত্র অঙ্কিত করিয়! কৌলীন্তপ্রথার নির্মম 
পরিণতির প্রতি বঙ্কিম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছেন। আবার 
শৈবনিনী ও লবঙ্গলতার জীবনকাহিনী রচন! করিয়! বঙ্ধিম ইহাই ইঙ্গিত 
করিতেছেন যে, বিবাহব্যাপারে পুরুষের ন্যায় নারীরও একট স্পষ্ট অভিমত 
প্রকাশের অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। বিধবাবিবাহ হিন্দুমাজের একটি বড় 
সমস্যা । মানবদরদী বঙ্কিম এই সমস্যাটির দিকেও দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। 
বানবিধবা কুন্দর প্রতি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি জানাইয়! এবং রোহিণীর বৈধব্যপীড়িত 
ব্যর্থ, . জীবনের করুণ আলেখ্য . চিত্রিত করিয়া তিনি বিধবাবিবাহের 
প্রয়োজনীয়তাকে. প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। তবে তিনি বিধবামাত্রেরই 
বিবাছে, সমর্থন জানান নাই, বিধবার ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপরই ভাহা ছাড়িয়া 


বাঙলা মাহিত্যে সাম্য-চি্তা ১৩. 


দিয়াছেন। তাহার মতে মৃতদার পুরুষের ন্যাঁয় বিধবা নারীরও পুনর্বার বিবাহে 
সমান অধিকার থাক উচিত। সাম্যনীতির প্রবক্তারূপেই তিনি সকল সমস্যার 
সমাধান খুঁজিয়াছেন। 

, বঙ্কিমের সাম্যবোধ সম্বন্ধে অনেকে এইরূপ বিরোধী মত প্রকাশ করেন যে, 
তিনি তাহার রচনায় মুসলমান-বিদ্বেষ প্রচার করিয়! সাম্যনীতির চুড়ান্ত অপলাপ 
ঘটাইয়াছেন। এইরূপ অভিমত বঙ্কিমকে ভালো করিয়া না৷ বোঝারই ফল। 
একটু স্ক্ দৃষ্টি দিয়] দেখিলে দেখ! যাইবে, তাহার তথাকথিত মুসলমান-বিদ্বেষ 
সমকালীন ইংরাজ প্রভৃশক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে গ্রতিবাদ জানাইবার কৌশল 
মাত্র। বস্তুতঃ হিন্দুমুসলমান উভয়েরই প্রতি তাহার দৃষ্টি ছিল অপক্ষপাতী-_ 
উভয়কেই তিনি মন্ুয্যত্বের তুলাদণ্ডে বিচার করিয়! দেখিয়াছেন । মন্থুষ্যতবোধকে 
আশ্রয় করিয়াই তাহার সামাবোধ স্ফৃতিলাভ করিয়াছে। 

অন্তরে গভীর মানবপ্রীতি ছিল বলিয়৷ বঙ্কিম তাহার রচনায় সর্বত্রই সামা- 
নীতির জয়ঘোষণা করিয়াছেন। উচ্চশ্রেণী ও নিয়শ্রেণীর মধ্যে যে বৈষম্য, 
তাহার রচনায় তাহা বিশেষভাবে তিরস্কৃত। ধনী-দরিপ্রের চিরকালীন বৈষম্যকে 
তিনি ন্যায়ের শাসনে দণ্ডিত করিতে চাহিয়াছেন। তাহার “বিড়াল” দরিদ্রের 
মর্মজাল ব্যক্ত করিয়া ধনীর ধনসঞ্চয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে । 
এষুগের পরিকল্পিত শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থারই পূর্বাভাস বঙ্কিমের এই 
রচনায়। 

বঙ্কিমচন্দ্র তাহার স্থবিখ্যাত “সাম্য” প্রবন্ধে সাম্যতত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত 
আলোচন! করিয়াছেন। বুদ্ধ, শ্রীষ্ট ও রুশোকে তিনি পৃথিবীর তিনজন শ্রেষ্ঠ 
সাম্যসংস্থাপকরূপে উপস্থাপিত করিয়ছেন। বুদ্ধের শিক্ষায় ভারতের বর্ণ বৈষম্যের 
মূলে আঘাত পড়ে,স্ীষ্ট-প্রচারিত মানবপ্রীতির বাণীতে প্রভূ ও দাঁস--উতপীড়ক ও 
উৎপীড়িতের বৈষম্য ঘুচিয়া যাইতে থাকে, আর রুশোর শিক্ষাগ্ডণে মানবসমাজে 
শ্রেণীবৈষম্য-বিলোপের সম্ভাবনা দেখ! দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই তিনজনেরই প্রতি 
গভীর শঅদ্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন । তাহার সমগ্র আলোচন।য় তিনি মানবসমাজের 
বিভিন্ন স্তরে অধিকারসাম্য স্থাপনের কথাই বিশেষভাবে বলিয়াছেন । এই 
প্রসঙ্গে তিনি মিল-প্রমুখ বিভিন্ন পাশ্চাত্য মনীষীর অভিমত উদ্ধৃত করিয়া তাহার 
বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্ট)। করিয়াছেন। এদেশের বৈষম্যমূলক সমাজ- 
ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার যুক্তি ও মত্র্কে যাঁচাই করিবার উদ্দেশ্তটে তিনি 
ব্গদেশের কৃষকের দুর্দশ] ও নারীসম|জের সর্ববিধ সামাজিক দুর্গতির কথা, 


১৪ উনবিংশ শতাব্দীর 


তুলিয়াছেন তুলিয়া “মনথত্তে মহ্ুয়ো সমানা ধিক বিশিষ্ট, বলিয়া উদাত্ত কণ্ঠে 
সামানীতি প্রচার করিয়াছেন। | 

কিন্তু বঙ্কিমের লাম্যচেতনায় ইহাই শেষ কথ! নহে। পরিণত বয়সে 
অধ্যাত্মবোধজাত মানবগ্রীতির সমূজ্জজ আলোকে তাহার অন্তর উদ্ভাদিত 
হইয়। উঠিয়াছে। তখন মানুষমাত্রকেই ঈশ্বরের প্রতিরূপ বোধ হওয়ায় সকলেরই 
প্রতি সমভাবে গ্রীতির সঞ্চর হইয়ছে। পসর্বমানবে প্রসারিত এই প্রীতিই নাম্য- 
বোধকে পরিপূর্ণতা দান করে। বিদেশীয় যুক্তিশাস্্র মন্থন করিয়া যে সাম্যনীতির 
প্রচারে বঙ্কিম ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহার শেষ পরিণতি ঘটিয়াছে ভারতীয় 
অধ্যাত্মচেতনায়। ইউরে।পের শিক্ষা তাহাকে উদ্যোগী করিয়াছে, কিন্ত 
ভারতীয় আদর্শ তাহার হাতে ঈপ্সিত ফলটি তুলিয়! দিয়াছে। 

এই ভারতীয় আদর্শের চরম বিকাশ দেখা যায় স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ৭ 
রচনায় তাহার বিশ্বত্রাতৃত্ববোধে। সমকালীন যুগভাবনার ছাপ লইয়! নবা- 
শিক্ষিত তরুণ নরেন্দ্রনাখরূপে তাহার প্রথম পরিচিতি । তারপর ভারতীয় 
ধর্মাদর্শের অন্গুণীলনে তিনি বিবেকানন্দ হইয়। উঠেন। বাঙালীর বিশেষরূপ 
মানসিক গঠনের গুণে বাল্যকাল হইতেই তাহ।র চরিত্রে সাম্যঘূলক মানবগ্রীতির 
প্রতিশ্ররতি ছিল। প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মঘমীজের সাহচর্ষে ও ইউরোপীয় দর্শনশাস্্ব 
অধ্যয়নের ফলে তাহাই বধিত হইয়া উঠে। পরে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেবের পবিত্র সান্নিধ্যে আসিয়া এই মানবন্ীতি এক নৃতন তাৎপর্য 
মণ্ডিত হয় । 

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় বিবেকানন্দ বৈদাস্তিক অদ্বৈতবোধে উপনীত হন। 
ইহার ফলে তাহার মানবগ্রীতি কূপ পরিগ্রহ করে বিশ্বৈকাত্মবোধে | বিশ্বের 
সকল কিছুই যে এক পরষাত্বার প্রতিরূ্প- বহু ও এক যে অভিন্ন, এই বোধ 
জাগ্রত হইলে আত্মপর়ভে লুহ্ঠ হইয়! যায়__একট] উদার সামাবোধে হৃদয়ের 
চি্ব-অধিষ্ঠান ঘটে । অদ্বৈতবোধপ্রস্থত এই নাম্যবোধে নন্ক্যাসী বিবেকানন্দের 
সার্থক উত্তরণ ঘটিয়াছিল। তাহার কর্ম-চিন্তা ও বাণী অদ্বৈতবোধকে কেন্দ্র 
করিয়াই আবতিত। 

অছ্ৈতবাদ মাস্ুষে মানুষে কোনরূপ ভেদ স্বীকার করে না, এবং তাহা 
করে না বলিয়াই মানুষের বিশেষ অধিকার [0:1%11286] লাভের চেষ্টা অদবৈত- 
বাদের দৃষ্টিতে একান্তভাবেই নিন্দিত। বিবেকানন্দ এই বিশেষ অধিকার লাভের 
“চিন্তাকে ১:8৪] 10981 বলিয়।. তিরস্কৃত করিয়াছেন। প্রত্যেক মান্থষের 
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মধ্যেই দেবত্ব [41৮10165] আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। অতএব 
বিশেষ অধিকার লাভের চেষ্টায় কেহ যে কাহারও প্রতি অন্থায় বা অত্যাচার 
করে, ইহ! তাহার নিকট নিতান্ত অসহনীয় ছিল। এইখানেই তাহার সাম)বোধ 
সার্থকতা লাভ করিয়াছে; আর, সাম্যবোধই সমাজবাদের মূল কথা । এই 
জন্যই তিনি নিজেকে ৪9০18115 বা সমাজবাদী বলিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই । 
সমকালীন অমাজ-সংস্কার-আন্দোলনকে তিনি স্বাগত জানাইতে পারেন 
নাই। কারণ, তাহাতে যে শ্রেণীমুখিতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যাইত, তাহার প্রতি 
তাহার বিন্দুমাত্র সমর্থন ছিল না| শ্রেণী-নিবিশেষে আপামর জনসাধারণকে 
মনুয্যত্ববোধে উদ্ব,দ্ধ করাই ছিল তাহার লক্ষ্য । মনুষ্যত্ব জাগ্রত হইলে মান্য 
আপনার সমস্তার আপনিই সমাধান করিতে পারে, এই বিশ্বাস তাহার দু 
ছিল। এইজন্য যখনই সমাঙ্জ-সংস্কারের কথা উঠিয়াছে, তখনই তিনি সমাজের 
আমূল রূপান্তর [০০ ৪17৫ :587)0) 786000] সাধনের কথা বলিয়াছেন। 
তাহার মানবপ্রেমের প্রাথমিক প্রসার তাহার স্বদেশ ভারতবর্ষে । বিরাট 
এই দেশের প্রায় সমস্তটাই তিনি পরিক্রমণ করিয়াছিলেন এবং নানাশ্রেণীর 
মানুষের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি সমগ্র দেশের 
হৃস্পন্দনের সহিত নিজের হৃদয় মিলাইয় দিতে পারিয়াছিলেন। দেশবাসীর 
গৌরব ও গ্লানি, সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও বেদনা সমস্তই আত্মসাৎ করিয়া লইয়া 
দেশকে এমন করিয়া ভালবাদিতে খুব কম লোকই .পারিয়াছেন। দেশের প্রাতি 
তাহার এইরূপ ভালবাসা ছিল বলিয়াই তিনি একদিকে যেমন দেশের অতীত 
গৌরবে গৌরববোধ করিয়াছেন_-ইহার মহান এতিহাকে সাদরে বরণ করিয়। 
লইয়াছেন, অপরদিকে তেমনই ইহার ছুঃথ ও গ্লানিতে বেদন। বোধ করিয়াছেন । 
স্বদেশের প্রতি তাহার এই যে প্রেম, ইহাই পরিণাঁমে প্রসারিত হইয়া বিশ্বপ্রেমে 
রূপ লাভ করিয়াছে এবং তাহাকে অদ্বৈতসাধনায় চরম সিদ্ধি আনিয়। দিয়াছে । 
এই মহান অগ্বৈতনাধক বহুর মধ্যে এককে প্রত্যক্ষ করিতেন বলিয়া কোথাও 
'কোনপ্রকার ভেদ বা বৈষম্যকে স্বীকার করিয়। লইতে পারেন নাই । ধর্মে ধর্মে 
যে চিরাগত বৈষমা, তাহার দৃষ্টিতে তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিংকর। প্রত্যেক 
ধর্মকেই তিনি সত্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাঁশ বলিয়। মনে করিতেন, এবং বুদ্ধ, ্ীষ্ট, 
মহম্মদ প্রভৃতি সকল ধর্মগুরই যে একের বিভিন্ন উজ্জ্বলতম অভিব্যক্তি মাত্র, 
এইবূপ একট দৃঢ় প্রতীতি তাহার ছিল। 
ধর্ষবিদ্বেষের ন্যায় জাতিবিদ্বেষও পৃথিবীতে গুরুতর আকার ধারণ করে। 
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সত্যসন্ধানী স্বামীজীর মতে এইরূপ জাতিবিদ্বেষও অর্থহীন; কারণ বিভিন্ন 
জাতিতে তো একই মহাশক্তির প্রকাশ-বৈচিত্রয | প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে 
ষে. চরিত্রগত বিভেদ লক্ষ্য করা! যায়, স্বামীজী তাহাকে একই সত্যের এপিঠ আর 
ওপিঠ বলিয়াছেন। তাহার মতে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক বল এবং পাশ্চাত্যের 
আধিভৌতিক শত্তি-_উভয়ের সমন্বয়েই মন্য্যত্বের সমগ্র রূপটি ফুটিয়া৷ উঠিবে। 

ভারতবর্ষের বিভেদযূলক সমাঁজব্যবস্থাকে স্বামীজী রুত্ররোষে অভিশপ্ত . 
করিয়াছেন । ভারতীয় হিন্দুসমাঁভকে অস্পৃশ্ততার হীনতা হইতে মূক্ত করিবার 
জন্য তাঁহার বজ্কঠ গণিয়। উঠিয়াছে। “ছুঁত্মাগর দল তাহার নিকট তীত্র- 
ভাষায় ধিক্কত। এমন কি, হিন্দুমুসলমানের ভেদও তাহার কাছে নিন্দিত 
হইয়াছে। বস্ততঃ মানবপ্রেমিক এই অন্যাসীর দৃষ্টিতে ভেদ-বিভে্ব-পরিচ্ছিন্ন 
মানুষের শাশ্বত সত্তাই বড় হইয়া! উঠিয়াছে। 

স্তাহার অদ্বৈতচেতনায় ভারতীয় বর্ণভেদপ্রথাও মূলতঃ কোনে! ভেদ বা 
বৈষম্য প্রচার করে না। তাহার মতে এক ব্রাহ্মণই বিভিন্ন আচরণের আবরণে 
তথাকথিত ভিন্ন ভিন্ন নিম্নবর্ণে বিভক্ত হইয়! পড়িয়াছে, কালের বিবর্তনে আবরণ 
ভঙ্গ করিয়া_-সকলপ্রকাঁর হীনতা ও তামসিকতা বর্জন করিয়া আবার তাহারা! 
ব্রাঙ্মণত্বে ফিরিয়! যাইবে। প্রসঙ্গত; উল্লেখ্য, বর্ণ বলিতে বিবেকানন্দ গুণ- 
কর্মান্সসারী শ্রেণীবিভাগই বুঝিতেন- জন্মগত শ্রেণীবিভাগ তাহার স্বীকৃতি লাভ 
বরে নাই।, এইজন্য পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির মধ্যে তিনি বর্ণ- 
বিভাগ লক্ষ্য করিয়াছেন। 

অদ্বৈতবাদী এই সন্ন্যাপীর নিকট নারী-পুরুষের ভেদও অবলুপ্ত। নারী ও 
পুরুষের মধ্যে তিনি একই সর্বভূতময় সর্বশক্তিমান আত্মার অবস্থিতি অন্থুভব 
করিতেন। এইজন্য নারীজাগরণের বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন অপেক্ষা নারীর 
অন্তণিহিত শক্তির উদ্বোধনই তাঁহার নিকট অধিকতর কাম্য ছিল। তাহার 
দৃঢ়,বিশ্বাস ছিল, নারীকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিলে সে তাহার 
নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই করিতে পারিবে। 

উনবিংশ শতাব্দীর এই বজ্সত্ব পুরুষ স্বদেশকে দিয়াছিলেন 'অভী” মন্ত্র। 
সর্বপ্রকার কীবত্ব হইতে মুক্ত হইয়! বীর্যময় মন্ুয্যত্ব-সাখনার পথে. অগ্রসর হইবার 
জন্য তাহার বজ্রকঞ্ঠ বার বার দেশবাসীকে আহ্বান জানাইয়াছে। সেকালের 
পরাধীন ভারতবাসীর মুক্তি-সংগ্রামের ইঙ্গিতও তাহার বাঁণীতে পরিস্ফুট ৷ 
তাহার স্বপদৃষ্টিতে ভবিস্তং ভারতের যে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে 
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নিম্নবর্ণের লোকের! ও শ্রমজীবীরা আর অবহেলিত নহে-_তাহারাই অমিতবীর্যে 
সংগ্রাষ করিয়া! দেশ ও জাতিকে নৃতন করিয়া গড়িয়। তুলিবে। 

কিন্ত অছৈতবোধে স্থপ্রতিষ্ঠ এই প্রেমিক সন্্যাসী যে কেবল স্বদেশেরই চিন্তা 
করিয়াছেন তাহা নহে, বিদেশবাসীরাও তাহার ভাইবোন__তাহাদেরও কল্যাণ 
তিনি কামনা করিয্লাছেন-_ভারতের অধ্যাত্মসম্পদ লইয়! তাহাদের বিলাইয়া 
দিয়াছেন । তাহার লর্বতোমুখী প্রেম স্বদেশ ও বিদেশকে আবার তেমনই ভালো 
ও মন্দকে সমভাবে বক্ষোবদ্ধ করিয়! সার্থক হইয়! উঠিয়াছে। প্রবলের বিরুদ্ধে 
হিংসাশ্রয়ী সংগ্রাম তাহার কাম্য ছিল না, ছিল তাহার প্রতি প্রেম বিস্তার 
করিয়া! তাহার দ্রানবসত্তাকে বশে আনা_তাহার মধ্যে মন্গুম্তত্বের উদ্বোধন 
ঘটানো । আবার ছূর্বলের মধ্যে আত্মার শক্তিকে জাগাইয়! তোলার কথাও 
তিনি বলিয়াছেন। দরিদ্র ও আর্তকে তিনি নারায়ণজ্ঞানে সেব। করিতে নির্দেশ 
দিয়াছেন। ধনী ও দরিদ্র, প্রবল ও ছুর্বল--সকলেরই প্রতি তাহার প্রেম সমভাবে 
বধিত হইয়াছে। এই-যে সর্বজনীন প্রেম, ইহাই সাম্যবাদের প্রকৃত স্বরূপ। 
ইউরোপীয় শিক্ষাকে অতিক্রম করিয়া ভারত তথা বাঙলার বিশ্বাত্মভাবনার 
মধ্যেই ইহার উৎস খুঁজিতে হয়। 

এই বিশ্বাত্মভাবনারই স্বচ্ছন্দ প্রকাশ রবীন্দ্র-সাহিত্যে। উনবিংশ শতাবীতে 
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরৃতির যেটুকু আমরা পাই, তাহাতেও ইহার পরিচয় 
পরিষ্ফুট। ক্ষুদ্রজীবনকে বিশ্বজীবনের সহিত মিলিত করার- সীমা ও অসীমের 
মধ্যে সেতুবন্ধনের একটা আকুল আকৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র 
রচনায় । কিশোর-বয়সে কিশোর-হুদয় লইয়াই কবি জগতের সহিত কোলাকুলি 
করিতে চাহিয়াছেন। জগৎ-চরাচরকে ভাই বলিয়া জানার উল্লসিত ছন্দ তাহার 
কবিতায় । 'মানব-হৃদয়ে মিশিতে? তাহার হাদয় ক্রন্দন করে। পৃথিবীর 'সব 
যূঢ় ম্লান যুক মূখে” ভাষ! দিয়া, তাহাদের "শ্রান্ত শুক ভগ্ন বুকে” নবজীবনের আশ 
ধ্বনিত করিয়! তুলিয়া তিনি জীবনের সার্থকত। খু'জিয়াছেন। ভারতের 
অতীতকথায় তিনি যখনই মহৎ ত্যাগ লক্ষ্য করিয়াছেন, পরছুঃখ-মোচনের 
কাহিনী দেখিয়াছেন, আত্মপরভেদজ্ঞান-ব্জিত ন্যায়বিচারের পরিচয় পাইয়াছেন, 
তখনই সেই মানবিক গুণগুলির প্রশস্তি রচনা করিতে বসিয়াছেন। মনুহ্যত্বের 
প্রতি এই শ্রদ্ধাবোঁধই রবীন্দ্-হৃদনয়কে জাতিধর্ম-নিবিশেষে বিশ্বমানবের প্রতি 
প্রসারিত করিয়া! দিয়াছে । রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বপ্রেমের চরম সিদ্ধি বিশ্বের 
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খ 
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আগ্রহ তাহার । শুধু তাহাই নহে, “শৈবালে -শাদ্ধলে তৃপে শাখায় বন্ধলে' 
নিজেকে বিকশিত করিয়া তুলিয়া বিশ্বলীন হওয়ার যে অনির্চচনীয় আননদ_ 
ষাহা। “সর্বং খলিদং ব্রহ্ধ” এই মহতী অন্ভূতিরই অগোত্র, তাহারও জন্য কবির 
অন্তহীন তৃষ্ণ। 

কবির্মনীষী রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সবত্রই প্রেমাভিসারী ) তাহার গন্প-উপন্াসেও 
ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। প্রেম ও প্রতাপের ছন্দে তিনি শেষ পর্যস্ত প্রেমকেই 
বিজয়মাল্য পরাইয়াছেন। প্রতাপাঁদিত্যের সর্বনাশ! প্রতাপ তাহার জীবনকে 
অভিশপ্ত করিয়াছে; কিন্তু বসন্ত রায়ের সর্বজন-প্রসারিত প্রেমান্ভূতি তাহাকে 
চিরকালের অগ্লান দীপ্তি দিয়াছে। ত্রিপুরা! রাজ্যের রাজা! গোবিন্মমাণিক্য 
তাহার প্রেমের বলেই প্রবলপ্রতাপ রাজপুরোহিত রঘুপতির উপর জয়ী 
হইয়াছেন! মন্দিরে জীববলি বন্ধ করিতে গিয়া তিনি তাহার ক্ষুদ্র রাজ্যটি 
হারাইয়াছেন বটে, কিন্তু বিশ্বগ্রকৃতির বিশাল রাজ্য তাহাকে সাদ্দরে বরণ করিয়া 
লইয়াছে। প্রতাপের উপর যখনই প্রেম জয়লাভ করে__-সংকীর্ণ অহংবোধকে 
অতিক্রম করিয়া যখনই পরবৎসলতার প্রতিষ্ঠা হয়, তখনই সেই আত্মব্যবচ্ছিন্ন 
অন্ভূতিতে সামাবোঁধের একটি স্থর বাগিয়া উঠে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাহ! 
কখনও পরোক্ষভাবে, কখনও বা অপরোক্ষ অনুভূতির আশ্রয় লইয়া আমাদের 
চিতে দোল! দিয়াছে। 

ইংরাজ প্রভূশক্তি এবং ভয়ার্ত ও নিরুপায় বাঁডালীর মধ্যে একদা যে বেদনা- 
দায়ক বৈষম্য ছিল, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে নব্যশিক্ষিত স্বাধীনচেতা যুবক শশি- 
তুষণের তেজন্বী মনোভাব সবল-ছুর্বল-নিধিশেষে মানুষের অধিকারসাম্য দাবি 
করিতেছে । নবেন্ুশেখরকে রাঁজ-খেতাবের স্বপ্রস্বর্গ হইতে নামাইয়া আনিয়া 
স্বদ্নেশের সহজ মানুষের মেলায় স্থাপন করিয়া! ইহাই প্রচার করা হইতেছে যে, 
রাজদত্ত গৌরব-ভোগের নির্বালিত জীবন অপেক্ষা দেশবাসীর সহিত মিলিয়। 
মিশিয়! যে তৃ্ি লাভ করা যায় তাহার মূল্য অনেক ওঁণে বেশী। স্বামীর 
নিচুরতার প্রতিবাদে গ্রামবধূ চন্দরার আত্মোৎপর্গ এবং অবহেলিত দাম্পত্য 
জীবনের গ্লানি এড়াইবার জন্ গিরিবালার নিঃশঙ্ক বিদ্রোহ নারী-পুরুষের চিরস্তন 
বৈষম্যকে ধিক্কার দিতেছে । রামহ্ুন্দর মিত্রের কন্যা নিরুপমার শ্বশুরঘরে বন্দী- 
জীবন এবং নিদারুণ অবহেলার ভিতর দিয়া সেই জীবনের অবসান আমাদের 
সম্মুখে নাঁরী-পুরুষে বৈষম্যযুন্নক সমীজপ্রথার করুণ চিত্র তুলিয়া ধরে । ব্রাক্গণ- 
যুবক হেমন্তের সঙ্গে কায়স্থকন্যা! কুক্ুমের পরিণয় এবং সমাজশাসনের প্রতি 
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'হ্মস্তের সহজ উপেক্ষা জাতিগত ভেদবুদ্ধির মূলে প্রবল আঘাত করিতেছে। 
বাঙালী হিন্দুঘরের মেয়ে মিনির প্রতি কাবুলিওয়।লা রহমতের পিতৃন্সেহ জাতি- 
ধর্মের উর্ধ্বে নেহগ্রীতির আসন নির্দেশ করিতেছে । রবীন্দ্রনাথের লেখনী কখনও 
বৈষম্যের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করিয়া, কখনও পাঁঠকচিত্তকে মনুষ্বাত্বের উদার ভূমিতে 
লইয়া গিয়। প্রেম ও প্রীতি-মূলক সাম্যবাদের জয় ঘোষণ। করিয়াছে । 

রবীন্দ্-মানসের এই উদ্রার সাম্যবোধের কথা ছড়াঁইয়া আছে রবীন্দ্রনাথের 
বিভিন্ন পত্র এবং গ্রবন্ধেও। উনবিংশ শতাব্দীর কালনীমার মধ্যেও তাহার পরিচয় 
দুর্গভ নহে । জমিদারের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকিয়াও যে রবীন্দ্রনাথ 
নিজেকে তাহার দরিদ্র প্রজা ও কর্মচারীদের মতই স্থখছুঃখকাতর সাধারণ মানুষ 
বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহার পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ছিন্নপত্রাবলীর 
একখানি পত্রে। অপর একখানি পত্রে তাহার দরিদ্র চাষী প্রজাদের ছুঃখে 
কাতর হইয়! তিনি সমাজতন্ত্বাদের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানাইয়াছেন। ইহা! 
ছাড়া সমকালীন বাঙলাদেশে ইংরাজের সহিত বৈষম্য হেতু বাঁঙালী-মনের যে 
বিক্ষোভ, তাহাও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রবন্ধে বাণীরূপ লাভ করিয়। মান্থষে 
মানুষে সমজ্ঞানের ইঙ্গিতটুকু স্পষ্ট করিয়। তুলিয়াছে। বিশ্বমানবের সহিত 
বাঙালীর 'একাক্কার” হইয়া! যাওয়ার স্বপ্নও দেখিয়াছেন কবি। কিন্তু কেবল 
মানুষে মানুষে সাম্যবোধই নহে, রবীন্দ্রনাথের গভীর অন্গভূতিলোকে বিশ্বস্থষ্টির 
সকল কিছুই__পশুপক্ষী, বৃক্ষ-নতা-তৃণ সমস্তই অভিন্ন বলিয়া! প্রতীয়মান হুইয়াছে। 
এই অধ্যাত্মমুখী সাম্যবোধেরও আভাস তাহার কয়েকখানি পত্র-প্রবন্ধে | 

উনিশ শতকে রবীন্দ্র-নাঁটকেও এই আধ্যাত্মিক সাম্যবোধের প্রসার ছুনিরীক্ষ্য 
নহে। অসীমের সাধনায় নিমগ্ন গিরিগুহাবদ্ধ সন্ন্যাসী যখন প্রকৃতির বিশাল 
রাজ্যে বাহির হইয়া আসিলেন, তখন তাহার অভীষ্ট অসীমকে তিনি বিশ্ব- 
প্রকৃতির সকল কিছুরই মধ্যে অনুভব করিলেন-_-তখন তাহার নিকট “বড়ো- 
ছোটো কিছু নাই, সকলি মহংঃ। থে-দৃষ্টিতে বিশ্বের ছোটবড় সকল কিছুকেই 
অসীমের প্রতিরূপ বলিয়া! মনে হয়, তাহাই তো প্রকৃত লমদৃষ্টি 

বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিতা রাজকন্া মালিনীর দৃষ্টিও এই মহতী সমঘৃষ্টির অভিসারী 
রাজগৃহের সংকীর্ণ সীম। হইতে বাহির-সংসারে আসিয়া! মকনের সহিত মিলিত 
হইবার জন্ঠ তাহার ছুরস্ত ব্যাকুলতা। “যত দুঃখ যেথা আছে সকলের 'পরে” 
'সাত্বনার নুধাঃ বর্ষণ করিতে সে উন্মুখ । শক্র নাই, মিত্র নাই--সকলেরই প্রতি 
তাহার সমান প্রেম । বিদ্রোহী ক্ষেমংকরও তাহার এই সর্বতোমূখী প্রেম হইতে 
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বঞ্চিত নহে। সর্বজনে প্রসারিত এই-যে প্রেমদৃষ্টি, ইহাই পকলপ্রকার সামা" 
বোধের মূল উৎস । রবীন্দর-ভাবনায় ইহাই নিরন্তর বিলসিত। 

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সাহিত্যসেবীরা প্রায় সকলেই সাম্যবাদী ধ্যান- 
ধারণায় নিজ নিজ স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। কাব্য, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, 
নাটক- সাহিত্যের সকল বিভাগেই আমরা ইহার পরিচয় লক্ষ্য করি। ধাহাদের 
রচনায় সামাচিস্তার উচ্ছল প্রকাশ, তাহারা ছাড়া এমনও কয়েকজন সাহিত্যরথী 
আছেন ধাহাদ্দের দান নিঃসংশয়ে সামাযূলক মানবধর্ষকে স্পর্শ করিয়াছে। 

কাব্য-কবিতায় এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় মধুস্ছদন, হেমচন্দর, নবীনচন্ত্র এবং আরও 
কয়েকজন কবি। 

মানব-পরিচয়কে আর্ধ-অনার্ধ-বিচারের উর্ধ্বে স্থাপন করিয়। মধুস্থদন 
দেখাইয়াছেন যে, লঙ্কার অনার্ধ রাক্ষসেরাও আর্ধদের মতই মাশ্ুষ বলিয়া গণ্য 
হইবার যোগ্য-_"মুাত্বের বিচারে আর্ধে-অনার্যে কোনো ভেদ নাই। নারী- 
পুরুষের বৈষম্যের বিরুদ্ধে যে সমকালীন আন্দোলন, মধুস্থদনের নারীচরিত্র- 
চিত্রণে তাহারই সমর্থন মিলিবে। নারীর “অবলা, নামের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ 
মধুস্দনের প্রমীলা? । প্রমীলার যোদ্ববেশ ও সাহসিকতা! শক্তিসাহসের ক্ষেত্রে 
নারীপুরুষের অসাম্যকে উপেক্ষা করিতেছে। মধুস্থদূনের বারাঙ্গনা__বিশেষতঃ 
তারা, দ্রৌপদী, শূর্পণখা, কেকয়ী ও জন নারীর প্রাপা মানবাধিকারের বাণী 
ঘোষণ। করিয়1 নারীপুরুষে অধিকারসামোর প্রতি অঙ্গুলিসংকেত করিতেছে। 

কবি হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' প্রবল ও দুর্বলের বৈষম্যের বূপকরূপে পরি- 
কল্পিত হইয়াছে এবং এই বৈষম্য দূর করিবার জন্ত ছুর্বলকে শক্তিসাধনায় উদ্দ্ধ 
করিতেছে । কাব্যের দধীচি-চরিত্রটি আত্মবিলোগী প্রেমের মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করিয়! বিশ্বাতববোধের মূল স্থরটি ধ্বনিত করিতেছে । হেমচন্দ্রের কয়েকটি খণ্ড- 
কবিতায় আবার সমকালীন সাম্যাদরশী ভাব ও ভাবনার ছাপ স্পষ্ট হইয়া 
উঠয়া.. | 'ভারত-কামিনী” “বিধবা-রমণী, প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় নারী- 
নিগ্রহের বিরুদ্ধে, আবেগমিশ্রিত প্রতিবাদ । 'ভারত-ভিক্ষা” 'ভারত-সঙ্গীত”, 
'ভারত-বিলাপ" প্রভৃতি কবিতায় পরাধীনতার মর্মজালা ও ইংরার্জের সহিত 
এদ্লেশবাসীর অসাম্যবোধের ছুঃসহ বেদন। প্রকাশিত। ইংরাজের মতো। সতেজে 
গমন করিতে ও ব্বদেশকে আপন বলিম্না ভাবিতে কবি ভারতবামীকে উদ্বুদ্ধ 
করিতেছেন। “এ বিপুল ভবে? 'ষে 'সবাই স্বাধীন এই নজীরের 'জোরে কি 
স্বাধীনতার ক্ষেত্রে দেশবাসীকে অধিকারিঘাম্য লাভের আহবান .জানাইতেছেন ! 
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কবি নবীনচন্দ্রে মানবমূখী কাব্যসাধনায় সকল ভেদ-বিভেদের উর্ধে 
মাহৃষের স্থান নির্দেশ কর] হইয়াছে । আর্ে-অনার্ষে ভেদ, ধর্মমতের ভেদ এবং 
ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে সর্দাজাগ্রত ভেদ-বিরোধের বিরুদ্ধে তাহার 
তয়ীকাব্ে সুতীব্র ধিক্কার ধ্বনিত। মহাভারতের যুগে ষে নিদারুণ “হিংসা-বিষ 
ভারতবর্ষকে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করিয়া ভারতীয় এঁক্য ও সংহতির বিষ্বস্বরূপ 
হইয়া] দাড়াইয়াছিল, তাহার নিপুণ বর্ণন। দিয়া কবি একদা-সমৃদ্ধ দেশের চরম 
অধংপাতের আলেখ্য আকিয়াছেন এবং ভারতব্যাপী দ্ন্বকোলাহলের কেন্রস্থলে 
স্থাপন করিয়াছেন সাম্যস্থাপক মহামানব শ্রীরুষ্ণকে। কবি দেখাইয়াছেন যে, 
শীরষ্ের অপ্রতিম ব্যক্তিত্বের প্রভাবে জাতিগত, ধর্মগত, বর্ণগত ও রাষ্্রগত সকল 
বিভেদ হইতে ভারতবর্ষ মুক্তিলাভ করিয়াছিল। “এক ধর্ম, এক জাতি, এক 
রাজা, এক নীতি, প্রতিষ্ঠিত করিয়। শ্রীকৃষ্ণ সেকালের ভারতবর্ষে সাম্যসাধনার চরম 
সিদ্ধি আনিয়াছিলেন। আগামী দিনের ভারতকে এই সিদ্ধি লাভ করিবার ইঙ্গিত 
দিয়াছেন নবীনচন্দ্র। নবীনচন্দ্রের সাম্যদর্শী মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে তাহার 
অগ্ান্ত কাব্যগ্রন্থেও। 'খুষ্ট, “অমিতাভ”, “অমৃতাভ*-_এই তিনখানি মহাঁপুরুষ- 
জীবনীর মূল প্রেরণ! ধর্মবিষয়ে সাম্যবোধ। “পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের প্রেরণামূলে 
যে স্বাধীনতাপ্রীতি, স্ক্মভাবে দেখিতে গেলে তাহাঁও একধরনের সাম্যকাঁমন। 
হইতে উপজাতি । মানবাধিকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইরাজ ও ভারতীয়ের মধ্যে- 
অসাম্যবোৌধজনিত যে বেদন। সে-যুগের পরাধীন ভারতবানীকে উদ্বেজিত করিয়া 
তুলিয়াছিল, বঙ্গ-ইতিহাসের একটি অধ্যায় আশ্রয় করিয়া! নবীনচন্দ্র তাহাকেই 
বাণীরূপ দিয়াছেন। 

উনিশ শতকের ছোট-বড় বহু কবির কেই এই ইংরাজ-ভারতীয়ে বৈষম্য- 
'বোধজনিত স্বাধীনতাগ্রীতির সোচ্চার প্রকাশ । ঈশ্বর গুপ্ত, রক্ষলাল বন্্যো- 
পাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বন্থ ও ছিজেন্দ্রলাল রায়ের বিভিন্ন 
কবিতা ও গান ইহার দৃষ্টান্তস্থল। নারীজাগরণের আন্দোলন করিয়া! নরনারীর 
বৈষম্য ঘুচাইবার ষে প্রয়াস উনিশ "শতকের বাঙলায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, 
তাহারও আভাস কয়েকটি কবিতায়। দ্বারকানাথ গঙ্জোপাধ্যায়ের “ভারত- 
ললনা? জাগাইবার গান এবং আনন্দচন্দ্র মিত্রের রচনায় “ভারতে শ্বশান-মাঁঝে? 
বাঁলবিধবার করুণ আর্তনার্দ এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে ম্মরণীয়। ইহা ছাড়! দীন, 
পতিত ও আর্ত মানবের ছুঃখ-ছুর্দশ। দূর করিবার যে আত্যস্তিক আগ্রহ সাম্য ও 
মানরতাবোধের পরিচয় বহন করে, উমিশ শতকের কবিকঞ্ঠে তাহাও 
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পরিষ্ফুট । মহিলা-কবি মানকুমারী বন্থ ও..কামিনী রায়ের বিভিন্ন রুবিতা। 
ইহার বিশেষ সাক্ষ্য দিতেছে । “নকলের তরে-মকলে আমরা” বলিয়া কামিনী 
রায়ের কবিকণ সাম্যবাদের যূল মন্ত্রটি উচ্চারণ করিয়াছে। 

উনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাস-সাহিত্যেও সাম্যমূলক চিন্তাধারার বিকাশ লক্ষ্য 
করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ইহার সচ্ছলতা, কিন্তু বর্কিম”অনথসারী লেখক 
রমেশচন্জ দত্তের উপন্যাসেও ইহা অপ্রচুর নহে। রমেশচন্দ্রের বঙ্বিজেতা” 
উপন্যাসে বাঙালী সেনানী ইন্দ্রনাথের বীর্যবত্তা বাঙলার তরুণ-সম্প্রদায়কে শক্তি 
ও সাহসের ক্ষেত্রে পৃথিবীর বীর্ধবান জাতিগুলির সহিত সমকক্ষতা করিতে 
উৎসাহ যোগায়। “মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত'্এ স্বাধীনতাকামী মারাঠানায়ক 
শিবাজীর অয্লান বীরত্বের আলেখ্য রচনা করিয়া এবং “রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'য 
স্বাধীনতারক্ষার জন রাণ' প্রতাপের স্ৃকঠোর তপস্তার ভাষাচিত্র তুলিয়া ধরিয়া 
রমেশচন্্র চাহিয়াছিলেন পরপদর্দলিত বাঙালী জাতির চিত্তে সাম্যসদ্ধানী 
স্বাধীনতার মহতী প্রেরণ! সঞ্চার করিতে । সমকালীন বৈষম্যযুলক সমাজ-সমস্যা: 
এবং তাহার সমাধানের ইঙ্গিতও রমেশচন্জরের উপন্তানে। “মাধবীকঙ্কণ” উপন্যাসে 
বিবাহব্যাপারে পুরুষের স্যায় নারীরও স্বেচ্ছানির্বাচনের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত । 
রমেশচন্দ্রের “সংসার” উপন্তাসখানি বাঙালী নারীসমাজের বিভিন্ন সমস্যায় মুখর | 
কৌলীন্প্রথার ভয়াবহতা, কেবল বিত্তযোগ্যত। দেখিয়] কন্যা-সম্প্রদদানের শোচনীয় 
পরিণতি এবং বালবিধবার অবরুদ্ধ বেদনা এই উপন্যাসের বিভিন্ন কাহিনীতে 
অভিব্যক্ী। লেখক সহজ গল্পরসের মাধ্যমে নারীজীবনের এই সমস্তাগুলি 
উপস্থাপিত করিয়া কোখাও সেগুলি সমাধানের প্রয়োজনীয়তার প্রতি পাঠক- 
চিত্তের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন, কোথাও বা নিজে অগ্রসর হইয়া 
সমাধানের পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এইভাবে সমগ্র উপন্যামেই তিনি 
নারীপুরুষের বৈষম্যজাত কয়েকটি কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া উহাদের 
অবলুপ্তি কামন। করিয়াছেন। তাহার “সমাজ? উপন্তাসে আবার হিন্দুসমাজের 
অপর একটি বৈষম্যমূলক কুপ্রথার উল্লেখ দেখা যায়। হিন্দুসমাঁজে বহুকাল 
ধরিয়। জাতিভে্দপ্রথ। প্রচলিত থাকিয় মানুষে মানুষে একটা কৃত্রিম বৈষম্যবোধ 
জাগাইয়া রাখিয়াছে। রমেশচন্দ্র একটি অসবর্ণ*বিবাহের পটভূমিকায় এই 
কৃপ্রথার অসারতা প্রতিপাদন করিয়। সামাদর্শী মনোভাবের পরিচয় রাখিয়া! 
গিয়াছেন। 

উনবিংশ শতাবীর বাঙলা প্রবন্ধমাহিত্যই সমকালীন বাঙালীর সাম্যচিন্তার 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত। ২৩ 
বড় আশ্রয়। রামমোহন, বঙ্ধিমচজ্জ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষীরা সাধারণতঃ 
প্রবন্ধের ভাণ্তারেই তাহাদের সাম্যচিন্তার ফসলগুলি রাখিয়া! গিয়াছেন। 
তাহাদের সহিত সমকক্ষতা দাবি না করিলেও এমন কয়েকজন লেখকের নাম 
করা যাইতে পারে, ধাহাদের দানে সাম্য ও মানবতার ক্ষেত্রে বাঙলা সাহিত্য 
বদ্ধিযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সন্রীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, মীর 
মশাররফ হোসেন ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় । 

সনাতনপন্থী ভূদেবের চিস্তাধার! উনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল ধ্যানধাধণার 
অনেকাংশে বিপরীত হইলেও তাহা অন্ধবিশ্বাস ও গৌড়ামির অপখ্যাতি কুড়াইয় 
লয় না। তাহার বহু রচনায়ই তাহার বিচারশীল মুক্ত মনের পরিচয় পরিস্ফুট। 
তৎকালীন ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে বৈষম্যবোধ মাথা চাড়া দিয়া 
উঠিতেছিল, তাহাকে তিনি ইংরাঁজ-শাসকগোরঠীর উদ্দেশ্ঠ-প্রণোদিত বলিয়াছেন। 
তাহার মতে “আকার-ইজিতে, ও “আচার-ব্যবহারে” ভারতীয় মুসলমানগণ 
অনেকটা হিন্দুদের সমপর্যায়তুক্ত বলিয়া! তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক ঘ্বণা-বিদ্বেষ 
থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। ভারতবাসীদের মধ্যে সাম্যভিত্তিক 'জাতীয় ভাব বা 
জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার কথ! তিনি বিশেষভাবে বলিয়াছেন। সেকালের 
ইংরাজীশিক্ষিত বাঙালীর উন্নাসিক স্বাতত্যবোধকে তিনি ক্ষমাহীন ভাষায় ধিস্কার 
দিয়াছেন। এদেশের জাতিভেদপ্রথার প্রতি তাহার সমর্থন ছিল বটে, কিন্ত 
একই বর্ণের মধ্যে আস্তঃগ্রাদেশিক বিবাহবিধি তিনি অনুমোদন করিয়াছেন এবং 
ইহাকে ভারতবর্ষের ভাষাগত বৈষম্য নিরসনের একটি উপায় বলিয়৷ অভিমত 
দিয়াছেন। এইভাবে বিভিন্ন মতামতের মধ্য দিয়া বহুক্ষেত্রে সামাজিক সাম্যের 
কথ] বলিলেও সাম্যবোধকে ভূদেব সাদৃশ্যবোধের ফলস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। ভৃদেব-কিত এই সাদৃশ্যবোধ ও সাম্যবোধে মূলতঃ পার্থক্য 
অতি অল্নই। 

সাম্যবোধের এক অভিনব পর্যায় লক্ষ্য করি সন্জীবচন্দ্রের পালামৌ, গ্রন্থে। 
রুষ্ণকায় কোলবালক, পাহাড়িয়া। একটি লতা, একটি কৃত্রনরত পক্ষী এবং এক 
স্নন্দরী যুবতী--সকলেই তাহার নিকট সমান রূপময় । প্রকৃতি ও মানবসংসারের 
সকল কিছুর মধ্যেই পরম রূপময়ের রূপ প্রত্যক্ষ করিয়। রূপান্নভৃতির ক্ষেত্র 
তিনি খষিস্থলভ সাম্যবোধের পরিচয় দিয়াছেন । 

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আকুল আবেদন জানাইয়! মুললমান লেখক মীর 
মশাররফ হোষেন হিন্দু-সুসলমালে সমদৃষ্টির পরিচয় রাখিয়। গিয়াছেন। তাহার 


২৪ উনবিংশ শতান্ধীর 


“গোন্বীবন* প্রবন্ধ-গ্রস্থটি তাহার এই উদার সমৃদৃষ্টির বাণীবহ। এই গ্রন্থে তিনি 
হিন্দুদের মনের দিকে চাহিয়া! মুললমান সমাজকে গোহিংসায় বিরত থাকিতে 
অঙ্গরোধ জানাইয়াছেন। ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও রুচির প্রতি এই সম্ত্রমবোধ 
তাহাকে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির উর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছে। 

বলেন্দ্রনাথের রচনায়ও আমরা এই সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ মনুগ্প্রীতির পরিচয় 
লাভ করি। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের যে পরধর্মঘ্বেষিতার অভিযোগ, : 
তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন্ত্রনাথ দেঁখাইতে চাহিয়াছেন যে, মুসলমান ধর্মে 
পরধর্মবিদ্বেষের স্থান নাই-_কোরাণের উদার শিক্ষা ও মহাপুরুষ মহম্মদের 
উপদেশ ইহার সম্পুর্ণ বিরোধী। বলেন্ত্রনাথের উদ্দেশ্ট- হিন্দুবিদ্বেষী মুসলমানদের 
ভুল ভাঙাইর। দিয় এবং হিন্দুদের মন হইতে অযথ] মুসলমান-বিদ্বেষ দূর করিয়া 
উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি স্থাপন। ইহা! ছাড়া, মুসলমানদের 
দ্বারা যে জগতের বহু কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়াও তিনি 
হিন্দুর্দের মনে মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সঞ্চারিত করিতে চাহিয়াছেন। 
হিন্দু-মুনলমানদের এই মিলন-চেষ্টায় বলেন্্নাথের যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া 
যায়, তাহ সর্বপ্রকার সাশ্প্রদায়িকতামুক্ত উদার মানবগ্রীতিরই স্বাক্ষর বহন 
করে। মৃলতঃ ধর্মবিষয়ে বলেন্দ্রনীথের কোনো! অন্ধ মোহ ছিল নী। সকল ধর্- 
গুরুর প্রচারিত চারিত্রিক উতকর্ষ সাধনের বাণীকে তিনি সমান শ্রদ্ধ। 
জানাইয়াছেন। সর্বপ্রকার-মিথ্যাচার-বজিত ঘে মানবধর্স, তাহাকেই তিনি 
মানুষের 'ভবিষ্বুৎ ধর্ম” বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । তাহার উদার মনের অপর 
এক্টি পরিচয় পাওয়া যায় নারীসমাজের প্রতি তাহার যুগোচিত শ্রদ্ধাবোধে। 
প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্রহেতু সমাজে নারীপুরুষের স্বতন্ত্র স্থান নির্দেশ কৰিলেও 
উভয়কে তিনি সমান মর্ধাদা দিয়াছেন । ইহাকে নিঃসন্দেহে সাম্যমুখী মানবতার 
পরিচয় বলিয়া! ধরিতে হইবে । কিন্তু ভারতীয় এঁতিহোর সম্পদে সম্পন্ন বলেন্দর- 
নাথের মীনসিকতাকে কেবল মানবগ্লীতির নিরিখে বিচার করিলে চলিবে না। 
তাহার 'পশ্তুপ্রীতি” প্রবন্ধে দেখি, সর্বজীবে প্রসারিত প্রীতিবোধের ষে চিরন্তন 
ভারতীয় শিক্ষা, তাহার প্রতি তিনি পরম শ্রদ্ধা জানাইতেছেন। মনের এই 
বিশিষ্ট ভাবটি তো সর্বতৃতে গ্রীতিমূলক সাম্যবোধই শ্থচিত করে। বলেন্্রনাথের 
মনের পাতায় ইহার লিপি-লিখন লক্ষ্য করিতে কষ্ট হয় ন|। 

কাব্য-উপন্যাসি-গল্প-প্রবন্ধে প্রতিফলিত বাঙালীর এই সামাচিস্তা বাঙলা 
নাটকেও সংক্রমিত হইয়াছে । বাঙলা নাটকের আদিপর্বে সমকালীন বাঙলার 


বাঙলা. সাহিত্ো সাম্য-চিন্তা ২৫ 


সাম্য ও মানবতা-যুলক চিন্তাধারা নাট্যবস্তকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে_ 
কোনো! কোনে! নাটকের মূল লক্ষ্যই হইয়৷ উঠিয়াছে বৈষম্যমূলক সামাজিক 
কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিয়! তাহার নিরসন । 

বাঙালী নারীসমাজের অভিশাপস্ব্প কৌলীন্বপ্রথার অবলোপ-কামনার 
রামনারায়ণের £কুলীনকুল-সর্বস্ব* নাটক রচিত হয়। তাহার “নবনাটক* একটি 
করুণ কাহিনীর মাধ্যমে বছুবিবাহের শোচনীয় পরিণতির চিত্র তুলিয়া ধরিয্বাছে 
এবং এই “ছুপ্রধা” দূর করিবার জন্য জনমতের নিকট আবেদন জানাইঢেতছে । 
রামনারায়ণের সমকালে তারকচন্ত্র চুড়ামপি-রচিত “সপত্ী নাটক'ও উদ্দেশ্ঠমূলক | 
কৌলীন্থপ্রথা ও বহুবিবাহরীতির নিষ্ঠুর পীড়নে বাঙলার ঘরে ঘরে কুলকামিনীগণ 
যে দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতেন, তাহারই একটি বাণীচিত্র এই নাটক। 
নাট্যকার গল্পরসের আশ্রয়ে এই ছুইটি সামাজিক কুপ্রথার কুফল দেখাইয়া 
উহার্দের বিরুদ্ধে জনচিত্ত জাগ্রত করিতে চাহিয্নাছেন। মধুস্থদনের “শমিষ্ঠা' 
নাটকও সপত্বী-সমস্তার আলেখ্য। সপত্বী-ঈর্ধাতুরা দেবযানীর মুখে পতিনিন্দায় 
ও তাহার পতিগৃহত্যাগে এই সমস্যারই মর্মপীড়া আভামিত। সপতী-সমস্তার 
সরসতম বর্ণনা দীনবন্ধুর “জামাই বারিক+ নাটকে । ছুই স্ত্রীকে তৈলসেবার 
সমান অধিকার দানের উদ্দেস্টে বেচারা পদ্মলোচনের 'হরগৌরী* হইয়া! বসিয়া 
থাকার দৃশ্ঠটি আমাদের হাসির খোরাঁক যোগায় বটে, কিন্তু ইহাতে সপত্বী- 
সমশ্তার যে ভয়াবহতা চিত্তিত হইয়াছে তাহা! আমাদের চিত্তকে বিশেষভাবে 
নাড়া দেয়। 

সমসাময়িক বাঙলায় বাল্যবিবাহ-প্রতিরোধকল্পেও কয়েকখানি নাটক রচিত 
হয়। ইহাদের মধ্যে 'ন্বদ্ব-সমাধি-নাটক", শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের “বাল্যবিবাহ 
'নাটক' এবং শ্যামাচরণ শ্রীমানীর 'বান্যোদ্বাহ নাটক" উল্লেখযোগ্য । 

বিধবাবিবাহ-আন্দোলন সেকালের বাঙলার জাতীয় জীবনে একটি বড় 
সামাজিক আন্দোলনরূপে দেখ দ্িয়াছিল। বিধবার্দের পুনবিবাহ আইন-স্বীকৃতি 
লাভ করিবার পরে এই বিষয় লইয়! কয়েকখানি বাঙল নাটক রচিত হয়। 
ইহাদের মধ্যে উমেশচন্ত্র মিত্র-রচিত “বিধবা-বিবাহ নাটক” সর্বাগ্রগপ্য । বিধব!| 
স্থলোচনার জীবনের যৌবনস্থুলভ প্রবুতিসংঘাত ও সমাজশাসনের ভয়ে সেই 
জীবনের করুণ অবসান চিত্রিত করিয়! নাট্যকার বিধবা-সমশ্যার শোচনীয় ক্কপটি 
তুলিয় ধরিয়াছেন এবং এই সমন্ার সমাধানকল্ে বিধবাঁবিবাহের প্রয়োজনীয়তা 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। 


২৬ উনবিংশ শতাবীর 


দীর্ঘকালব্যাপী নারীনিগ্রহের গ্রতিক্িয়ান্বরূপ : উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
হইতেই সমাজ-পরিবেশে নারী-পুরুষের অধিকারসাম্য স্থাপনের উদ্দেস্তে বাঙালীর 
একটা স্বতম্ুর্ত প্রেরণ! জাগিয়! উঠিয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতি 
তাহাকেই উদ্দীপিত করিয়! বিভিন্ন নারী-আন্দোলনের পথ দেখাইল। বাঙালী 
নাট্যকারদের রচনায় সেই পথেরই ইঙ্গিত পরিন্ফুট। 

নবধুগের সাম্যবাদী চিন্তার ধারা আবার অপর একটি দিকেও প্রসারিত 
হইয়াছিল । প্রবল ও দুর্বলের মধ্যে ষে চিরস্তন বৈষম্য-_ম্বাহ। ছূর্বলকে গ্রবলের 
শক্তিদৃত্তের নিকট মাথা! নত করিতে বাধ্য করায়, নবযুগের শিক্ষিত বাঙালীর কে 
তাহার বিরুদ্ধে বজগম্ভীর প্রতিবাদ সোচ্চার হইয়। উঠিয়াছিল। দীনবন্ধুর “নীল- 
দর্পণ” নাটকে এই প্রতিবাদের সার্থকতম প্রকাশ । অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের 
অমানুষিক অত্যাচার-কাহিনীর নাট্যরূপ তুলিয়া! ধরিয়৷ দীনবন্ধু যেমন একদিকে 
বাঙ্লার ছুর্বল ও নিগীড়িত কষকসমাজের প্রতি জনমানসের সহানুভূতি আকর্ষণ 
করিতে চাহিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনই নীলকরদের শক্তিলীলার বিরুদ্ধে 
সংঘবদ্ধ প্রতিরোধশক্তি গড়িয়া তুলিবার ইঙ্গিতও স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন। 
শক্তিসাম্য স্থাপনের যে প্রয়াস পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বার বার তাহার 
স্বাক্ষর রাখিয়। গিয়াছে, দীনবন্ধুর “নীলদূর্পণ” নাটকে তাহাই বিশেষভাবে 
অভিনন্দিত। ইহার কিছুকাল পরে রচিত মীর মশার্রফ হোসেনের “জমীদার 
দর্পণ” নাটকটিতেও ভিন্ন পরিবেশে এই একই প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি । জমিদার 
হায়ওয়ান আলীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে দরিদ্র প্রজা আবুমোল্লা ও তাহার পত্রী 
মুরুন্নেহারের বাম্পরুদ্ধ কণের প্রতিবাদ প্রবল ও হূর্বলের বৈষম্যজাঁত বেদদনা- 
বোধেরই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি । উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর মনে যে এই 
বেদনাবোধ সঞ্চারিত হইতেছিল, বিভিন্ন বাঙল। প্রবন্ধের ন্যায় বাঙল। নাটকও 
তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। 

উনিশ শতকের বাঙলার সর্বাপেক্ষা! জনপ্রিয় নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ ॥ 
সমকালীন বাঙালী সমাজের কচি ও দাবির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! তিনি নাটক 
রচন। করিতে পারিতেন বলিয়াই তাহার এই জনপ্রিয়ত1। জনচিত্তের তাগিদেই 
তিনি বিভিন্ন সামাজিক সমস্ামূলক বিষয়কে তাহার নাটকে স্থান দিক্সাছিলেন। 
সমাজ-সমন্তা। লইয়! লিখিত তাহার এইরূপ একখানি নাটক--বলিদীন” | এই 
নাটকে হিন্দুসমাঁজে প্রচলিত পণপ্রথার ভয়াবহ চিত্ত অঙ্কিত করিয়। নাট্যকার 
এই প্রথাটির বিরুদ্ধে জনমত উদ্বোধিত করিতে চাহিয়াছেন এবং এইভাবে 


বাঙল! মাহিত্যে সাম্য-চিন্ত' ২৭, 


তৎকালীন সমাজ-সংস্কারক নেতাদের দাবির প্রতি আল্গগত্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন। অবশ্ত সর্বত্রই যে তিনি এইরূপ করিয়াছেন তাহা নহে। নিজের 
বিবেকবুদ্ধির ভিতর যাহার সায় মিলিত না, তাহাকে কেবল পরের মুখের দিকে 
চাহিয়। তিনি সমর্থন করিতে পারেন নাই। ইহার বড় প্রমাণ তাহার “শান্তি কি 
শাস্তি নাটক। এই নাটকে তিনি সমকালীন বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের বিরোধী 
মনোভাব প্রকাঁশ করিয়াছেন । তাহার এই স্বাধীন বিবেকবুদ্ধির ফলে তিনি 
হয়তো তাহার সময়ে সমাঁজ-আন্দোলনে প্রতিফলিত সাম্যভাবনাকে সম্পুর্ণরূপে 
স্বীকার করিয়া! লইতে পারেন নাই, কিন্তু অপর একটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন 
সাম্যাদর্শের বিশ্বস্ত পুজারী-_সেটি তাহার ধর্মবোধের ক্ষেত্র। তাহার রচিত 
পৌরাণিক ও ভক্তিরসাশ্িত নাটকগুলি তাহার ধর্মবোধের অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন 
করিতেছে । আর এই ধর্মবোধই তাহাকে নটজীবনের বিলাসপূর্ণ পরিবেশেও, 
উন্মন। করিয়া তুলিয়াছে এবং শেষ পর্যস্ত তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকুষ্ণদেবের 
সান্নিধ্যে আনিয়। “ভক্ত-ভৈরবে পরিণত করিয়াছে। যুগপুরুর শিক্ষায় তাহার 
মনে যে অদ্বৈতবোধ সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহার উচ্ছল প্রকাশ তাহার রচিত 
'বুদ্ধদেব-চরিত” নাটকে । বৃহৎ-ক্ষুদ্র-নিবিশেষে সর্বজীবের প্রতি সমভাবে 
প্রেমবিস্তারই অছৈতবাদের মুল শিক্ষা। গিরিশচন্দরের শেষজীবনের রচনা এই 
সাম্যাদর্শী শিক্ষারই অন্থুবর্তন করিয়াছে । আর ইহাই যে উনবিংশ শতাব্দীর 
সকল সাম্যচিভ্তার চরম পরিণতি, তাহ। নিঃসন্দেহে বল৷ চলে। 

এখন প্রশ্ন হইল, প্রাচীন ভারতের এই আধ্যাত্মিক সাম্যবার্দের ভিতর 
বর্তমান পৃথিবীর সকলপ্রকার বৈষমা নিরসনের প্রতিশ্রতি আছে কিনা । কেবল 
ব্যবহারিক বুদ্ধি দিয়া এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে গেলে ভূল হইবে । সকল বুদ্ধির 
উতৎসমূলে মান্ষের যে নিভৃত মনটি রহিয়াছে, তাহারই গভীর তলে ইহার একটি 
স্থনিশ্চিত উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছে । আমর! যদি কান পাতিয়] তাহা শুনিতে 
পারি, তাহ! হইলে সকলপ্রকার বিরোধ ও বৈষমাকে অতিক্রম করিয়! বিশ্বাত্ম- 
বোধের একটি পরম প্রজ্ঞায় গিয়া উপনীত হই। প্রাচীন ভারত এই দুর্লভ 
প্রজ্ঞারই বাণী ঘোষণা করিতেছে । নিরেট বস্তবান্ধী হয়তে। ইহাকে ফুৎকারে 
উড়াইয় দিয়! গর্ববোধ করিবেন। কিন্তু আমাদের কাজ্রেঠাসা জীবনেও কি 
মাঝে মাঝে ইহার এক-একটি চমক ভাসিয়া আসে না? প্রাত্যহিক জীবন 
যাপনের তুচ্ছতার মধ্যে কখন কেমন করিয়া! ছোট একটি ঘটনায় আমাদের 
ব্যজি-আমি বিশ্ব-আমিতে পরিণত হইয়া] জীবনের মর্মযূলে দোল। দিয়া যায়। 
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আমর! ইহাকে ধরিয়া! রাখিতে পারি না বটে, কিন্ত ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করি 
'কি করিয়া? ইহা যেদিন ক্ষণকালের আবরণ ভাঙিয়া আমাদের জীবনদৃষ্টির 
সম্মুখে নিত্য-ভাম্বর হইয়। উঠিবে, সেদিন বিশ্বের সকলকেই একান্ত আপন বলিয়া! 
বোধ হইবে-_একটা অন্তহীন উদার সাম্যবোধ জাগ্রত থাকিয়! বিশ্বমনের সহিত 
ব্যক্তিমনের সেতুবন্ধন রচনা করিবে । সেদিন দূরে কি নিকটে জানি না; কিন্ত 
তাহাকে আবাহন করিয়! লইবার জন্য একট! বিশেষ প্রস্ততির প্রয়োজন । 
এযুগের বিশ্বরাষ্্-গঠনের পরিকল্পনায়, পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে রাষ্ট্রে 
রাষ্ট্রে সখ্য-স্থাপনের প্রচেষ্টায় এবং এখ্বরের বিলাসগৃহ ছাড়িয়। বস্তবাদদী মানুষের 
পথে পথে দীন পদচারণায় এই প্রস্ততিরই সংকেতধ্বনি বাজিয়1 উঠিতেছে। ইহা 
আর যাহাই হউক একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। বর্তমান রাষ্ট্রসমাজ-পরিব্যাপী 
সাম্যবাদী চিন্তার ক্ষেত্রে ইহ! বৃহত্তর মঙ্গলের পথ নির্দেশ করিবে । এধুগে 
ধাহাঁর1 ভূখামিছিল করিয়া, শ্রমিকসংঘ গড়িয়া, “লাঙল যার জমি তার? শ্লোগান 
তুলিয়৷ সমাজবিপ্লুব ঘটাইতে চাহেন- খাহার! শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের জন্য শ্রেণী- 
সংগ্রামের পক্ষপাতী, তাহারা যে সাম্যবাদী চিন্তাধারার পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ 
ফেলিতেছেন, তাহা অস্বীকার না করিয়াও বল! চলে যে, সামাবাদের পরিপূর্ণ 
ভাবযূতিটি প্রত্যক্ষ করিতে হইলে দৃষ্টিকে আরও সম্প্রসারিত করিতে হুইবে। 
সাম্যবাদকে কেবল রাষ্ত্রিক ও সামাজিক বিধিবিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ'রাখিলে 
চলিবে না, মানুষের হদ্য়রাঁজ্যে তাহার উদ্বোধন ঘটাইতে হইবে । বিশ্বদিগন্তে 
আজ যে মৈত্রী-ভাবনার উদয় দেখা যাইতেছে, তাহাকে সাগ্রহে সমস্ত সভ। দিয়া 
বরণ করিয়। লইতে হইবে । “মৈত্রী-ভাবনার আদর্শ সিদ্ধ হবে, যখন অপরকে 
শুধু জানব নয়-_সমস্ত হৃদয় দিয়ে অঙ্ুভব করব আমারই আত্ম-ন্বরূপ বলে। এই 
অন্তরঙ্গ অন্থভব তখন ফুটে উঠবে জীবনধর্মের সহজ ছন্দে, সিদ্ধ জ্ঞান রূপায়িত 
হবে অকৈতব আচরণে ।১-_বিংশ শতাব্দীর খষিকঞ্ের এই বাণীতে উনবিংশ 
শতাব্দীর বাঙল! সাহিত্যে সাম্যচিস্তার পরিণত রূপটি ফুটিয়! উঠিয়াছে ! 


১। শ্রীঅরবিন্দ-_দিব্যস্জীবন [2৫ 1445 10110647 ১ম ও ২য় খণ্ড 
[ পূর্বার্ধ 1--অনির্বাণ-অনৃদিত [ কলিকাতা £ পণ্ডিচেরী-২, শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি, 
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সাহিত্য জীবনধর্মী-_জীবনকে বাদ দিয়া সাহিত্য হয় না। নেইজন্য একটি 
বিশেষ যুগের সাহিত্যে সেই যুগের জীবনচিত্র প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। 
কিন্তু সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সভ্যতার ক্ষেত্রে একটি যুগের সহিত তাহার 
পূর্ববর্তী সকল যুগেরই যোগস্থত্র বিষ্কমান। কাজেই কোনও যুগের সাহিত্যকেই 
কেবল সেই যুগের বলিয়া চিহ্নিত করা চলে ন1। “*"*কোনও দেশের কোনও, যুগের 
সাহিত্যই জাতীয় জীবনের সমগ্রতা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে ।৯ অতএব কোনও, 
দেশের কোনও যুগের সাহিত্য ভালে করিয়া জানিতে বুঝিতে হইলে যেমন সেই' 
দেশের সেই যুগের জাতীয় জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাক] প্রয়োজন, তেমনই 
প্রয়োজন সেই জাতির পূর্ববর্তী আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণ! সম্বন্ধে 
তথ্যনিষ্ঠ জ্ঞান। 

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙল! সাহিত্যের মর্মসত্য উপলব্ধি করিতে হইলেও 
আমাদিগকে অন্থুরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে-_বাঙলাদেশের তৎকালীন ও 
তংপূর্বব্তী কালের জাতীয় জীবনধারার সহিত পরিচিত হইতে হইবে । কেবল 
তাহাই নহে, 'পতন-অত্যুদয়-বন্ধুর পন্থা"য় ভারত-আত্মার যে চিরস্তন অগ্রগতি; 
তাহারও প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করিতে হইবে । উনিশ শতকের বাঙালীর, 
সাহিত্যকর্ম বাঁঙল! তথ ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতির একটি সামগ্রিক এক্যের 
মধ্যেই বিধৃত। এই এক্যের মূল অনুসন্ধান করিলে মানবতাভিত্তিক একট 
মহ|ন সাম্যবোধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 

বাঙল। ভাষার উষালগ্নেই বালা সাহিত্যে এই লাম্যবোধ সঞ্চারিত 
তইয়াছিল। মহাষানপন্থী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ চর্যাপদগুলির মধ্য দিয়া শূন্যতা ও 
করুণার সমন্বয় সাধনের যে উদার বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে একটা! 
অছ্য়বোধ-_“নিখিল বিশ্বের সহিত নিজেকে মম্পূর্ণদূপে এক করিয়া দেখা'র 
কথাই প্রকাশ পাইয়াছে। উচ্চ-নীচ-নিবিশেষে সকল মানুষের সহিত যে 
একাত্মবোধ, ইহা তো সাম্যবোধেরই নামান্তর মাত্র । | : 

মধ্যযুগীয় বাঙল| সাহিত্যেও এই উদ্ধার মানবিক চেতনার অভাব পরিলক্ষিত 
হয় না। কৃত্তিবাপী রামায়ণে ক্ষত্রিয় রাজপুত্র রামচন্ত্রের সহিত গুহক চগ্ডালের 
মিতালি, কাশীদ্াসী মহাভারতে নীচকুলোপ্তব স্থতপুত্র কর্ণের সহিত কুরুরাজ্োর 
যুবরাজ মহামানী ছুর্যোধনের বন্ধুত্বন্ধন, কবিকঙ্কণের চণ্তীমঙ্গলে কালকেতুর 'নব- 
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স্থাপিত গুজরাট নগরে হিন্দুমুসলমানের সমান আদর ও মর্ধাদা, এবং সর্বোপরি 
বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনে প্রেম-ভক্তির অমৃতধারায় চণ্ডাল-ছিজে অভেদজ্ঞান 
মাঙ্্ষের সর্বসংকীর্ণতামুক্ত সমদৃষ্টির দিকেই অন্গুলিনির্দেশ করে। 

অতএব দেখা যায়, মানুষে মানুষে সাম্যবোধের একটা আদর্শ বনুপূর্ব 
হইতেই বাঙালীর চিস্তাজগতে স্থান সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে। কিন্তু বাঙলার 
এই সাম্যবোধ যে একান্তভাবে তাহার নিজম্ব সম্পদ তাহা নহে। ভারতবর্ষের 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বরূপ কী তাহা লইয়া বিচার করিতে বসিলে দেখা যায়, 
আত্মপর-ভেদজ্ঞান বর্জন করিয়া ভারতবর্ষ চিরকালই সকলকে বুকে জড়াইয়া 
ধরিয়াছে। “শকছুণদল-পাঠানমোগল” ভারতের একদেহেই লীন হইয়! গিয়াছে । 
একের অনলে বহুরে আহুতি* দান করিয়া ভারতবর্ষ সাম্যবোধে উদ্ধদ্ধ “একটি 
বিরাট হিয়া” জাগাইয়] তুলিয়াছে। ভারতের তপোবনে যেদিন “ঈশাবাশ্যমিদং 
সর্বং ব] সর্ব, খন্বিদং ব্র্মণ'"_এই বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, সেদিন হইতেই 
ভারত কেবল মানুষের মধ্যে নহে জীবমাত্রের মধ্যেই শিব দর্শন করিতে 
শিখিয়াছে। বাঙালীর সাহিভ্য-সাধনা ভারতবর্ষের এই চিরন্তন সাম্যাদর্শী 
ভাবধারার দ্বারাই পুষ্টি লাভ করিয়াছে । 

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্য আলোচন। করিতে গেলেও এই সত্যের 
স্বীকৃতি মেলে। এই শতাব্দীর বাঙল! সাহিত্য বাঙালীর নবজাগরণের সাহিত্য 
বলিয়া আখ্যাত। এই নবজাগরণ যে ভারতীয় ভাবধারাকে বর্জন করিয়া সম্ভব 
হইয়াছিল তাহ। নহে ইহা! সম্ভব হইয়াছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির 
এক অপূর্ব সমন্বয়ের ফলে। বাঙালী এতকাল ধরিয়া ভারতবর্ষের স্থপ্রাচীন 
আদর্শের প্রতি আম্গত্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছিল ) “এবার শুধু ভারতবর্ষ 
নহে; সমগ্র বিশ্বজীবলের, স্থিত" তাহার পরিচয় ঘটিল ; ইংরাজের মারফতে ও 
ইংরাজী ভাষায় দৃতীয়ালির সাহায্যে বাঙালী মুরোপের নবজীবন-উল্লাস উপলব্ধি 
করিল'।২ একদিকে যেমন বেদীস্ত-উপনিষদের সমদৃষ্টি এই শতাব্দীতে বাঙালীর 
চিত্তকে উদ্ব,দ্ধ করিয়াছিল, অপরদিকে তেমনই মুরোপের মানবতাবাদ এবং 
সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ বাঙালীর চিন্তাধারায় প্রবল আলোড়ন 
তুলিয়াছিল। ঘরে-পরে মিলাইয়া বাঙালী আবার নৃতন করিয়া বাঁচিতে 
শিখিল-পাশ্চাত্ের বলদৃপ্ত জীবনের পরিচয় লাভ করিয়া মে আত্মশক্তি ও 
আত্মচৈতন্তে গ্রতিষিত হইল। 

'উধার অরুণালোকে চোখ মেলিয়া৷ সে ঘরের দিকে তাকাইন--পরের দিকেও 
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তাঁকাইল। দেঁখিল, ঘরে তাহার লোভ ও স্বার্থপরতার উলঙ্গ প্রকাশ-_বাঁজা 
প্রজাকে পীড়ন করিতেছে, ধনী দরিব্রকে শোঁষণ করিতেছে, ব্রাহ্মণ শৃড্রকে পদ- 
দলিত করিতেছে, নারী পুরুষের ভোগ্যসামগ্রী বলিয়া গণা হইতেছে । নিজের 
ঘরে মানুষে মানুষে এই বৈষমা দেখিয়া সে চমকাইয়া' উঠিল। কিস্ত পরের 
ঘরেও যে অন্রূপ বৈষম্য! পাশ্চাত্যের শ্বৈরাচারী রাঙ্গতশ্ব, উন্নাসিক 
আভিজাত্য, উৎকট স্বাজাত্যবোধ, দুরস্ত প্রতৃত্বম্পৃহ। ম্ান্ঠষে মানুষে ভেদের 
গণ্তীকে বাড়াইয় তুলিয়াছে। প্রাচা ও পাশ্চাত্যের সর্বত্রই মান্ুমে ম্মষে 
ভেদ্-_সর্বতই মান্থষে মানুষে বৈষমা | 

অত্যাচার ও গীড়ন যখন কঠোর হয়-_নানাবিধ সামাজিক কুপ্রথার দাসতে 
মানগষের মন যখন হাপাইয়া উঠে_মাঞুষ যখন সত্যধর্ম হইতে বিচাত হয়, 
তখনই মাহুষের আত্মাপুরুষ জাগিয়া উঠিয়া বলে, _-অয়মহং ভা ॥ উনিশ 
শতকের বাঙালী মনীষাও সেইরূপ জাতির চরম সংকটের সময়ে আত্মপ্রদশি 
করিয়াছিল। বৈষম্যমূলক সমস্ত সামাজিক ও রাষ্রিক কুপপ্রথার বিরুদ্ধে এই 
শতাব্দীর সাহিত্যসেবীরা দৃঢহন্তে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন । বন্ধুর পার্বত্য- 
পথ অতিক্রম করিয়! নদী যেরূপ সমুদ্ধের ডাকে সমতলভূমির দিকে ছুটিয়া চলে, 
উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-সাধনাও সেইরপ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তা মনীষীদের 
উদাত্ত আহ্বানে সকলপ্রকার বৈষম্যের উপলবাধ! দূর করিয়! সামা ও মানবতার 
সমভূমিতে উত্তরণে প্রয়াসী হইয়াছিল। এই শক্তিষজ্ঞের উত্তাপ অন্বভব করিতে 
হইলে তৎকাল-প্রচলিত নানাপ্রকার বৈষম্যমূলক রীতিনীতির সঙ্গে কিছুটা 
পরিচয় থাকা আবশ্তক। আমর এখানে এইরূপ পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা করিব। 

প্রথমেই ধরা যাক বর্ণ--বৈষমোর কথা । বর্ণ-বৈষম্য কথাটি ছুই অর্থে প্রযুক্ত £ 
এক. দেহবর্ণ অনুসারে বিশেষতঃ শ্বেতাঙ্গ কি কষ্ণকায় বিচার করিয়া মানুষে 
মানুষে যে পার্থক্যবোধ ; ছুই, হিন্দুদের মধো প্রচলিত জাতিভ্দ-প্রথার 
অন্ছসরণে মান্ষের মধ্যে যে উচ্চ-নীচ বা ছোট-বড় ভেদ । 


পৃথিবীর শ্বেতাজ ও রুষকায় অধিবাসীদের মধ্যে বহুকাল হইতেই একটা 
গুরুতর বৈষম্য বর্তমান। কবির ভাষায় যুদিও “কালে! আর ধলে! বাহিরে 
কেবল ভিতরে সবারি সমান রাঙা [ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : জাতির পাতি 1, তথাপি 
কষ্খকায় লোকদের উপর শ্বেতাঙ্গদের উদ্ধত প্রভৃত্ববোধ ইতিহাসের :এক 
কলঙ্কময় অধ্যায় রচন। করিয়াছে । 


৩২ উনবিংশ শতাব্দীর 


'কালো অবগঠনের তলে" “ছায়াচ্ছন্ন' “অপরিচিতা” আফ্রিকার মাটিঘে'ষ! 
কষ্কায় নিগ্রো-সম্তানদের উপর বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া স্থসভা শ্বেতাঙ্গ 
প্রতৃদের প্রতৃত্বের কী তাগুবলীল! চলিয়াছে ! একটা বিরাট মানবগোর্ীর 
হাজার হাজার মানুষকে বিনা অপরাধে আপন জন্মভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
আমরণ কঠোর বেদনাদায়ক দাসত্ব বরণে বাধ্য কর হইয়াছে । 'সভ্যের বর্বর 
লোভ, “নির্লজ্জ অমানুধিতা”র নগ্ন প্রকাশে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে নাই। 

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আফ্রিকার কালো মান্ষগুলিকে লইয়া দাস-ব্যবসায় 
চলিয়াছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়|।৩ নবম শতাব্দী হইতে প্রধানতঃ আরব- 
ব্যবসায়ীর! এই লজ্জাকর ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়। আফ্রিকার নিভৃত গ্রামাঞ্চলের 
মাটির মান্চষ কেবল কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া_-কেবল সভ্যতার আলোক হইতে বঞ্চিত 
বলিয়। চিরকাল দাস হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে 
তাহারা প্রেরিত হয় দাসত্বের কলঙ্কময় জীবন বহন করিতে 1৪ 

নবম শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্বস্ত স্থদীর্ঘ হাজার বছর ধরিয়া চলে 
এশিয়ার হাতে আফ্রিকার এই লাঞ্ছনা । ইতিমধ্যে ইউরোপও আসিয়া যোগ 
দেয় এই মানুষ-ধরা ব্যবসায়ে । ইউরোপীয়দ্দের মধ্যে পতুগীজ, স্পেনীয়, ডাচ, 
জার্মান, সুইডিশ, ফরাদী এবং সর্বশেষে ইংরাজ আসিয়া এই ব্যবসায়ে হাত 
পাকাইতে থাকে। আফ্রিকার গিনি উপকূল দ্রাস-ব্যবসায়ের একটি প্রধান কেন্দ্রে 
পরিণত হয়। প্রতিবছর সেখান হইতে আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে হাজার 
হাঁজার নিগ্রোদাস চালান দেওয়া হইতে থাকে। 

মধ্য-আফ্রিকার নিভৃত পলী-অঞ্চলে হঠাৎ চড়াও হইয়া! বহুদিনের "শাস্তির 
নীড়” ভাডিয়া দিয় এই কৃষ্ণকায় লোকদের ধরা হইত।৫ যে-সকল হতভাগ্য 
ধর! পড়িত তাহাদের উলঙ্গ অবস্থায় শৃঙ্খলিত করিয়া! লইয়া আসা হইত মমৃদ্রকূলে 
অপেক্ষমান জাহাজে । মাইলের পর মাইল তাহাদের হাটিয়া আসিতে হইত 
নগ্নদেহে নগ্রপদে । বনপথের কাটায় ও উপলখণ্ডে তাহাদের পদতল ক্ষতবিক্ষত 
হইয়া যাইত। এই সুদীর্ঘ যন্ত্রণাময় পদযাআায় ষ্দি কেহ অসমর্থ হইত, তাহাকে 
পথ্রে মাঝে অসহায়ভাবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া পড়িয়া থাকিতে হইত, 
অথব। মাথায় গুরুতর আঘাত করিয়া তাহাকে সকল যন্ত্রণার দায় হইতে মুক্তি 
দেওয়] হইত। দাস-চালানের বহু পথ ইহার ফলে মানুষের অস্থিখণ্ডে 'কণ্টকিত 
হইয়া থাকিত। 

মৃত্যু-ভয়াল এই পথ-পরিক্রমার অবসানে নিগ্রোগণ জাহাজের গহ্বরে স্থান, 
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লাভ করিত। জাহাজে তাহার্দের থাকিতে হইত একটান। কয়েক সপ্তাহ । এই 
সময় তাহাদের প্রতিটি দিন কাটিত ছুঃসহ নির্যাতন ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়!। 
ইহার পরে খন নয়া ছুনিয়ার উপকূলে আসিয়া জাহাজ ভিড়িত, তখন শুরু ' 
হইয়া যাইত ক্রয়-বিক্রয়ের পাল1। নিগ্রোদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া ডেকের 
উপর দাড় করাইয়া দেওয়! হইত-_-একদিকে পুরুষ, একদিকে নারী, সকলেই 
উলঙ্গ। ক্রেতার দল ছুটিয়া আসিত পণ্য বাছাই করিতে । গো-মহ্ষাদি 
ইতর প্রাণীর মতই মানুষ মানুষের কাছে বিক্রী হয়৷ যাইত। যাহারা এই 
হতভাগ্যদের ক্রয় করিত, তাহারা হইত ইহাদের সর্বময় প্রভু । তাহারা ইচ্ছা 
করিলে ক্রীতদাসদের হত্যাও করিতে পারিত। দেশের আইন ইহার প্রতিকূলতা 
করিত না। 

এক-একজন শ্রেতাঙ্গের অধীনে বহু কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস থাকিত। স্বামী, 
স্ব, পুত্র, কন্য। মিলিয়! সকলকেই প্রভুর আজ্ঞাবাহী হইয়া জীবন যাপন করিতে 
হইত। নিদারুণ ছুঃখের মধ্যেও তাহ।র। পারিবারিক বন্ধনের কিছুটা স্বস্তি ও 
শাস্তি উপভোগ করিত । কিন্তু "006 [8100115 07821715801078 0£ 006 
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আইনের চোখে ক্রীতদাসকে মানুষ মনে কর] হইত নাঁ_মনে করা হইত বস্ত- 
বিশেষ বলিয়া1। কাজেই যখন-তখন তাহার্দের বাজারে আনিয়। বিক্রয় করাচলিত। 

প্রধানতঃ চাষ-আবাদ্দের কাজেই তাহাদের লাগানে৷ হইত। তাহা ছাড়া 
ধনিগৃহে ঘরসংসারের কাজেও তাহারা নিযুক্ত থাকিত। সর্বক্ষেত্রেই “পান হইতে 
চুন খসিলে” তাহাদের ভাগ্যে জুটিত তীব্র কশাঘাত। চাষের কাজে তাহাদের 
চালক [1161] তাহার্দের পিছনে সর্বদাই কশ। লইয়। গ্রম্তত থাকিত। :£ ৪ 
9125৩ আ৪৪ 1206, 106 2৪ জ])10960 ; 16 106 85 1825১ 106 ৪3 
01920 7 16116 2.5 ৪01৫ ৪150 107860001, 106 925 11510196 ১ 
2150 16 05 01921)02 176 528) 1381005 2150 ০:16 1] 2170 ০.8 
30350858601) 1015 16ছ/814 ৪3১ 51000], 7000 00 16 আ1)10060,৭ 
মানুষের প্রতি মানুষের কী নির্মম আচরণ ! অথচ ইহাই ছিল ' একসময়ে 
আমেরিকার সভ্য জীবনযাত্রার অঙ্গবিশেষ। 


৩. 


৩৪ উনবিংশ শতান্বীর 


পৃথিবীর অন্যান্টি সভ্য দেশে যখন মানব্ধরদী, মহাগ্রাণ ব্যক্তিদের চেষ্টান্ব দাস- 
বাবসায় ও দাসত্তপ্রথ! বিলুপ্ত হইয়া গেল,৮ 'তখনও দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিয়াছে 
আমেরিকায় নিগ্রোদাসদের উপর স্থছুঃসহ নিগীড়ন ও লাঞ্ছনা । আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে কিছুকাল ধরিয়া দাসত্তপ্রথ বিলোপের জন্য আন্দোলন চলিতে 
থাকিলেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই আন্দোলন তেমন ফলপ্রস্থ হয় নাই 
অবশেষে ১৮৬১ খ্রষ্টাবে যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেমিডেন্ট £১181)800 
[.4)0017. কার্ধভার গ্রহণ করিলে এই আন্দোলন গৃহযুদ্ধে [0৮] ড/৪2] 
পরিণত হুয়। দীর্ঘ চারি বছর ধরিয়! রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
দাসত্বপ্রথার অবলুপ্ি ঘটে সত্য, কিন্ত ইহার জন্য মহামতি [.170০017-কে 
আততায়ীর গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছে ।৯ 

:7477০09]70-এর মৃত্যুর পরে তাহার সহকারী /১17016৬এ ]0119501) যুক্তরাষ্ট্রের 

প্রেসিডেন্ট হন। তাহার সময়ে নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার স্বীরুত হয়। 
কিন্তু তাহা কেবল কথার গণ্ডীতেই আবদ্ধ রহিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে নিগ্রোগণ 
আজিও বঞ্চিত জীবন যাপন করিতেছে_ শ্বেতাগদের ন্যায় নাগরিক অধিকার ও 
ক্ুযোগ-স্থবিধ! তাহারা ভোগ করিতে পারে ন]। বিংশ শতাব্দীর মধ্যলগ্নে 
পৃথিবীর সর্বত্র যখন বিশ্বমৈত্রী ও মানবতার বাণী বিঘোধিত, তখনও যুক্তরাষ্ট্রের 
কৃষ্ণকায় নিগ্রে। অধিবাসীদের নাগরিক অধিকার [০151] 11865] লাভের জন্য 
সংগ্রাম করিতে হইয়াছে।৯০ যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মহামন। 
[0190 71058561810 [শ্রেম1605 এই বঞ্চিত মানবসম্প্রধায়ের বেদনায় বেদন। 
বোধ করিয়াছিলেন । তিনি চাহিয়াঁছিলেন তাহাদিগকে সকলপ্রকার নাগরিক 
অধিকার দান করিতে । কিন্ত মাকিন ভূমি হইতে বর্ণ-বৈষম্যের অভিশাপ 
সহজে দূর হইবার নহে। মানবদরদী কেনেভির সকল সদিচ্ছা শ্বেতাজ এক 
আততায়ীর গুলিতে স্তব্ধ হইয়া গেল।১৯ 

নমালোচক বলিয়াছেন ঃ [68105 91000)61 108176606015 ভা০010 
011] 06001510106 6£10 01:001200 50010 2£917 81789%6 006 ০০৪. 
06708৩0 ৪000020৫006 18000.১২ কিন্তু অর্ধশতাব্ধী পরেও কি 
নিগ্রো-সমন্যার সমাধান হইবে? বর্ণ-নিধিশেষে সকল মানুষকে এক ও অভিন্ন 
বলিয়া মনে করিবার মতো উদার মনোভাব পৃথিবীর শ্বেতাক্ষ অধিবাসীদের মনে 
দে সষ্লারিত হইবার নহে। ইহার জন্য হয়তো আর বছকার লগে 
কর্ধিতে হইবে। 


বাঙলা সাহিত্যে সামা-চিন্তা ৩৫ 


বন্ুকাঁল অপেক্ষা করিতে হইবে ভারতবর্ষের হিন্দুখয়্াজে প্রচলিত বর্ণ- 
বৈষম্যের সমাপ্ডিলগ্নের জন্যও । বর্ণ-বৈষম্য বলিতে এখানে জাতিভেদ্ব বুঝিতে 
হইবে । জাঁতিভেদ ভারতবর্ষের একটি বিষম লমন্তা। ভারতীয় জনদেহের রঙ্ধে রন্ধে 
জাতিভেদের বিষ অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়! ইহাকে নিরম্তর পীড়। দিতেছে । ইহার কারণ 
অনুসন্ধান করিলে মানবচিত্তের একটি মৌলিক বৃত্তির কথাই আসিয়া পড়ে। 

মানুষ সর্বদাই চায় নিজেরে “গৌরব দান করিতে--অপর সকলের নিকট 
নিজেকে জাহির করিবার একট! ঝোঁক মান্ষের চিরকালের । ইহার জন্য কেহ 
আশ্রয় লয় বিদ্যার, কেহ বুদ্ধির, কেহ রূপের, কেহ শক্তির, কেহ অর্থের, কেহ বা 
মেকী ধর্মবোধের । কিন্তু এই .সকল ছাড় জন্মস্থত্রে প্রাপ্ত একট বিশেষ 
সামাজিক অধিকারের স্থযোগ লইয়াও কেহ কেহ নিজেকে উর্ধে তুলিয়া ধরিতে 
প্রয়াসী হয়। ইহাতে ব্যক্তিগত ব1 সম্প্রদ্দায়গত একপ্রকার অহংবোধেরই 
পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে বহুকাল ধরিয়! যে বর্ণগত অভিমান ও 
আধিপত্য-প্রয়াস দেখা যাইতেছে, তাহারও যুলে রহিয়াছে এই অহংবোধ। 
এদেশে যাহার! জন্মস্থত্রে উচ্চবর্ণের হিন্দু বলিয়া পরিচিত, তাহারা তথাকথিত 
নিয়শ্রেণীর “মানুষের পরশেরে' প্রতিদিন দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে চেষ্ট৷ করিয়াছে 
_চেষ্টা করিয়াছে একদল মান্থষকে “ছোঁটলোক" বানাইয়া! তাহাদের উপর 
আপন আধিপত্যের লৌহদওড সঞ্চালন করিতে । 

কিন্ত ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, 
ভারতীয় আর্দের মধ্যে প্রথমে বর্ণভে্দ বা জাতিভে্দ বলিয়া কিছু ছিল 
না। যেদিন উত্তর-পশ্চিম ভারতের গিরিপথ মুখরিত করিয়। বিরাট একদল 
মানুষের পদধ্বনি আসিয়। সিন্ধুনদের তীরে মিলাইয়া গেল, সেদিন সেই 
নবাগত মানবগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো ভেদের গণ্ভী টানা হয় নাই। সেপ্দিন 
তাহারা সকলেই ছিল এক-_সকলেই আর্খ। তারপর দিন যাইতে লাগিল-_- 
সিন্ধুনদের তীরভূমি হইতে আর্যসভ্যতা। ক্রমে ক্রমে উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
বিস্তৃতি লাভ করিল--আর্য ও আর্চেতর সংস্কৃতির মিলন ঘটিল। তখন দেখা 
দিল বৃত্তিভেদে বর্ণভেদ ৷ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃত্র-_এই চারিটি বর্ণে আর্ধ- 
সমাজ বিভক্ত হইয়। গেল । ধর্যানুষ্ঠান এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন] হইল ব্রাঙ্গণের 
বৃত্তি, দেশরক্ষা ও ধ্েরেশে শাস্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্তা যুদ্ধাদি কার্ধে ব্যাপৃত 
রহিলেন ক্ষত্রিয়েরা, বৈশ্তদের কাজ হুইল কুয়ি শিল্প ও ব্যবসায় প্রভৃতি, আর 
শ্রদের জন্ত নিদিষ্ট বৃত্তি হইল পূর্ববর্তী তিন বর্ণের সেবা -ও আজ্ঞাকারিতা। 


৩৪ উনবিংশ গতান্বীর 


পৃথিবীর অন্তান্ঘ সভ্য দেশে যখন মানবদরদী মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের চেষ্টায় দাস- 

ব্যবসায় ও দাসত্বপ্রথা বিলুপ্ত হইয়া গেল, তখনও দীর্ঘদিন ধরিয়া! চলিয়াছে 
আমেরিকায় নিখ্ো্দাসদের উপর স্থুদুঃপহ নিপীড়ন ও লাঞ্ছনা । আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে কিছুকাল ধরিয়া দাসত্বগ্রথা বিলোপের জন্য আন্দোলন চলিতে 
থাকিলেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই আন্দোলন তেমন ফলপ্রস্থ হয় নাই। 
অবশেষে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট £১১1217810 
[0০017 কার্যভাঁর গ্রহণ করিলে এই আন্দোলন গৃহযুদ্ধে [08৬11 ড/21] 
পরিণত হুয়। দীর্ঘ চারি বছর ধরিয়। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরে যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
দাসত্বপ্রথার অবলুপ্তি ঘটে সত্য, কিন্তু ইহার জন্য মহামতি ].100010-কে 
আততায়ীর গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছে ।৯ 

[40০917-এর মৃত্যুর পরে তাহার সহকারী 41016. 70107)907. যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রেসিডেন্ট হন। তাহার সময়ে নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হয়। 
কিন্তু তাহা কেবল কথার গণ্ডীতেই আবদ্ধ রহিয়াছে, প্ররুতপক্ষে নিগ্রোগণ 
আজিও বঞ্চিত জীবন যাপন করিতেছে-_শ্বেতাঙ্গদের হ্যায় নাগরিক অধিকার ও 
হুযোগ-ন্থবিধ। তাহারা ভোগ করিতে পারে না। বিংশ শতাব্দীর মধ্যলগ্নে 
পৃথিবীর সর্বন্র যখন বিশ্বমৈত্রী ও মানবতার বাণী বিঘোষিত, তখনও যুক্তরাষ্ট্রের 
কুষ্ণকায় নিগ্রো৷। অধিবাসীদের নাগরিক অধিকার [০151] 11170] লাভের জন্য 
সংগ্রাম করিতে হইয়াছে ।১০ যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মহামনা 
[010 ঢ102£21819 77605 এই বঞ্চিত মানবসম্প্রদ্দায়ের বেদনায় বেদন। 
বোধ করিয়াছিলেন । তিনি চাঁহিয়াছিলেন তাহার্দিগকে সকলপ্রকার নাগরিক 
অধিকার দান করিতে । কিন্তু মাকিন ভূমি হইতে বর্ণ-বৈষম্যের অভিশাপ 
সহজে দূর হইবার নহে। মানবদরদী কেনেভির সকল জদিচ্ছা শ্বেতাঙ্গ এক 
আততায়ীর গুলিতে স্তব্ধ হইয়া গেল।৯৯ 

সমালোচক বলিয়াছেন £ 23682115 ৪8000561 10911-060615 আ০]এ 
011 08016 006 26810 0:091600 ০০1৭ 291 08886 016 ০০7 
68008660 80150000020 036 18001).৯২ কিন্তু অর্ধশতাবী পরেও কি 
নিগ্রো-সমন্তার লমাধান হইবে? বর্ণ-নিবিশেষে সকল মানুষকে এক্‌ ও অভিন্ন 
বলিয্বা, মনে করিবার মতে। উদার মনোভাব পৃথিবীর শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের মনে 
সুহন্ধে মুঙ্লারিত হইবার নহে। ইহার জন্ত হয়তো আরও বছুকার মপেক্ষ। 
করিতে হইবে। 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ৩৫ 


বছুকালি অপেক্ষা করিতে হইবে ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজে প্রচলিত বর্ণ- 
বৈষমোর সমাপ্তিলগ্নের জন্যও । বর্ণ-বৈষম্য বলিতে এখানে জাতিভেদ বুঝিতে 
হইবে । জাতিভেছ ভারতবর্ষের একটি বিষম সমস্যা । ভারতীয় জনদেহের রন্ধে রন্ধে 
জাতিভেদের বিষ অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া! ইহাকে নিরস্তর গীড়া দিতেছে । ইহার কারণ 
অনুসন্ধান করিলে মানবচিত্তের একটি মৌলিক বৃত্তির কথাই আসিয়। পড়ে । 

মাহ্ছষ সর্বদাই চায় নিজেরে “গৌরব দান” করিতে__-অপর কলের নিকট 
নিজেকে জাহির করিবার একট। ঝোঁক মাশ্নষের চিরকালের । ইহার জন্য কেহ 
আশ্রয় লয় বিদ্যার, কেহ বুদ্ধির, কেহ রূপের, কেহ শক্তির, কেহ অর্থের, কেহ বা 
মেকী ধর্মবোধের। কিন্ত এই সকল ছাড় জন্সস্থত্রে প্রাপ্ত একট। বিশেষ 
সামাজিক অধিকারের সুযোগ লইয়াও কেহ কেহ নিজেকে উর্ধ্বে তুলিয়া! ধরিতে 
প্রয়াসী হয়। ইহাতে ব্যক্তিগত বা সম্প্রদ্দায়গত একপ্রকার অহংবোধেরই 
পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে বহুকাল ধরিয়! যে বর্ণগত অভিমান ও 
আধিপত্য-প্রয়াস দেখা যাইতেছে, তাহারও মূলে রহিয়াছে এই অহংবোধ। 
এদেশে যাহার জন্মস্থত্রে উচ্চবর্ণের হিন্দু বলিয়া পরিচিত, তাহারা তথাকথিত 
নিয়শ্রেণীর 'মান্থষের পরশেরে' প্রতিদিন দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে চেষ্ট। 'করিয়াছে 
চেষ্টা করিয়াছে একদল মানুষকে “ছোটলোক; বানাইয়া তাহাদের উপর 
আপন আধিপত্যের লৌহদণ্ড সঞ্চালন করিতে। 

কিন্ত ভারতবর্ষের স্বপ্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা! করিলে দেখা যায়, 
ভারতীয় আর্দের মধ্যে প্রথমে বর্ণভেদ বা! জাতিভেদ বলিয়া কিছু ছিল 
না। যেদিন উত্তর-পশ্চিম ভারতের গিরিপথ মুখরিত করিয়। বিরাট একদল 
মানুষের পদধ্বনি আসিয়! সিন্ধুনদের তীরে যিলাইয়া গেল, সেদিন সেই 
নবাগত মানবগোষ্ঠীর মধ্যে কোনে! ভে্দের গণ্ভী টান৷ হয় নাই। সেদিন 
তাহার! সকলেই ছিল এক- সকলেই আর্য। তারপর দিন যাইতে লাঁগিল-_ 
সিন্ধুনদের তীরতৃমি হইতে আর্যসভ্যতা ক্রমে ক্রমে উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
বিস্তৃতি লাভ করিল- আর্য ও আর্ধেতর সংস্কৃতির মিলন ঘটিল। তখন দেখা 
দিল বৃতিভেদে বর্ণভেদ্দ ৷ ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃত্র__ এই চারিটি বর্ণে আর্ধ- 
সমাজ বিভক্ত হইযস। গেল। ধর্মান্ষ্ঠান এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইল ত্রাক্মণের 
বৃত্তি, দেশরক্ষা ও ধ্রেশে শাস্তি-শৃঙ্খল। স্থাপনের জন্ত যুদ্ধাদি কার্ধে ব্যাপত 
রহিলেন ক্ষত্রিয়েরা বৈশ্তদের কাজ হুইল রুষি শিল্প ও র্যবসাক়্ প্রভৃতি, আর 
শ্রদের অন্ত নিরিষ্ট কৃতি হইল পূর্ববর্তী তিন বর্ণের সেবা ও আজ্ঞাকার়িতা । 


৬ উনবিংশ শতাবীর 


আর্ধদের মধ্যে এই যে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ্‌; ইহার উদ্ভব সম্বন্ধে আমাদের 
শাস্ত্রে নান! মুনির নানা মত। লাধারণতঃ খগবেদেয় পুরুষসূক্তকেই বর্ণভেদের 
যুল বলিয়া মনে করা হয়। তাহাতে আছে £ 

ব্রাহ্মণোঁহন্ত মুখমাসীদ্‌ বাহ্‌ রাজন্যঃ কৃতঃ। 
উ্ ত্য যছ্ৈশ্ঠং পল্ত্যাং শৃত্রো অজায়ত | 

অর্থাৎ, সেই স্থট্টিকর্তার মুখ হইল ত্রাক্ষণ, বাহু রাজন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, উরু 
বৈশ্ঠ এবং পদ্য হইতে জন্মিল শৃত্র ৯৩ 

ইহাতে দেখ যায়, জাতি লইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করিল। অথচ গীতাতে 
আবার ভগবান শ্রীরুষ্খ বলিতেছেন £ “গুণকর্মাস্থসারে আমি চাতুর্বণ্য হি 
করিয়াছি |” চাতুর্বব্যং ময়! স্ষ্টং গুণকর্্মবিভাগশঃ | [৪ অধ্যায়, ১৩ শ্লোক ] 

এইসব পরস্পরবিরোধী মতের মধ্য হইতে সত্য খুঁজিয়! পাওয়া কঠিন। 
তবে প্রাচীনকালের কোনে। এক সময়ে যে আর্ধভারতে বর্ণভেদ্দ বা জাতিভেদ 
প্রথার প্রবর্তন হইয়াছিল ইহা অনস্বীকার্ধ, এবং তখন আর্ধগণ চারিটি বর্ণ বা 
জাতিতে বিভক্ত ছিল।১৪ 

কিন্ত"**জাতিভেদ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যে সর্ববিধ কড়াকড়ি 
আরপ্ত হয় নাই, সেগুলি ক্রমে ক্রমে পরে আমদানী হইয়াছে ।১১৫ পরবর্তী কালে 
হিন্দুদের মধ্যে যে “রোঁটিশবেটির বিচার-_ অর্থাৎ অন্নগ্রহণ ও বিবাহ সম্থদ্ধে 
বিচার দেখা যায়, তাহ? প্রাচীন আর্ধপমাজে তেমন দানা বীধিয়া উঠে নাই। 
বর্ণশেষ্ঠ ব্রাহ্মষণও তখন ব্রাহ্মণেতর জাতির হাতে খাইতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। 
ক্ষাত্রবীর পাগুবদ্দের বনবাসকালে বহু ব্রাক্মণ-ধধি আসিয়া পাণগুব-বধূ ভ্রৌপদীর 
দেওয়া অন্নগ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। দাসীপুত্র বিছুরের খুদ্ন গ্রহণ 
করিয়া সেকালের মানবশ্েষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। অতএব 
দেখা যায়, সেকালে জাতিভেদ থাকিলেও খাস্তাখাগ্য লইয়। মাথা-ফাটাফাটি শুরু 
হইয়া যা নাই। বিবাহব্যাপারেও তখন সমাজে বিশেষ বিধিনিষেধ ছিল ন1। 
অন্থলোন এবং প্রতিলোম-_উতভয়প্রকার বিবাহই তখন সমাজে প্রচলিত ছিল। 
ক্ষত্রিয়-রাজা শীস্তন্থ ধীবরকন্তা৷ সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার 
দৈত্যগরু শুক্রাচার্য ব্রাহ্মণ হইম়াও নিজ কন্য। দেবযানীকে ব্রাঙ্ষণেতর পারের 
হন্তে সমর্পণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই--ক্ষাত্রবংশীয় রাজা! যযাতির সহিত 
্রাঙ্মণকন্। দেবধানীর শান্ত্রবিহিত পরিণয় হইয়াছিল। 

বৃত্তি সন্বদ্ধে যে তখন খুব একটা কড়াকড়ি ছিল তাহা নহে। সকল বৃতিই 
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সকল বর্ণের (লোঁকের নিকট উন্মুক্ত ছিল। মহাভারত-পাঁঠে জান] ধায়, কুরু- 
পাগ্ডবের অস্ত্রগুর জ্রোণাচার্য ব্রাহ্মণ হইয়াও-ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধবৃত্তি গ্রহণ করিল্বা- 
ছিলেন। আবার অনেক ক্ষত্রিয়ও সেকালে তপস্তাবলে ব্রদ্ষধি ব1 মহুধি হইয়া 
জনসাধারণের শ্রদ্ধ। লাভ করিয়াছেন ।৯৬ 

বহুপরিচারিণী মাতা জবালার পুত্র সত্যকামের ব্রান্ণত্বলাভের কথা তে। 
অনেকেরই জান। আছে। 'ত্রহ্মবিদ্ঠাশিক্ষা-অভিলাধী+ “তরুণ বালক" সত্যকাম 
যেদিন গুরু গৌতমের নিকট নিজেকে র্তৃহীনা জবালার” পুত্র বলিয়৷ পরিচয় 
দিল, সেদ্দিন গোত্রপরিচয়হীন হইলেও ব্রাহ্মণোচিত সত্যভাষণের জন্য সে গুরুর 
নিকট সমাদৃত হইয়াছিল। সত্যনিষ্ঠ বালককে গৌতম খধি সেদিন স্বহস্তে 
উপনীত করিয়া আপন শি্যশ্রেণীতৃক্ত করিয়। লইয়াছিলেন। 

কিন্ত পরবর্তী কালে “ক্রমে এইদেশে চারিদিকের প্রভাব বশত প্রাচীন আর্ধ- 
দিগের সেই সব উদার বিচারবুদ্ধি ক্রমেই সংকীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল ।১৯৭ 
উচ্চকুলে বা নীচকুলে জন্মগ্রহণ দৈবায়ত্ত হইলেও তাহাই হইল ব্যক্িত্ব-বিচারের 
মাপকাঠি । ব্রাঙ্ষণবংশজ কোনো ব্যক্তি হীন কাজ করিলেও সে ব্রাহ্মণ বলিয়া 
পৃজ্য থাকিত, আর শৃত্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ ধর্মনিষ্টা ও মহান্ুভবতার 
পরিচয় দিলেও তাহার শৃত্র নাম ঘুচিত না। শৃদ্রগণ সকল দিকে বঞ্চিত হইয়া 
সমাজের অতি নিম্নন্তরে এক ঘ্বণিত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইত।৯৮ 

“দক্ষিণশ্দেশে ক্রমে এমন হইল যে পথে চলিবার সময় ব্রাঙ্গণের আশ্রে অশ্রে 
লোক দৌড়াইয়া হীনজাতীয় লোককে অপসারিত করিয়! দেয়। লোকেরা 
্রা্মণ দেখিলে যানবাহনাদি হইতে নামিতে বাধ্য ।".*শূত্রের গৃহ ও ব্রাহ্মণের গৃহ 
পথের ধারে এক সারিতে নিমিত হইতে পারে না।১১৯ শুধু ইহাই নহে, 
অস্তরজন্মাজাতির কোনে লোকের ছায়! পর্যন্ত বর্ণহিন্ুর নিকট অশুচি বলিয়া 
গণ্য হইত।২০ 

মানুষের প্রতি মানুষের এইব্ধপ দ্বণ্য আচরণের কথ। ভাবিলে বিশ্মিত হইতে 
হয়, অথচ দক্ষিণ-ভারতের হিন্দুসমাজে ইহাই ছিল একসময়ে ধর্মপালনের 
অঙ্গন্বূপ। আর শুধু দক্ষিণ-ভারতই বা কেন, সমগ্র ভারতবর্ষেই তো জাত- 
পাতের বিচার এখনও তীব্র হইয়! রহিয়াছে । 'ন্দূর প্রাচীন কাল হইতে আদি 
চাতুর্ধধ্যের যে কাঠামো! ও যুক্তিপন্ধতি অন্থ্ষায়ী বর্ণব্যাখ্য। হইয়া! আসিয়াছে 
সেই ব্যাখ্যা! প্রয়োগ করিয়া হিন্দুমমাজ আজও বিচিত্র বর্ণ, উপরর্ণ ও সংকর 
বর্ণের সামাজিক স্থান নির্ণয় করিয়া! থাকেন? ।২৯ | 


৩৮ উনবিংশ শতা্ষীর 


বাঙলাদেশেও এই সর্বভারতীয় বর্ণবিভাগ-রীতি লঙ্গিত হয় নাই। তাবে 
এদেশে প্রধান বর্ণ মাত্র ছুইটি-_ব্রাঙ্মণ ও শূত্র ব্রাহ্মণ ছাড়! আর যে-সকল বর্ণ 
আছে, সমস্তই দংকর--চারিবর্ণের পারস্পরিক যৌনমিলনে উৎপন্ন, এবং তাহারা 
সকলেই শৃত্রবর্ণের অস্তর্গত। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আবার রহিয়াছে বহু উপবিভাগ 
_-রাটীয়, বরেন্দ্র, বৈদিক, গণক, অগ্রদণানী প্রভৃতি। শৃদ্বের উপবিভাগ আরও 
অনেক বেশী । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শূত্রদের ছুইটি প্রধান পর্ধায়ে ভাগ করা হইয়াছে 
_ৎ শূত্র ও অসৎ শৃত্রঃ এই ছুই পর্যায়ে আবার ৩৬টি উপবর্ণের কথা বল। 
হইয়াছে--গোঁপ, নাপিত, মোদক, কর্মকার, কুম্তকার, তৈলকাঁর, শু'ড়ি, রজক | 
প্রভৃতি । ইহা ছাভা অন্ত্যজ-অল্পশ্ঠয পর্যায়ে যাহার্দের গণনা কর! ধায়, 
তাহাদের সংখ্যাও কম নয়্_ব্যাধ, কাপালী, কোচ, হাড়ি, ডোম, জোলা। 
চগ্ডাল প্রভৃতি বহু অন্ত্যজ শ্রেণী বাঙলার হিন্দুসমাজের অতিনিয়ে স্থান লাভ 
করিয়াছে। 

এইরূপ বিভিন্ন জাত-উপজাত-সমন্থিত বাঙলার হিন্দুসমাজ জাতিভেদ্দের 
অভিশাপ বহন করিয়। দিনের পর দ্বিন ছুর্বল হইয়৷ পড়িয়াছে। উনিশ শতকে 
ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য-বাঁঙলার তরুণ প্রাণ সমাজ-জীবনের এই অভিশাপ 
দূর করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই প্রাণচাঞ্চল্যের স্বাক্ষর 
রহিয়াছে এই শতকের মনীষীর্দের বিভিন্ন রচনায়। অবশ্য উনিশ শতকের 
প্রথম হইতেই যে বাঙলাদেশে জাঁতিভেদদ-প্রথায় বিশেষ শৈথিল্য দেখা- দিয়াছিল 
তাহ নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ও বিভিন্ন সংস্কারমূলক আন্দোলনের 
ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে এই বিষয়ে বাঙালীর চিন্তাধারায় ধীরে 
ধীরে উজান বহিতে থাকে । ইহার ফলে “এখনকার দিনে---অনেক স্থলে লোকের 
মতামতের অনেকখানি নডচভ দেখ দিয়াছে । ধাহারা ভাগাক্রমে উচ্চজাতির 
মধ্যে জন্মিয়াছেন তাহারাও অনেক সময়'""বাছবিচার পছন্দ করেন না, আর 
ধাহার! ছূর্তাগাক্রমে তথাকথিত নীচজাতির মধ্যে জন্মিয়াছেন তাহারাঁও আর 
নিজেকে একেবারে হীন বা পতিত বলিয়! মানিয়। লইন্ডে রাজি নহেন এবং 
উচচপক্ষীয়দের সমকক্ষতা দাবি করেন।২২ 

তবে এখনও একদল বিশেষ শিক্ষিত লোক বেশ জোরের সহিতই জাতিভেদ- 
প্রথ| জমর্থন করিয়া থাকেন। তাহাদের ধারণ! জাতিভেদের দ্বারা বংশগত 
একটি বিশুদ্ধ ধারা অর্থাৎ 8০০1০ 1901 রক্ষিত হয়। গান্ধীজী অস্পৃশ্ততা- 
বিরোধী হরিজন আন্দোলনে আত্মশক্তি নিয়োগ করিলেও বর্ণাশ্রমকে খবাগত 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত। ু 
জানাইয়াছেন।২৩ স্বামী দয়ানদও বর্ণাশ্রম সমর্থন করিয়াছেন, কিপ্তু তাহার 
মতে জন্মের দ্বারা নয়-__গুণকর্মের দ্বারাই চাতুব্য নির্ণীত হওয়া উচিত।২৪ 

বর্ণতেদ বা জাতিভেদ সম্বন্ধে বর্তমান কালে এইরূপ নান! বিতর্কের উত্ভব 
হইয়াছে সত, কিন্তু ভারতের ক্রম-পরিবর্তনশীল সমাজমনের গতি লক্ষ্য করিলে 
ইহা অবশ্তই আশ। করা যায় যে, এদেশে জাতিভেদ-সম্থকিত সমস্ত বিতর্কেরই 
একদিন অবসান ঘটিবে। সেদিন দূরে নয়, যেদিন ভারতের প্রীবুদ্ধ 
গণদ্বেবতা জাতিগত ঘ্বণা ও উপেক্ষার সকল গ্লানি মুছিয়া ফেলিয়া সাম্য ও 
মানবতার অমৃতধারায় অভিষিক্ত হইবে। ভারতবর্ষ সেদিন “সবার পরশে 
পবিত্র করা তীর্ঘনীরে? মঙ্গলঘট ভরিয়া বিশ্বমানবতার পূজায় মাঙ্গলিক রচনা 
করিবে। 

ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শ মানবমৈত্রী । এই আদর্শকে পূর্ণভাবে বূপায়িত 
করিতে হইলে কেবল বর্গগত বৈষম্যের অপনোদন করিলে চলিবে না_সকল- 
প্রকার বৈষম্যের মালিন্য হইতে মুক্ত হইতে হইবে । মানবসমাজে ।বৈষম্য দেখা 
দেয় নানাভাবে, নানাপ্রকার ভেদবুদ্ধি হইতে । মামুষে মান্ষে এই ভেদদবুদ্ধির 
একটি বিশেষ কারণ হইল শ্রেণীগত আভিজাত্যবোধ। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ভিন্ন 
ভিন্ন কারণে অভিজাত বলিয়! গণ্য হইয়া থাকে । সমাজে এইরূপ অভিজাত 
শ্রের আর অন্ত নাই-_কুলীন শ্রেণী, ধনিক শ্রেণী, শিক্ষিত শ্রেণী, এবং এই 
প্রকার আরও কত শ্রেণী । এইসব অভিজাত শ্রেণীর পাশেই রহিয়াছে অনভিজাত 
সাধারণ মান্গষের দল; তাহার! অভিজাত শ্রেণীর নিকট অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত 
হইয়া আসিতেছে। বিপুল! পৃথিবীর সর্বক্রই প্রায় এইরূপ শ্রেণী-বৈষম্য | 

বঙ্গদেশে বলীয় হিন্দুর সমাজে-_বিশেষত)ঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্ের মধ্যে এক 
শ্রেণীর লোক কিছুকাল পূর্বেও কুল ব। বংশের বিচারে অভিজাত বলিয়া বিশেষ- 
ভাবে সম্মানিত হইত। ইহারা “কুলীন+ বলিয়া পরিচিত। বিভিন্ন কুলজিগ্রন্থে 
কুলীনের নয়টি লক্ষণ নির্দেশিত হইয়াছে £ 

“আচারে। বিনয়ে। বিদ্যা গ্রতিষ্ঠ। তীর্ঘদর্শনম্‌। 
নিষ্ঠাবৃতিস্ঞপোদানং নবধা! কুললক্ষণম্‌ ॥” 
[ “নিষ্ঠাশাস্তিস্তপোদনিং" এইকরপ পাঠাস্তরও আছে। ] 

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্ঘদর্শন, নিষ্ঠ। [ ধর্মনিষ্ঠ| 2, আবৃত্তি, তপস্যা, ও 
দান_-এই' নয়টি গুণে গুণান্থিত ব্যক্তিই “কুলীন” মর্যাদ। লাভের অধিকারী | 
কিন্ত আসলে এইবপ ব্যক্তির বংশধরগণও সমাজে কুলীন বলিম্' সম্মানিত হইত। 


রঃ উনবিংশ শতাব্দীর 


ইহার ফলে বংশের পূর্বতন এক মহান ব্যক্কির দোহাই দিয়৷ পরবর্তী নিতান্ত 
নিওণ বংশধরেরাও সমাজে কৌলীন্যের মর্যাদা আদায় করিয়া লইত। 
যুক্তিহীন ও বিভেদমুলক এই কৌলীন্ত-প্রথাটি কৰে যে বাঙলার লমাজদেহে 
চাপাইয়। দেওয়৷ হইয়াছিল তাহার ইতিহাস অস্পষ্ট। কথিত আছে, গৌড়াধি- 
পতি বল্লাল সেন গণানুসারে বাঙলার ত্রাহ্গণ, বৈদ্য ও কায়স্দের কুলীন, 
মৌলিক, বংশজ প্রভৃতি কয়েকটি শ্রেীতে বিভক্ত করেন এবং .এই শ্রেণীবিভাগ 
অন্থসারেই উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সামাজিক মর্ধাদ। স্থির করিয়! দেন।২৫ কুল- 
পঞ্ধিকার সাক্ষ্য অহসারে বল্লাল সেন-কর্তৃক এইরূপ শ্রেণীবিন্যাসের সময় হইতেই 
বাঙলাদেশে কৌলীন্ত-প্রথ। প্রচলিত ।২৬ 
বল্লাল-কর্তৃক কৌলীন্তপ্রথা প্রবর্তনের বহুকাল পরে ব্রাহ্মণসমাজে প্রধান 
প্রধান কুলীন সন্তানের! প্রায় সকলেই নবগুণরহিত হইয়! নানাভাবে দোষাক্রান্ত 
হইয়া পড়িলেন। ফলে চিরাচরিত কৌলীন্বাপ্রথার মূলে ভাঙন ধরিল এবং 
সমপর্যায়ে বিবাহসন্বন্ধ স্থাপনে অস্থবিধার স্থষ্টি হইল। এই সময় বিক্রমপুরের 
দেবীবর ঘটক নামে এক ব্যক্তির সংস্কার-চেষ্টা উত্লেখষোগ্য। তিনি কৌলীন্ত- 
মর্যাদার পুনঃসংস্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। সমদোষে পতিত ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর মধ্যে 
যাহাতে পারস্পরিক বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে সেইজন্য তিনি এক-এক 
প্রকার দৌষাশ্রিত কুলীনকে এক-এক দলে রাখিলেন। দোষান্ুসারে বিভক্ত 
এইরূপ দলকে বল! হইল “মেল”। দেবীবর সমস্ত কুলীনকে ছত্রিশটি মেলে 
বিভক্ত করিলেন ।২৭ কিন্তু পরবর্তী কালে দেবীবর-প্রতিষ্ঠিত দোষাহ্ুসারী 
মেলের মধ্যেও আবার নৃতন নৃতন দোষ দেখ! দিতে লাগিল। 
ইহাই তো স্বাভাবিক নিয়যম। "অনেক মানুষ যেখানে আছে নেখানে 
বারবার নানা দোষ ঘটিতেই বাধ্য ।."*এমন জাতি নাই, এমন বংশ নাই, 
এমন মানুষ নাই, যেখানে দোষ নাই।২৮ আর কেবল মানুষই বা কেন? 
ত্রিভুবনে সকলেরই তো৷ কোনো-নাকোনে। দোষ দেখা যায়। 
'খ্যাতঃ শক্রে। ভগাঙগঃ বিধুরপি মলিনো মাধবো৷ গোপজাতো|। 
বেস্তাপুত্রো বসিষ্ঠঃ সরুজপদষমঃ সর্বভক্ষো৷ হুতাশঃ || 
ব্যাসোমৎগ্যোদরীয়ং সলবণ উদধিঃ পাগুরা জারজাতা | 
রুদ্রঃ প্রেতাস্থিধারী ত্রিভৃবনবসতাং কন্ত দোষে! ন জাতঃ” ॥২১ 
_ ইন্দ্র সর্বাঙ্গে ভগচিন্যযক্ত, চন্দ্র মলিন, কৃষ্ণ গোপকুলোতুত, বসিষ্ঠ বেস্তা- 
পুত্র, বিমাতার অভিশাশে যমের চরণ শীর্ণ, অগ্নি সর্ভূকৃ, ব্যার্স মেছুমীর পুত্র, 
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সমূত্র লবণাক্ত, পাগুবগণ জারজ, শিব প্রেতাস্থিধারী__ইহা তো সকলেরই জানা 
আছে। ত্রিভৃবনবাসী কাহার না দোষ ঘটিয়াছে? 

অথচ কৌলীন্তপ্রথ! প্রবর্তনের সময় হইতেই সমাঁজপতিরা কে দোষ 
খুঁজিয়া খুঁজিয়! মানুষকে ছোট করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাহাদের 
একবার কোনে! সামাজিক দ্ৌষ স্পর্শ করিত, তাহার। চিরকালের মতো মমাজে 
পতিত বলিয়! গণ্য হইত।৩০ কৌলীন্তাভিমানী একই বর্ণের লোকের নিকটও 
তাহার! স্বণা ও অবজ্ঞার পাত্র হুইয়৷ থাকিত। তাহাদের সর্বাপেক্ষা বড় বিপু 
দেখ! দিত নিজ নিজ কন্যার বিবাহদানকালে। সমাজচ্যুত বলিয়া সচরাচর 
তাহাদের কন্যাদদের কেহ বিবাহ করিতে চাহিত না। আর কেবল তাহারাই 
বা কেন? কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যাদেরও সহজে বিবাহ হইত না _হইলেও অনেক 
স্থলেই বিবাহের নামে কৌলীন্তের বেদীমূলে তাহাদের বলি দেওয়া হইত। 
কৌলীন্যের প্রতি অন্ধমোহবশতঃ কন্যাকে কুলীনের ঘরে বিবাহ দিয়া অক্ষয় পুণ্য 
অর্জনের লোভ তখন সমাজে বড় হইয়া! উঠিয়াছিল। এযুগে যেমন কন্ঠার 
বিবাহে যোগ্য পাত্র হিসাবে পিতামাতার পক্ষে কুলের পরিবর্তে শিক্ষা-দীক্ষা ও 
ধনমর্ধাদাই লক্ষ্য, সেযুগে তেমনি কুলই লক্ষণীয় ছিল। কুলীনের ঘরে জন্মিলে 
কানা-খোড়াও কন্দর্পের দরে বিকাইত। ইহার কলে বিগ্ান বুদ্ধি, অর্থ, বয়স 
সমস্তই তুচ্ছ হইয়া গিয়া কেবল কুলমর্ধাদাই প্রাধান্য লাভ করিত। সমাজের 
যখন এই অবস্থা, তখন এই বিসদৃশ ও অস্বাভাবিক ব্যাপারের যাহা৷ কিছু অশুভ 
ফল, তাহা ভোগ করিতে হইত তরুণী কুলীন কন্যাদ্দের। বন্দ্যবংশখ্যাত পরম- 
কুলীন স্বামী অতিবড় বৃদ্ধ হইলেও সেকালের তরুণী অন্নদার্দের কথ বলিবার 
জো ছিল না_কৌলীন্যগর্বা পাষাণ বাপের কুলীনে কন্যা্দানরূপ পবিত্র কর্মের 
বলি হুইয়৷ বিষাদক্রিষ্ট অন্তরে তাহাদের প্রথম যৌবনের দিনগুলি অতিবাহিত 
করিতে হইত। কত কুলীন কন্যার জীবনের প্রভাতবেলাতেই ষে সন্ধ্যার বিষণ্ন 
অন্ধকার ঘনাইয়! আসিত, তাহার ইয়ত্ব। ছিল না। 

বাঙলার আগমনী ও বিজয়া গান সেকালের কৌলীন্য-নিম্পেষিত সমাজ- 
জীবনের এক করুণ শ্বতি বহন করিতেছে । অষ্টমবাঁয়া কন্যা গৌরীকে বৃদ্ধ, 
দরিদ্র, নেশাখোর শিবের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিরিরাজ ষে কৌলীন্তাপ্রথার 
মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন, বাঙলার কুলীন সমাজে ঘরে ঘরে তাহারই পুনরাবৃত্তি 
দেখ! গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'কুলীন কাহিনী”৩১ নামক গ্রন্থে উল্লিখিত কামিনী 
নামে এক পরম। সুন্দরী কিশোরী কুলীনকন্তার কুলীন বরের বর্ণন৷ উল্লেখযোগ্য £ 
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'বিরটী বাস্তাবিক একখানি বৃষকাঠ। বয়স চজিশ পার হইয়াছে) গায়ে মাংস 
নাই, যাহা আছে তাহা লোল হইয়া পড়িয়াছে, মাথার চুলগুলি পাকিয়া। 
স্থেতব্ণ ধারণ করিতেছে, দীঁত খুঁজিলে মিলে না, রং যেন কালি ঢালা, হাত প! 
লম্বা! লম্বা, পিঠ কুঁজা হইয়া পড়িয়াছে, বয়োধর্মে কাকালটা একটু ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছে, আশৈশব ছিটা টানার অভ্যাসে গলাটি সরু, পেটটা মোটা, তাহার 
উপর কাচ! শির বাহির হইয়াছে । সর্বগায়ে চাক চাক। দাদ [ পৃ. ৩]। 

কুলীনকুলজাত এইরূপ এক-একজন পুরুষ কত ষে বিবাহ করিত ভাহ। মনেও 
রাখিতে পারিত না।৩২ বিবাহের পর কুলীন জামাই তাহার কৌলীন্তের 
মর্ধাদাস্বরূপ প্রাপ্ত অর্থাদি লইয়া সরিয়। পড়িত, আর যেখানকার কনে সেখানেই 
পড়িয়া থাঁকিত- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুলীন কন্যা বিবাহের পর শ্বশ্তরঘর করিতে 
যাইত না। 

একদিকে কুলীন-ব্রাক্মণদের সারাজীবন ধরিয়া! চলিত এইবূপ বিবাহোঁৎ্সব, 
'অন্যর্দিকে বংশজ-ব্রাঙ্মণেরা বিবাহই করিতে পারিতেন না। তাহাদের পক্ষে 
্বী হুর্পত হওয়ায় নানা দেশ হইতে নৌকা! ভরিয়া লোকে অনেক কন্যা লইয়া 
বিক্রয় করিতে আনিত। সেইসব কন্যার মধ্যে কেহ ব1 বিধবা, কেহ বা! নীচ- 
কূলোৎপন্না, কেহ বা হিন্দুই নয়। সকলকেই ব্রাহ্মণকুমারী বলিয়। উপস্থিত কর! 
হইত এবং লোকে গরজের চোটে অত খোজ খবর না লইয়াই অল্প মূল্যে কিনিয়া 
লইয়! বিবাহ করিতেন। এইসব কন্যাদের পূর্ববঙ্গে ভরার মেয়ে বলিত।১৩৩ 

কৌলীন্কাপ্রথার কল্যাণে এইভাবে একই বর্ণের মধ্যেও ঘোরতর বৈষম্যের 
স্ষ্টি হইয়াছিল। হিন্দুসমাজে জাতিভেদের সঙ্গে সঙ্গে এই 'বল্লালী বালাই»ও 
মান্থুষের প্রতি ঘ্বণা ও বিদ্বেষের বিষ ছড়াইয়া মনুষ্যত্বকে বার বার লাঞ্চিত 
করিয়াছে। কিন্তু কোনো সামাজিক অনাচার বা কুপ্রথাকে চিরকাল জীয়াইয়। 
রাখ যায় না_যায় নাই কৌলীন্কাপ্রথাকেও। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত 
জীবনবোধ এই বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীত্র ধিক্কার ধ্বনিত 
করিয়াছিল । এই শতাব্দীর লেখকদের লেখনী-প্রস্ুত আঘাতের ফলে যে 
সামাজিক আন্দোলন দেখা দিয়াছিল,৩৪ তাহাই কৌলীন্াপ্রথাকে ক্রমে ক্রমে 
আত্তাচলপথাবলম্বী করিয়া তুলিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর সমাজমনে এই বিলীয়মান 
প্রথাটি হয়তো কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিতেছে; কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ অবলুষ্তির 
জন্ট আর বেশীদিম অপেক্ষা করিতে হইবে বলিয়! মনে হয় না। 

সামাজিক এইপ্রকার বৈষম্যের পাশে পাশেই আবার দেখা যায় রাষ্ত্রিক 
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ক্ষেত্রে নাঁনাপ্রকার বৈষম্য। রাষ্ট্রীয় জীবনে রাষ্ট্রনায়ক ও রাষ্ট্রীধীন সাধারণ 
জনগণের যধ্যে বহুকাল ধরিয়াই বৈষম্যের একটা স্থ-উচ্চ প্রাচীর বর্তমান । 
রাষ্্রনায়কদের শক্তিমতার বিচিত্র লীলায় উন্নত প্রাসাদণীর্য হইতে নিষ্নে কুটার- 
প্রাণে যে উষ্ণশ্বাস ঝাটকা ছুটিয়া আসে, তাহার বেগ প্রতিহত করা যেমন 
কঠিন, তেমনই সময়সাপেক্ষ। যুগে যুগে এই ঝঞ্চাবর্তে পড়িয়া! মাঁচুষ নিশিষ্ট 
হইয়াছে, এবং অবশেষে দলিতফণ] ফণিনীর ন্যায় উর্ধে মস্তক তুলিয়া বিশ্রোহ 
ঘোষণ। করিয়াছে । 

মাঁনধসভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়, রাঁজাই ছিলেন এক সময় 
রাষ্ট্রের একমাত্র নায়ক। রাষ্ট্রপরিচালনায় তাহার নির্দেশ ছিল অলঙ্যনীয়-_ 
তাহার কোনে! কার্ষের জন্যই তাহাকে কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে হইত 
না। ইহার ফলে বহক্ষেত্রেই রাজতন্ত্র হইয়া! উঠিত স্বৈরাচারী ও প্রজাপীড়ক। 
পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই একদিন এইরূপ রাজতন্ত্র কায়েম ছিল। রোমের 
সম্রাট, মিশরের ফারাও, পারস্তের শাহ, ভারতবর্ষের রাঁজা-নবাব-স্থলতান- 
বাদশার দল যুগে যুগে এই রাজতন্ত্রেরই পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে । রাজকীয় 
আসন ঘিরিয়া চলিয়াছে বিলাস-ব্যসনের লীলা রাজদণ্ত প্রকাশ পাইয়াছে 
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটায়, আর রাজ্যের দারিদ্রাসম্বল সাধারণ মাস্থষের দূল 
দিনযাপন করিয়াছে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া__চোখের জল মুছিয়া। রাজ- 
রাজড়া-অধ্যুষিত পৃথিবীর ইহাই সামগ্রিক চিত্র। 

রাজাকে সেকালে মনে করা হইত ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া । আমাদের 
প্রাচীন শাস্ম “মন্ুসংহিতায়” বল! হইয়াছে £ 

“বালোহপি নাবমস্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ | 
মহতী দেবত। হোষ। নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥৮ [অব ৭. শ্পো. ৮]1 

[ রাজ! বালক হইলেও সাধারণ মানুষ বলিয়া অবজ্ঞেয় নহেন, মহানি দেবতা 
তিনি- মান্ষরূপে অবস্থান করিতেছেন ]। 

মধ্যযুগের ভারতবর্ষেও দিল্লীর মৌগল বাদশাহকে “দিল্লীশ্বরো বা! জগদীশ্বরে। বা” 
বলিয়] শ্রদ্ধার্ধ্য নিবেদন কর! হইয়াছে । রাজার প্রতি অতিভক্তিবশতংই 
ইংরাজের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে 0106 ০12 0০10 71:08” কথাটি অন্ুস্যত | 

একদিকে ঈশ্বরসদৃশ অসীম ক্ষমতাশালী নরপতি, অপরদিকে রাজভয়ে সতত 
ন্স্ত করভার-প্রপীড়িত সাধারণ নরনারী। পৃথিবীর দেশে-দেশেই ছিল রাঁজা- 
প্রজা় এইরূপ গুরুতর বৈষম্য । ইহার অবশ্থস্ভাবী পরিণতিরূপে যাহী ঘটিবাঁর 


৪৪ উনবিংশ শতাব্দীর 


তাহাই ঘটিয়াছে। বলদৃপ্ত শেচ্ছাচারের কবলে পড়িয়া ,নিরুপায় জনগণকে বরণ 
করিয়া! লইতে হইয়াছে সীমাহীন দুঃখ ও লাঞ্ছনা। ইংলগ্ডের রাজা প্রথম চার্লস 
রাজদর্পে জনমতকে পধুদ্িস্ত করিয়া এক সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে 
চাহিয়াছিলেন। ফ্রান্সের 'প্রমোদাহুরক্ত, বুখা-ভোগাসক্ত, ব্যয়শৌগড, স্বার্থপর 
রাজা; পঞ্চদশ লুই “অন্নাভাব-পীড়িত প্রজার জীবনোপায় অপহরণ করিয়া” 
রাজকীয় বিলাসভবনকে উৎসবমুখর করিয়া তুলিয়াছিলেন।৩?  কশ-বিপ্লবের 
প্রাকৃকালে কশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাস তাহার ছুই প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীর 
[পোবিভোনোস্টেভ (20)200109569%)৩ প্রেহ.বি (6150৮)] সাহায্যে শাসনের 
নামে জনগণের উপর ষে নির্মম অত্যাচার চালাইয়ছিলেন, তাহার তুলনা বিরল। 

প্রজাগীভনের এই যে আদিম ধারাটি, ইহ! ভারতবর্ষের উপর দিয়াও 
অনিবার্য বেগে বহিয়া চলিয়াছে। হিন্দুযুগ হইতে মুসলিম যুগে, মুসলিম যুগ 
হইতে ইংরাজ যুগে ইহার গতি অব্যাহত। হিন্দু রাজা অজাতশক্রর আদেশে 
তাহার রাজ্যের বৌদ্ধ প্রজাদের উপর যে কঠোর নিগীভন চলিয়াছিল, তাহা 
পক্ষপাতছুষ্ট রাজশক্তির উদ্ধত মনোভাবের পরিচয় বহন করিতেছে । আবার 
মুলিম-যুগেও পরধর্ম-অসহিষণণ বহু মুসলমান শাসকের ভেদনীতির ফলে হিন্দু 
প্রজাদের নানাপ্রকার ছুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে । শুধু তাহাই নহে, এই 
যুগে স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তি কখনও কখনও সমগ্র দেশের বুকে রক্তের বন্যা বহাইয়া 
দিয়াছে। বস্ততঃ হিন্দু-যুগই হউক, আর মুসলমান-যুগই হউক, ভারতের জন- 
সাধারণ প্রায় কোমোকালেই নিরবচ্ছিন্ন স্থখশাস্তি ভোগ করিতে পারে নাই 1৩৬ 

ইতরাজ-যুগেও এদেশে প্রতৃশক্তির খেল! সমানে চলিয়াছে। ১৭৫৭ প্রীষ্টাব্ধের 
২৩এ জুন তারিখে পলাশীর লক্ষবাগ আমবাগানে যে প্রহসন অভিনীত হইয়। গেল, 
তাহার পরেই দেখিতে দেখিতে ইংরাজ-বণিকের মানদণ্ড আত্মপ্রকাশ করিল 
রাজদণ্ুরূপে। প্রায় ছুই শতাব্দী ধরিয়া ইংরাজের রাজদণ্ডের আশ্ফালনে 
ভারতের জনজীবন বিপর্যস্ত হইয়াছে- রাজ্য ও রাজধানী ভাঙিয়া পড়িয়াছে, 
ক্লষক অন্নাভাবে চোখের জল ফেলিয়া দিন কাটাইয়াছে, শিল্পী যন্ত্রের নিকট নতি 
স্বীকার করিয়! অন্ধকারে মুখ লুকাইয়াছে, দেশের সম্পদ দেশের মাটি ছাডিয়। 
সাত সাগরে পাড়ি জমাইয়াছে। 

শোষণভিত্তিক এই ইংরাজ-রাজত্বের বনিয়াদ রচনা "করেন ওয়ারেন হেস্তিংস 
নামে ইংরাজ কোম্পানীর এক জবরাস্ত, প্রতিনিপি। বারাণলীর রাজা 
চৈৎসিংহকে রাগ্যচ্যুত করিয়া, অযোধ্যার বেগমদের সঞ্চিত অর্থ অপহরণ করিয়া, 


বাঙল। সাহিত্যে লাম্য-চিন্ত ৪৫ 


বনুজনশ্রদ্ধেয় মহারাজ নন্দকুমারকে অন্যায়ভাবে ফাসি দিয়া এবং কুখ্যাত 
দেওয়ান দেবীদিংহের সহায়তায় রাজন্ব আদায়ের নামে দেশের আপামর 
জনসাধায়ণকে নিপীড়িত করিয়া হেস্তিংস সাহেব এদেশে প্রজাগীড়নের উৎস 
খুলিয়া দিয়াছিলেন।৩" তাহার পর দীর্ঘকাল ধরিয়া সেই উৎস হইতে 
নিঃস্ত ধারাই নানানভাবে আকিয়া*বাঁকিয়া ভারতবর্ষের বুকে আবতিত 
হইয়াছে--কখনও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ক্ষীণ ধারায়, আবার কখনও বা 
জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রবল শ্রোতে ইহার গতি অব্যাহত রহিয়াছে । ৃ 

রাজশক্তির পক্ষপুটে আশ্রয় লইয় সাধারণ ইংরাজ বণিকগণও বাণিজ্যের 
নামে এদেশের লোকদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাইয়াছে। বাঙলাদেশে 
এইব্প অত্যাচারের প্রধান পাণ্ডা ছিল নীলকর সাহেবেরা ।৩৮ নীলকরের 
অত্যাচার সম্বন্ধে সমসাময়িক সাহিত্যে লিখিত হইয়াছে “".'নীলকরের জুলুম 
অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজারা নীল বুনিতে ইচ্ছুক নহে কারণ ধান্যাদি 
বোনাতে অধিক লাভ, আর যিনি নীলকরের কুঠীতে যাইয়। একবার দাদন 
লইয়াছেন তাহার দফা একেবারে রফা৷ হয়। প্রজারা প্রাণপণে নীল আবাদ 
করিয়] দানের টাঁকা পরিশোঁধ করে বটে কিন্ত হিসাবের লাহ্গুল বৎসর ২ বৃদ্ধি 
হয় ও কুঠেলের গমন্তা ও অন্যান্ত কারপরদাজের পেট অল্পে পূরে না। এইজন্য 
যে প্রঙ্তা একবার নীলকরের দাদনের স্থধামৃত পান করিয়াছে সে আর প্রাঁণাস্তে 
কু্টীর মুখো হইতে চায় না, কিন্তু নীলকরের নীল না তৈয়ার হইলে ভারি 
বিপত্তি।-..নীলকর বেটাদের জুলুমে মুলুক খাক হইয়। গেল-_গ্রজারা ভয়ে, 
ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে? 1৩৯ 

ইহ ব্যতীত ইংরাঁজ বণিকর্দের বিভিন্ন সওদাগরী অফিসেও দেশীয় কর্ম- 
চারীদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ প্রতুরা প্রায় সর্বদাই উদ্ধত আচরণ প্রদর্শন করিতেন। 
তাহার। নিজেদের “রাজার জাতি' ভাবিয়া স্ফীত হইতেন, আর দ্বেশীয় লোকদের 
দ্বণা করিতেন “নেটিভ” বলিয়া । সময় সময় রাজপ্রতাপ-পরিপুষ্ট রাজার জাতদের 
শ্রামুখ হইতে নেটিভদ্দের উদ্দেশে এমন সব বিশেষণ উচ্চারিত হইত, ষাহাকে 
মধুর বলিয়া গ্রহণ কূরিতে পারে কেবল তাহারাই যাহাদের আত্মমর্ধাদা নামক 
বস্তটির একাস্তই অভাব ।৪9 

রাজকীয় ক্ষমভার আওতায় থাকিয়া 'ছূর্বলের উপর লবলের এই' যে 
অত্যাচার, ইহা পূর্ববর্তী হিন্দু ও মুসলমান্যুগের ন্যায় ইংরাজ-যুগেও ভারতবর্ষের 
ইতিহাঁন কলঙ্কিত করিয়াছে । অথচ রাজ ও রাজকীয় আদর্শ সম্বদ্ধে ভারতবর্ষের 


৪৬ উনবিংশ শতান্বীর 


মৌলিক শিক্ষ। সম্পূ্ণপূপেই স্বতন্ব। ভারতবর্ষ নৃপতিকে মৃকুট-দণ্ড ও লিংহাসন- 
ভূমি ভ্যাগ করিয়া দরিব্রবেশ ধারণ করিতে শিখাইয়াছে। সহশ্র বোকের 
ছুংখকে আপনার ছুঃখ বলিয়া গ্রহণ করা, সহন্দর লোকের বিপদকে আপনার 
বিপদ বলিয়া বরণ করা, সহশ্র লোকের দারিদ্রযকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া 
সন্ধে বহন করা__ইহাই ভারতবর্ষের রাজধর্ম।৪৯ প্রিয়দর্শী অশোকের সহদয় 
গ্রজাপালন, সম্রাট হর্ষের পঞ্চবাধিক দানযজ্ঞ, মারাঠাপতি শিবাজীর বৈরাগ্য- 
স্চক 'ভাগোয়া ঝাণ্ডা, ভারতের এই ত্যাগবিশ্তদ্ধ রাজধর্মের কথাই ঘোষণা 
করিতেছে। 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর রেনের্সাধর্মী মননশীলতা। সম্ভবতঃ ভারত- 
বর্ষের এই রাজধর্মের আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তৎকালীন স্বৈরাচারী 
শাঁসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে । সত্য বটে, পাশ্চাত্যের 
জাতীয়তাবাদ, সাম্য ও স্বাধীনতার শিক্ষা এই শতকের তরুণ মনকে প্রভাবিত 
করিয়াছিল, কিন্তু প্রাচ্যের উন্নত ভাবাদর্শ যে তাহাতে ছায়াপাত করে নাই 
তাহা জোর করিরা বল! যায় না। ইয়ংবেলগণ যেমন রশোর 10% 007%641 
5০০81 গ্রন্থ পাঠ করিয়া রাজা ও প্রজার পারস্পরিক কর্তব্যপাঁলন বিষয়ে 
নৈতিক চূক্তিবদ্ধতার কথা জানিয়াছিলেন, তেমনই জানিতেন ভারতের প্রভা- 
হিতৈষী সম্রাট অশোক ও আকবরের বিভিন্ন জনকল্য1ণমূলক প্রচেষ্টার কথা । 
প্রাচা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের মিশ্র প্রতিক্রিয়ার ফলেই উনিশ শতকের বাঙালী 
মনীষা সর্বপ্রকার বন্ধন ও দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভের পথ খুঁজতে প্রয়াসী 
হইয়াছিল। 

বড় রকমের কোনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এই শতকে দানা বাঁধিয়া 
উঠ্ঠিতে পারে নাই নতা,, কিন্তু প্রগতিপন্থী বিভিন্ন শিক্ষিত ব্যক্তির মনে ইংরাজ 
প্রতুশক্তির বিরুদ্ধে অসস্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল। মুদ্্রাযস্তরের স্বাধীনতা! 
প্রতিষ্ঠার জন্য রামমোহনের আন্দোলন, পক্ষপাততুষ্ট বিচার-প্রহসনের বিরুদ্ধে 
রসিককুষ্ণ মল্লিক [ ১৮১০-৫৮ ] ও দক্ষিণারঞ্রন মুখোপাধ্যায়ের | ১৮১৪-৭৮ ] 
লোচ্চার প্রতিবাদ, গ্রজাসাধারণের প্রতিনিধিত্বমুলক সরকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে 
অক্ষয়কুমার দত [১৮২৮৬] ও ছ্বারকানাথ বিষ্াভৃষণের [১৮২০-৮৬] স্থম্পষ্ট 
অভিমত, সাম্রাজ্যবাদী শাসনযক্ত্রের বিরুদ্ধে শিশিরকুমার ঘোষের [১৮৪*-১৯১১] 
সুতীন মৃত্তব্য এবং হিন্ুমেলা। 8630351 45550618110175 8116510 [719150 
ঠর7780005 [41910 15885 প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী সভা-দমিতির 


বাঁডবা। ল্লাহিতো সামা-চিন্ত। ৪৭: 


প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়! ব্রিটিশ শাসনের লৌহকবল হইতে নবজাগ্রত বাঙন্রার আত্ম- 
রক্ষার প্রয়াম পরিলক্ষিত হয় ।৪২ 

উনবিংশ শতাববীতে বাঙালীর সাহিত্য-সাধনায়ও এই প্রয়াস পরিস্ফুট। 
রঙ্গলাল-রচিত 'পদ্মিনী-উপাখ্যান'-নামক আখ্যানকাব্যের 'ম্বাধীনতা-হীনতায় 
কে বীচিতে চায় হে” কাব্যাংশে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ*নামক উপন্যাসে 
গ্রথিত “বন্দেমাতরম্* সংগীতে, গুপ্তকবির স্বদ্েশগ্রীতিমূলক কবিতায় সেকালের 
বন্ধনগীড়িত বাঙলার মর্মবাণী উৎসারিত হইয়াছে । দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ* নাটক- 
খানিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । “নীলকর-নিকর-করে” লাঞ্চিত তৎকালীন 
বাঙালী জীবন্‌ এই নাটকের উপজীব্য । স্বার্থান্ধ নীলকর সাহেবদের হাতে 
গ্রামীণ বাঙলার জনজীবন যে একদা! কী নির্মমভাবে নির্যাতিত হইয়াছিল, 
তাহার মর্মস্তদ্দ চিত্র উপস্থাপিত করিয়! নাট্যকার তুর্বলের উপর সবলের চিরন্তন 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে মৌন প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। ৃ 

এই প্রতিবাদ শুধু সাহিত্যে নয়, ইংরাজ-মুরব্বীয়ানায় উত্ত্যক্ত আত্মমর্যাদাশীল 
বাঙালীর কেও সময় সময় ইহ! সোচ্চার হইয়া উঠিত।৪৩ বিশ শতকের 
গোড়ার দিকে বাঙলারদেশে 5০০0০৫ £৪০০কে 00560 করার যে ছুঃসাহসিক 
প্রয়াস দেখা দিয়াছিল, উনিশ শতকে তাহারই প্রস্তুতি চলিয়াছে নবজাগ্রত 
বাঙালীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে। সেকালে প্রভৃশক্তি ও প্রজাশক্তির মধ্যে বিরোধ 
ও বৈষম্যের অবসান ঘটাইবার জন্য যে আয়োজন শুরু হইয়াছিল, তাহারই ক্রম- 
বিবতিত পরিণতি একালের প্রজাতন্ত্রী ভারতবর্ষ । 

প্রজাতন্ত্রী ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান সমস্যা হইল ধনবৈষম্য ত্রান করিয়। 
শোষণহীন সমাজ গঠন। কিন্তু সমস্যাটি যে কেবল ভারতবর্ষেরই তাহা নহে। 
পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই এখন এই সমন্তা প্রবল হইয়! উঠিম়্াছে। এক 
কথায় বলিতে গেলে, বিংশ শতাব্বীর স্থ্‌সভ্য পৃথিবীতে দর্বপ্রকার শোষণ হইতে 
মুক্তিলাভের জন্ঘা একটা বিশেষ ব্যাকুলত। দেখ! দিয়াছে । অবশ্তট শোয়ণমুক্তির 
এই ব্যাকুলতা ষে কেবল এই শতাব্দীরই বৈশিষ্ট্য, তাহা বলিলে তল বল। 
হইবে । যেদিন হইতে সমাজে শ্রেণীভেদ দেখ। দিয়াছে,৪৪ সেদিন হইতেই এক 
শ্রেণী অপর শ্রেণীকে শোষণ করিতেছে, এবং এই শ্রেণী-শোষণের অবশ্যন্ভাবী 
ফ্ধই ছুই শ্রেণীবিরোধ-_প্রবল্গের নাগপাশ হইতে দুর্বলের মুক্তিলাভের 
ব্যারুনতা। 'আামল কথা, ফেদ্দিন হুইতে শ্রেণীভেদ শুরু হইয়াছে, নেদিন 
হইতে শ্রেণীবিরোধও অনিবার্য হইয়া! উদ্রিয়াছে। 


৪৮ উনবিংশ শতাব্দীর 


দীর্ঘকাল ধরিয়া, অর্থনৈতিক ক্ষেঞ্জে মানবসমাজ, প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়া আসিতেছে- এক শ্রেণীর লোকের! বিনা পরিশ্রমে [ ব৷ হবপ্ন শ্রমে ] 
অপরের শ্রমলন্ধ ধনের অনেকখানি আত্মসাৎ করিয়া আরামে জীবন উপভোগ 
করে, আর এক শ্রেণীর পরিশ্রমী মানুষ কঠোর পরিশ্রমে ধনোৎ্পাদন করে এবং 
উৎপন্ন ধনের অতি সামান্যমাত্র লাভ করিয়া কোনমতে জীবিক] নির্বাহ করে। 
বিন। শ্রমে অপরের শ্রমোৎপন্ন ধনের উপর মালিকান] করার যে রীতি, তাহারই 
পারিভাষিক নাম শোষণ [ [91010860011 শোষণক্রিয়ার ছুইটি বিপরীত 
ফল লক্ষ্য কর! ষায়-_একটি ধনসঞ্চয়, অপরটি দারিদ্র্য । যাহারা শোষণ করে, 
তাহার৷ সমাজে ধনী বলিয়। প্রতিষ্িত, আর যাহারা শোষিত হইয়া] জীবনের 
তিক্তম্বা্দ গ্রহণ করিতেছে, তাহার! সমাজের নীচের তলায় দরিদ্র বলিয়া 
অবহেলিত হইতেছে। সমগ্র সমাজ ছুইটি বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়! 
পড়িয়াছে-_ধনী ও দরিদ্র, শোষক ও শোধিত।৪€ 

ধনী ও দরিদ্রের এই যে বৈষম্য, ইহাঁৰ অবসান ঘটাইবার জন্য আজ দেশে 
দেশে নানাপ্রকার আন্দোলন গডিয়া উঠিতেছে। স্বার্থলোলুপ মানুষের অপরকে 
বঞ্চিত করার সকলপ্রকার অপচেষ্ট। স্তব্ধ করিয়! দিয়া শোষণমুক্ত সুস্থ ও সুন্দর 
সমাজ গঠনের প্রয়াস আজ পৃথিবীর দিকে দিকে । 

ভারতবর্ষেও সমাঁজবিপ্রবের এই প্রয়াস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। 
ভাবতীয় সমাজে বহুকাল হইতেই ধনী ও দরিদ্রে বৈষম্য চলিয়া আসিতেছে 
সত্য,৪৬ কিন্তু ব্রিটিশ আমলে উহা৷ বিশেষভাবে তীব্র হইয়। উঠে। ব্রিটিশ 
শাসকদের ভূমিরাজন্বনীতি এবং দেশীয় কুটির-শিল্পকে পরুদত্ত করিয়া যন্ত্রশিল্পের 
অগ্রগতিই এইরূপ বৈষম্যের প্রধান ক।রণ বলিয়া নির্দেশিত। 

ভারতবর্ষের ভূমিব্যবস্থার এতিহাসিক পর্যালোচনা! করিলে দেখা যায় যে» 
ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে কষকগণই ছিল এদেশে জমির প্রকৃত মালিক । জমিতে যে 
শশ্য উৎপন্ন হইত, তাহার একটা নির্দিষ্ট অংশমাত্র কষককে রাঁজকর হিসাবে দিতে 
হইত।৪৭ যে-বৎসর জমিতে ফসল কম ফলিত, সে-বৎসর জমির খাজনাও 
কমিয়া ষাইত। আর যে-বখসর জমিতে অধিক ফলন দেখ দিত, সে-বৎসর 
কৃষক এবং শাসক উভয়েরই প্রাপ্তি বাড়িয়া যাইত । কর-সংগ্রহের এই 
আম্মপাতিক ব্যবস্থার ফলে রুষকের আথিক অবস্থার উপর কোনে। লময়েই খুব 
বেনী চাপ হৃষ্টি হইত নী। ইহার ফলে ধনীর পর্যায়ে না! পড়িলেও কৃষকেরা 
কখনও মেটট। ভাত মোট কাপড়ের অভাব বোধ করিত না। 


বাঙলা! সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত। ৪৪৯ 


কিন্তু ব্রিটিশ আমলেই কষকর্দের-_-বিশেবতঃ বাঙলার কৃষকদের প্রথম কপাল 
ভাঙ্গিল”। ব্রিটিশ শাসকদের প্রসাদপুষ্ট জমিদার নামে এক শ্রেণীর হঠাৎরাজার 
দূল বাঙলার ভাগ্যাকাশে মাথ! চাড়। দিয়া উঠিল, আর মাটির শিশু কৃষকগণ 
মাটির উপর তাহার্দের চিরাগত অধিকার হারাইয়। জমিদারদের অধীনে ভূমিহীন 
দরিদ্র কৃষি-মজুরে রূপাস্তরিত হইয় গেল। অবশ্য ব্রিটিশ শাসনের যুগেই যে 
সর্বপ্রথম জমিদার-শ্রেণীর স্থষ্টি হইয়াছিল তাহা নহে, তৎপূর্ববর্তী কালেও 
এদেশে, জমিদার ছল, তবে জমির উপর তাহাদের কোনো মালিকান। 
ছিল না__-তাহারা ছিল তৎকালীন রাজসরকারের খাজনা আদায়ের প্রধান 
কর্মচারীমাত্র 1৪৮ 

ব্রিটিশ আমলের একেবারে গোড়ার দিকে ব্রিটিশ শাঁসকগণ এদেশের 
ভূমিরাজস্ব আদায়ের প্রাচীন পদ্ধতিটাই মানিয়া লইয়াছিলেন, অর্থাৎ কৃষক" 
দিগকেই জমির মালিক বলিয়! স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদের নিকট হইতে 
খাজনা আদায় করিতেন। কিন্তু পূর্বে ষেমন জমির বাৎসরিক উৎপাদন হইতে 
নির্দিষ্ট হারে খাজন1 আদায়ের ব্যবস্থা ছিল, তাহা! রহিত করা হইল) 
তৎপরিবর্তে জমিপ্রতি খাঁজন।র হার নিদিষ্ট হইল। পূর্বের ন্যায় জমিদার- 
নামধারী রাজন্ব-সংগ্রঠহক কর্মচারীদের উপরই রহিল গ্রতিবৎসর নব-নিদদিষ্ট 
হারে কষকদের নিকট হইতে খাজনা! আদায়ের ভার । এই সব জমিদারের মধ্যে 
ধাহারা কোনো কারণে নিদিষ্ট খাজন। যথাসময়ে সংগ্রহ করিয়। উঠিতে পারিতেন 
না, তাহার্দিগকে নির্মমভাবে অধিকারচ্যুত করা হইত।9৯ 

পরবর্তা কালে ভূমিকর-সংগ্রহের ব্যাপারে একটা বিরাট পরিবর্তন সুচিত 
হইল। ১৭৯৩ সালে ভারতের তরাশীত্তন শাসনকর্তা লর্ড কর্ণওয়ালিশ 
ভূমিরাজস্ব-সংগ্রাহকদের ভূমির মালিক বলিয় স্বীকার করিয়া রাজন্ব বিষয়ে 
তাহাদের সহিত চিরকালের মতে। একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। ইহাই 
ইতিহানে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত: [65179816070 ৪৮০157090] নামে খ্যাত।৫০ 
এই বন্দোবস্ত অন্থসারে নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট খাজনা দেওয়ার শর্তে 
জমিদবরিগণ জমির সম্পুর্ণ মালিক হইলেন, জমিতে কষকর্দের আর কোনে স্বত্ব 
রহিল নী। ফলে কৃষকদের ছুঃখকষ্ট বাড়িয়া গেল; জমিদারগণ কৃষকদের 
নানাভাবে শোঁষণ করিয়া! ধন সঞ্চয় করিতে লাগিলেন রাজার হস্ত কাঙালের 
সমস্ত ধনই চুরি করিতে প্রসারিত হইল। শুধু তাহাই নহে, নিরম্কুশ ক্ষমতা 
হাতে পাইয়া জমিদারগণ [বা জমিদারের গো়স্তার! ] প্রজাদের উপর কখনও 

৪ 


উর্নবিংশ শতাব্দীর 


কখনও অতি লামান্য কারণেও কঠোর অত্যাচার চালাতে কুষ্টিত হইতেন না।৫৯ 
অত্যাচারী জমিদারের প্রতিকারহীন অত্যাচারের শিকার হইয়া কত গোফুর 
জোলা, কত অভাগীর পুত্রকে যে চোখের জল সম্বল করিয়। জীবন কাটাইতে 
হইয়াছে তাহার ইয়ত্বা নাই। 

কিন্তু “এহে। বাহা” ইহার উপর আবার মহাজনের উৎপীড়ন। “মহাজন? 
শব্দটি ব্যুৎপত্বিগত অর্থে মহান ব্যক্তিকে বুঝাইলেও, লৌকিক ব্যবহারে ইহা 
একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। যাহারা সুদে টাকা [ কখনও ক্লুষকদিগকে 
বীজধান বা চাষের যন্ত্রপাতি ] ধার দেয়, তাহারাই মহাজন [1107)25 16700617] 
নামে পরিচিত। গ্রাম-বাঙলার কষক-সমাজে মহাজন ছিল একদিকে যেমন 
ভীতির পাত্র, অপরদিকে তেমনই নিরুপায়ের উপায়। অনাবুষ্টি বা অতিবৃষ্টির 
ফলল শস্তের ফলন আশাহ্বরূপ না হইলে, অথব। চাষের গরু-মহিষের আকম্মিক 
মৃত্যু ঘটিলে কৃষকের দুর্দশার আর সীমা থাকিত না। ইহা ছাড়। আরও অনেক 
কারণে তাহাকে গ্রায়ই আথিক দিক দিয়! বিপন্ন হইয়! পড়িতে হইত। তখন 
খণ কর! ছাড়া তাহার আর কোনে উপায় থাকিত না। খণের জন্য সে মহা" 
জনের দ্বারে উপস্থিত হইত, অত্যধিক স্থদে টাকা ধার করিয়া আনিত।. কিন্তু 
ক্রমবর্ধমান অর্থরুচ্ছ তার জন্য তাহার পক্ষে মহাজনের খণ শোধ করিয়া উঠা 
অসম্ভব হুইয়া পড়িত, অথচ ন1 করিয়াও উপায় ছিল নাঁ_মহাজন ইচ্ছা করিলে 
দেনার দায়ে কৃষকের সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করিয়া! লইতে পারিত। স্থতরাং 
কৃষককে অনেক সময় চাষের গরু-লাঙ্গল বিক্রয় করিয়া অথবা জীবিকার একমাত্র 
অবলম্বন সামান্য জমিটুকু বন্ধক রাখিয়া বা বেচিয়। দিয়া মহাজনের খণ শোধ 
করিতে হইত। 

ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে কিন্ত মহাজনের এতটা প্রতাপ ছিল না। তখন গ্রাম্য 
সমাজের ভয়ে মহাঁজনকে অনেকটা সংযত থাকিতে হইত। ব্রিটিশ আমলে 
গ্রামের সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরিলে মহাজনদের দৌরাত্মযও বাড়িয়া গেল। 
মহাজন ও জমিদারের টানাটানিতে হতসর্বস্ব হইয়া বাঙলার কৃষক কোনমতে 
তাহার কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ? বাঁচাইয়। রাখিতে লাগিল ।৫২ 

কষিজীবীদের মতই দুরবস্থা এদেশে শিল্পজীবীদেরও। অথচ ভারতবর্ষের 
এমন দিন গিয়াছে, যের্দিন ভারতীয় শিল্পের খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। এশিয়া 
এবং ইওরোপের দূর-দূরাস্তেও সেদিন ভারতবর্ষের শিল্পজাত ভ্রব্য রপ্তানী হইত । 
্র্টজম্মের বহু পূর্বেই মিশর, রোম .ও গ্রীস দেশে ভারতীয় মসলিন. সমাদৃত 


বাঙল! সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ৫১ 


হইয়াছিল ।৫৩ “বাংলার মস্লিন বোগদাদ্‌ রোম চীন/কাঞ্চন-তৌলেই 
কিন্তেন একদিন" [ সত্যেঙ্জনাথ দত্ত £ চরকার গান? | 
কিন্তু শুধু কি মসলিন? রেশমী, পশমী ও স্থতী বস্ত্রের জন্যও ভারতের 
যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। ইহা ব্যতীত সেকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে আরও 
নানাপ্রকার শিল্পপ্রব্য প্রস্তত হইত। বারাণসী, নাসিক, পুনা, আমেদাবাদ, 
রিশাখাপত্তনম্‌ ও তাঞ্জোর প্রসিদ্ধ ছিল পিতল, কাস! ও তামার বাসনপত্র তৈরির 
জন্য । পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে তৈরী হইত যুদ্ধের অস্ত্রপাতি ও বর্ম। রাজস্থানের ” 
শহরে শহরে দেখ! যাইত মণিমুক্ত। ও পাথরে খোদ্াই-করা নানাব্ধপ অপূর্ব 
কারুকার্য । পসোনারুপার অলংকার, শ্বেতপাথরের মৃতি, কাঠের তৈরী 
আসবাবপত্র, লৌহনিমিত নানাপ্রকার দ্রব্য সেদিন ভারতের বনুস্থানেই চোখে 
পড়িত। এক কথায়, শিল্পলক্্মীর অফুরন্ত ভাণ্ডার সেদিন ভারতবর্ষে উন্মুক্ত 
হইয়াছিল। দেশী ও বিদেশী বণিকগণ সেই ভাণ্ডার হইতে নানাবিধ ব্রব্য চয়ন 
করিয়! সমুদ্র পাড়ি দিত-_মরু-কান্তার অতিক্রম করিয়। দেশ-দেশাস্তরে ছুটিত। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের এই শিক্পসমৃদ্ধি বগুণ বুদ্ধি পাইয়াছিল ; কিন্তু 
উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিল না। ব্রিটিশ পার্লামেপ্টের নির্দেশে অচিরেই 
ভারতীয় শিল্পের উপর খড়গাঘাত পড়িল। সর্বাপেক্ষা বেশী আঘাত পড়িল বস্ব- 
শিল্পের উপর। ভারতীয় তাতীর। হাত গুটাইয়। বসিল। এদেশের কার্পাস ইংলগে 
গিয়! বস্ত্র হইয়া ফিরিয়া আসিল । বিলাতী কাপড়ে বাজার ছাইয়া গেল ।৫৪ 
ব্ঙ্গদেশ ভারতেরই অংশ বলিয়া এখানেও একই অবস্থা দেখা দিল। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্ষে বাঙালী বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 
'কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই বাঙালীর ব্যবসা-বাণিজা ও শিল্পকর্মের 
অবনতি ভ্রততর হইল। ব্যবসার প্রাণকেন্দ্রে বিদেশী বণিক হন্তক্ষেপ করিল) 
ইংলগ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বুদ্ধি এবং বাঙলা তথা ভারতের শিক্পপ্রাধান্ 
হ্বাস করিবার জন্ পার্লামেপ্ট হইতে আইন পাস করাইয়। দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের 
শ্বাসরোধ কর। হইল । ফলে যে সমস্ত বাঙালী এতর্দিন শিল্পকর্ম ও ব্যবসা" 
বাণিজ্যকে জীবিকা! হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার স্থানচ্যুত হইয়া বিষম 
বিপাকে পড়িল, কেহ কেহ কৃষিকার্ধয অবলম্বন করিল; কিন্তু কর্ণওয়ালিশের 
। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফলে জমির মালিকানা স্বত্ব রায়তের অধিকারে ছিল ন!। 
ফলে ১৯শ শতাবীর প্রথমার্ধের মধ্যেই দেশে একটা বিরাট ভূমিহীন কৃষকসম্প্রদায় 
ও বৃত্তিহীন শিল্পী সম্প্রদায়ের স্থষ্টি হইল+ "৫ 


৫ উনবিংশ শতাব্দীর 


উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দেশের শিল্পক্ষেত্রে অপর একটা বিরাট 
পরিবর্তন স্থচিত হইল। ইংলগডের শিল্পবিপ্নবের তরঙ্গ আসিয়া! এদেশে আঘাত 
করিল। শ্রমসাধা ও সময়নির্ভর কর্মও যন্ত্রসাহায্যে অল্লায়াসে ও অল্লসময়ে 
সম্পাদন করিবার ব্যবস্থা হইল। ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি কল- 
কারখানা গড়িয়া উঠিল।৫৬ যন্ত্রচালিত বুহদায়তন শিল্প [19156-50816 
10905] ধীরে ধীরে ধ্বংসাবশিষ্ট কুটিরশিল্পকে [০০৪৪৫ 17058305] গ্রাস 
করিয়৷ ফেলিতে লাগিল। "গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির” ছাড়িয়] ভূমিহীন 
কুষক ও বৃত্তিহীন শিল্পীদ্দের একটা বড় অংশ আসিয়া শহরের নবস্থাপিত শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানে চাকরি লইল। যন্রানবের পায়ে জীবনের দিনগুলি অল্পদামে 
বিকাইয়। দিয় তাহারা কোনমতে দুবেল! ছুমুঠি অন্নের সংস্থান করিতে পারিল। 
দেশের মধ্যে দরিদ্র কষকদের পাশে পাশে দরিদ্র শ্রমিকশ্রেণী গড়িয়া! উঠিল। 

একদিকে ধনী জমিদার ও মহাজনের দল, অপরদিকে ধনহীন ভাগ্যহত 
কৃষকশ্রেণী ; একদিকে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার অধিবাসী বিলাসী শিল্পপতিগণ, 
অপরদিকে জীর্ণকুটিরবাসী অর্ধভূকৃ শ্রমিকসমাজ। বাঙলা তথ! ভারতের চলমান 
জীবনধারায় এই বৈষম্য বহুকাল হইতেই বর্তমান । শোষণভিত্তিক এই বৈষম্য 
সমাজে বার বার নান! অনর্থ ঘটাইয়াছে । কখনও কৃষক-বিদ্রোহ, কখনও শ্রমিক- 
বিদ্রোহের মধ্য দিয় “নিপীড়িত-জনমন-মথিত বাণী” সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে। 
তাহারই ফলন্বরূপ সম্প্রতি জমিদারী-প্রথার বিলোপ ঘটিয়াছে, বিভিন্ন ভূমি- 
সংস্কার-আইন প্রণয়ন করিয়া কৃষকদের দুরবস্থা ঘুচাইবার চেষ্টা চলিতেছে, 
শ্রমিকসঙ্ঘ সমূহের চেষ্টায় শ্রমিকদের অবস্থার কিছু কিছু উন্নতি সাধিত হইতেছে, 
মালিক ও শ্রমিকের বিরোধ মীমাংসা করিয়। “শিল্পে শাস্তি” স্থাপনের জন্য 
সরকারী উদ্যোগ পরিলক্ষিত হইতেছে । এক কথায়, ধনী-্দরিদ্রের 
বৈষমা হ্াস করিয়া সাম্যনির্ভর সমাজব্যবস্থা প্রচলনের প্রতি আধুনিক 
ভারতের একটা প্রবল ঝৌঁক পড়িয়াছে। কিন্তু ইহ| যে কেবল এই শতাবীরই 
চিন্তাগ্রস্থত পরিণতি, তাহা নহে। ইহার জন্য আমাদিগকে পিছন দিকে 
তাকাইতে হইবে। উনিশ শতকের বাঙলাদেশে যে সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণার 
শুভারস্ত হইয়াছিল, তাহাই বিবর্তনের পথ ধরিয়া, এফুগের সাম্ামূলক কর্ম- 
প্রচেষ্টায় রূপ লাভ করিতেছে। 

খাষি বঙ্কিমের সাম্যচিস্তাযূলক বিভিন্ন প্রবন্ধে এবং স্বামী রিবেকাননের 
সমাজতান্ত্রিক চিন্তাজাত নান] বন্কৃতা ও রচনায় সমাজবাদের কথা সুপরিষ্ফুট 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিস্ত। ৫ 


হইয়াছে । উনিশ শতকের এই ছুই সমাজবাদী চিস্তানায়কের কথ। ছাড়িয়া 
দিলেও দেখা যায়, সেকালের শিক্ষিত বাঙালীর সমাজে অনেকেই আথিক বৈষম্য 
ও শোষণের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় অভিমত প্রকাঁশ করিয়া! গিয়াছেন। শক্তিমান, 
জমিদারের কবল হইতে অসহায় কৃষকদের রক্ষার নিমিত্ত রামমোহন তদানীস্তন 
ব্রিটিশ সরকারের নিকট অকু্জ আবেদন জানাইয়াছিলেন। ডিরোজিও-শিত্ঠ 
রসিকরুঞ্ণ মল্লিক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করিয়। দরিদ্র কৃষিশ্রমিকদের 
প্রতি গভীর সমবেদন৷ প্রকাশ করিয়াছিলেন।৫৭ ততন্ববোধিনী পত্রিকার, 
একাধিক সংখ্যায় মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত ধনতান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থার তীব্র নিন্দ। 
করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া কেশবচন্দ্র সেন-প্রমুখ আরও বহু চিস্তাশীল 
ব্যক্তির রচনায় দরিদ্র শ্রম্জীবীদের প্রতি মানবিক সহান্ভৃতির প্রকাশ লক্ষ্য 
কর! যায়।৫৮ মোট কথা, উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগ্রত বাঙালীর চিন্তারাজ্যে 
যে সাম্য ও মানবতাবোধের অরুণাভাস দেখা দিয়াছিল, তাহাই সমাজতন্ত্রবাদের 
পথে পরিভ্রমণ করিয়া বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমুজ্জল কিরণ বর্ষণ'করিতেছে। 

উনবিংশ শতাব্দীতে কাঙলার মধাযুগীয় চেতনাকে বজ্ানলে দগ্ধ করিয়া 
নবজাগরণের যে বহি-উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বাঁঙালীকে বিভিন্ন 
সংস্কারমুক্তির পথে আলোক প্রদর্শন করিয়াছে। প্রাচীন অন্ধকার গলিপথ 
সহসা নূতন আলোকে আলোকিত হইয়া বাঙালীকে সম্মুথে চলার সংকেত 
জানাইয়াছে। জীর্ণ প্রথাদীর্ণ সমাজব্যবস্থাকে পশ্চাতে ফেলিয়া সমকালীন 
ুরোপের জীবনাদর্শে উদ্ধ-দ্ধ বাঙালী সেদিন “নৃতন উষার ব্বর্ণদ্ধার” পানে বলিষ্ঠ 
পদ্দক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিল। সেদিনের সেই অগ্রযাত্রার ইতিহাস আলোচনা 
করিলে দেখ যায়, সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্মনীতির বিভিন্ন পথে পরিক্রমণের 
সে অঙ্গে নারীপ্রগতির পন্থাটিও বাঙালীর নিকট বিশেষভাবে ঈপ্সিত হইয়া 
উঠিয়াছিল-_“নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার” অধিকার দানের নিমিত্ত 
একটা সুস্ছির প্রয়াস উনিশ শতকের প্রথম হইতেই বাঙালীর কর্মচিন্তার বিভিন্ন 
পর্যায়ে পরিলক্ষিত হইতেছিল। উনিশ-শতকীয় বাঙালীর এই নারীমুক্তি- 
আন্দোলনের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে নারীর যুগ-বিসপিত বন্ধনদশার প্রতি 
একটু সতর্ক দৃষ্টিপাত প্রয়োজন । 

মানবসভ্যতার উধালগ্ন হইতেই নারীকে পুরুষের বশবতিনী হইয়া চলিতে 
হইয়াছে । সামাজিক রীতি ও রাজবিধি নারীর অধিকারকে পদে পদে খর্ব 
করিয়া জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাহাকে পুরুষের ছন্দান্বতিনী হইতে বাধ্য 


€৪ উনবিংশ শতাঁকীর 


করিয়াছে ।৫৯ পুরুষ প্রভু, নারী দাসী ; পুরুষ দেবতা, নারী তাহার সেবিকা 
_ প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় ইহাই ছিল নারীর একমাত্র মূল্য। “সব সমপিয়া 
একমন হইয়! নিশ্চয় হইলাম দাসী”--কেবল এই কথাটি বলিতে পারাই যেন 
নারীজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়। ঈাঁড়াইয়াছিল। আর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
পথে যাহাতে কোনপ্রকার বিরূপ মনোভাব--কোনরূপ ব্যক্তিত্বাতন্ত্রবোধ 
আসিয়! অন্তরায় স্থষ্টি করিতে না পারে সেইজন্য বংল্যকাল হইতেই নারীর প্রধান 
শিক্ষণীয় বিষয় হইত পুরুষের নিকট একান্তভাবে বশ্তাস্বীকার 1৬০ 

সাধারণতঃ নারীপুরুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় বিবাহের মধ্য দিয়!। 
বিবাহ নারীপুরুষের শুধু দৈহিক মিলন নয়__হ্ৃদয়েরও মিলন ।৬৯ স্বামী ও স্ত্রী 
জীবনের বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হইয়া চলিবে__ইহাই 
প্রত্যাশিত। অথচ প্রাচীন সমাজপরিবেশে স্বীকে স্বামীর একাস্ত আজ্ঞাধীন 
হইয়া দাসীমাত্র পরিচয়ে জীবনপাত করিতে হইত । ইংলগ্ডের প্রাচীন আইন 
অচ্ুসারে “***106 1)05800 25 521160 03০ 1010 ০01 006 আআ 7 176 
799 11051981]5 76£81060 25 1)61 5095816181)**১৬২ আমাদের দেশেও 
পত্বীর নিকট পতির পরিচয় ছিল “প্রভূ” ও “নাথ”, পতিগৃহযাত্রিণী তরুণী কন্যাকে 
“ভর্তবিপ্রকতাপি রোষণতয়া মাস] প্রতীপং গমঃ১।৬৩ [স্বামী রূঢ় ব্যবহার 
করিলেও ক্রোধবশে বিরুদ্ধাচারিণী হইও ন1] বলিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া 
হইত 1৬৪ 

কিন্ত নারী কি কেবল পতিরই অধীন? আমাদের শাস্ত্রে নারীকে জন্ম 
হইতে মৃত্যু পর্যস্ত পুরুষের অধীনতাঁপাশে বাঁধিয়া! রাখিবার ব্যবস্থা আছে £ 

“পিত। রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে । 
রক্ষস্তি স্থাবিরে পুক্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্যমহতি? ॥ [ মন্থসংহিতা? ] 

[কুমারী-অবস্থায় স্ত্রীলোককে পিত! রক্ষা করিবেন, (বিবাহিত। স্্ীকে ) 
যৌবনে স্বামী রক্ষ। করিবেন, বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের রক্ষা! করিবে-_কোনে। অবস্থায়ই 
স্ীলোক স্বাধীন থাকিবে না ] 
. * স্ত্রীগণ কোনে! অবস্থায়ই স্বাতিন্ত্য লাভ করিতে পারিবে না, ইহাই শাস্ত্রবিধি । 
যত বন্ধন আছে, সকল বন্ধনে স্ত্রীগণকে বাঁধা হইয়াছে ; পুরুষজাতির জন্য একটি 
বন্ধনও নাই। ইহার কারণ, শাস্কারগণ সকলেই পুরুষ_-তাহারা পুরুষের 
সুখস্থবিধার দিকে তাকাইয়াই; এক-একটি “ফতোয়!' জারি করিয়াছেন । 
পলিকুষ রুঝাইয়াছে সহম্থৃত। হওয়া সতীর পরম ধর্ম, 1৬৫ কারণ' পুরুষের বিশ্বাস, 


বাঙলা সাহিতো সামা-চিস্তা। «৫ 


সহম্বতা। হইলে স্ত্রী পরলোকে গিয়! স্বামীর সেবা! করিতে পারিবে । মৃত্যুর পরে 
পরলোকে গিয়াও যাহাতে পুরুষের কষ্ট পাইতে ন। হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই 
শান্ত্রবিধি গড়িয়া! উঠিল-_ন্ত্রীবধ ধর্মসংগত হইয়া গেল।৬৬ 7 

উনিশ শতকের প্রথম দিকে যখন ইংরাজের আইনবলে এই প্রথা নিষিদ্ধ 
হইল, তখন লমাজপতির! সনাতন হিন্দুধর্মের বনিয়াদদ রক্ষার অছিলায় পুরুষের 
মুখ চাহিয়া পুরাতন শাস্্ববাণী টানিয়। বাহির করিলেন- প্রাচীন স্ৃকঠোর 
বৈধব্যরীতিকে সর্বশক্তি দিয় আকড়াইয়া ধর] হইল। পরলোকে বসিয়া স্ত্রীর 
সেব! পাওয়ার পথ যখন রুদ্ধ হইয়! গেল, তখন ঠিক হইল ইহলোকে থাকিলেও 
স্বীকে [ নিতান্ত বালিকা হইলেও ] পতিদেবতার আত্মার--কল্যাণের নিমিত্ত 
দর্বন্থথবঞ্চিত| হইয়া কঠোর নিয়মে বৈধব্য পালন করিতে হইবে ।৬৭ 

মরিয়া] পরলোকে গেলেও পুরুষের অধিকার বজায় থাকিল--ইহলোকে সে 
প্রভূ ছিল, পরলোকেও প্রভু হইয়াই রহিল। অথচ মজা এই, পঞ্চাশ বৎসর 
বয়সে বিপত্বীক হইলেও পুরুষের পক্ষে অন্থ স্ত্রী গ্রহণ কর নিন্দনীয় বলিয় গণ্য 
হইল না। “দায়ে পড়িয়া» “নিতান্ত অনিচ্ছায়+, “লোকের কথা এড়াইতে না 
পারিয়া” বৃদ্ধ বয়সে তরুণী ভার্ধ। গ্রহণের দৃষ্টান্ত বাঙলার সমাজে বড় বিরল 
ছিল না। 

পুরুষ নিয়মের পর নিয়ম গড়িয়া! নারীর এমন্থম্য* পরিচয় চাপ! দিয়া তাহাকে 
কেবল “নারী” করিয়া তুলিয়াছে। যে-সব সমাজপতি শাস্ত্র দোহাই দিয়া 
নারী-নির্যাতনের নিয়মগুলি সমাজে প্রচলিত করিয়াছেন, তাহারা পুরুষের 
অধিকার লইয়াই তাহা করিয়াছেন। “তখন তাহার] পুরুষ--পিত। নন, ভ্রাতা 
নন, ম্বামী নন। ধাহাদের সম্বন্ধে নিয়ম কর। হয়, তাহারাও আত্মীয়া নহে, 
নারীমাত্র।*১৮ 

নারীকে পুরুষের খেয়ালখুশির কাছে বার বার নতি স্বীকার করিতে 
হইয়াছে, এবং বার বার একই কাজ করিতে বাধ্য হওয়ায় সেই কাজে তাহার 
কিছুটা সহজ প্রবৃত্তিও গড়িয়া উঠিয়াছে। এইজছ্যাই দেখা যায়, পাতিত্রত্য রক্ষার 
দায়ে পড়িয়া! স্ত্রীগণ অনেক সময় স্বামীদের নিষ্ঠুর বাসনার বলি হইতেও দ্বিধা- 
বোধ করে নাই। সতী-শিরোমণি হইয়াও লীতাদেবী তাহার প্রজারঞ্রক স্বামীর 
ইচ্ছায় অগ্রিপরীক্ষার চরম লাঞ্ন। বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। স্বামীর পাশা 
খেলার বাজি হইয় পাগুববধূ ভ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ ও রাজসভায় সর্বজনসমক্ষে 
নিদারুণ অপমান মহা করিতে হইয়াছিল। আসল কথা, পুরুম চিরদিনই 


৫৬ উনবিংশ শতাব্দীর 


নারীকে কাঞ্চনের সঙ্গে এক কোঠায় ফেলিয়া! ,বিচার করিয়াছে। পুরুষের 
নিকট নারী মানুষ নহে--0070190৫165 মাত্র হইয়। উঠিয়াছে। 

মানবসমাঁজের সকলপ্রক্কার বৈষম্য দ্র করিবার জন্য কত আদর্শ, কত 
মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে । এমন্থষ্যে মন্থষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট) হওয়াই যদি 
কাম হয়, তাহ! হইলে সকল কার্ধে-_ব্যক্তিসত্। প্রকাশের সকল প্রয়াসে নারী 
ও পুরুষের সমান অধিকার আছে বলিয়! স্বীকার করিয়া! লইতে হইবে ।৬৯ 

অবশ্ট কেহ কেহ এই বিষয়ে তৃমূল তর্ক তুলিয়া থাকেন । তাহাদের মতে 
নারী ও পুরুষের প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে বলিয্বা' অধিকারগত বৈষম্য থাকাও 
বিধেয়। কিন্ত'"**স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকা 
ন্যায়সঙ্গত, ইহা আমরা! স্বীকার করি না--*৭9 পুরুষ সবল, নারী অবলা ) পুকুষ 
ক্লেশসহিষুণ, নারী কোমলা_সমস্তই হয়তো! সত্য, কিন্তু যেখানে মান্গষ হিসাবে 
অধিকারের ক্ষেত্র নির্ধারিত হইবে, সেখানে নারী ও পুরুষের ক্ষেত্র একই হওয়া 
উচিত। 

ভারতবর্ষে বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে নারীর স্থান ছিল অতি উচ্চে। নারী 
তখন প্রায় সকল বিষয়েই পুরুষের সমকক্ষতা করিত। তাহারা বেদ অধ্যয়ন 
করিত, উপবীত ধারণ করিত, উপনয়নেব পর গুরুগৃহে থাকিয়া রীতিমত জ্ঞান- 
লাভ করিত। '্রাচীনকালের বিভিন্ন গ্রন্থে গার্গাঁ, লীলাবতী, খনা' প্রভৃতি বহু 
উচ্চশিক্ষিত নারীর নাম পাওয়া ঘাঁয়। ইহার উপর আবার সেকালের নারীদের 
যুদ্ধবিদ্যার পরিচয়ও অপ্রাপ্য নহে। সেকালে নারীদ্দিগকে সভাসমিতিতে স্থান 
দেওয়। হইত, আবার তপশ্চর্যায়ও তাহারা অংশগ্রহণ করিত। সত্যবতী, কুস্তী, 
গান্ধারী, সত্যভাম প্রভৃতি নারীগণ রুদ্ধবয়সে সংসার ত্যাগ করিয়। বানপ্রস্থব্রত 
অবলম্বনে তপশ্চর্ষা করিয়াছিলেন। 

বিবাহ-ব্যাপারেও প্রাচীন ভারতে নারীদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। 'পূর্বে 
কগ্ঠারা বড হইয়া নিজে ইচ্ছামত পতিকে নির্বাচন করিতেন ।-"'অনেক ক্ষেত্রে 
কন্তারা নিজে পছন্দ করিয়া গান্ধর্ব মতেই বিবাহ করিতেন।-*বেদে, মহাঁভারতাদি 
প্রাচীন গ্রন্থে গান্ধর্ববিবাহের ভুরি ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়” ।৭৯ কিন্তু পরবর্তী 
কালে পতি-নির্বাচনের এই স্বাধীনতা লোপ পাইল। “জাতিভেদ যখন প্রবল 
হইয়! উঠিল তখন কন্ঠা বড হইয়া কাহাকে বরণ করিবে, বর ঠিকমত জাতিকুলের 
হইবে কিনা, এইসব উদ্বেগ আসিয়া! উপস্থিত -হইল। ক্রমে জাতিভেদকে অন্ধ 
রাখিতে গিয়! পছন্দ-অপছন্দের বালাই জন্মাইবার পূর্বেই বাল্য কালেই কন্যার্দিগকে 


বাঙলা সাহিত্যে লাম্য-চিন্ত। 5 ৫৭ 


বিবাহ দেওয়া হইতে লাগিল । বরণের ছারা বিবাহের বদলে কন্যাদান গৌরীদান 
প্রভৃতিই প্রবাতিত হইল ।*-'গৌরীদান করিতে গিয়! কন্যাদিগের শিক্ষা-দীক্ষা 
তুলিয়। দিতে হইল'|৭২ ইহার ফলে প্রাচীন ভারতের নারীমহিম] লুপ্ত করিয়া 
দিয়] নারীকে অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অন্ধসংস্কারের আবর্তে নিক্ষেপ করা হইল ; 
সমাজে নারীর স্থান হইল পুরুষের পাশে নয়-__পুরুষের অনেক নিয়ে । 

উনবিংশ শতাব্দীর যখন স্চনা হইল, তখন বাঙলার নারীসমাজ সকল দিক 
দিয়াই বঞ্চিত, উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত। বাল্যবিবাহ, অশিক্ষা, সতীদাহ ও সমুয় 
সময় অকালবৈধব্যের ফলে বাঙালী নারীর চরম দুর্দশ। উপস্থিত। উনিশ 
শতকের নবজাগ্রত বাঙলা মাতৃজাতির এই ছুর্দশ। মোচন করিয়। তাহাকে 
স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। রামমোহনের সময়োচিত 
চেষ্টায় সতীদ্বাহ নিবারিত হইল, ব্রাহ্ষসমাজের উদার মনোভাবের কলে স্ত্রী- 
জাতিকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হইল, বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ পৌরুষকে অবলম্বন 
করিয়া বালবিধবার! মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার স্থযোগ পাইল। ইহা ছাড়া 
বাঙালী নারী যাহাতে পুরুষের মতই শিক্ষালাভের সুযোগ পাইতে পারে তাহার 
জন্যও নানাভাবে চেষ্টা চলিতে লাগিল । বিছ্টাসাগর-প্রমুখ সমাজসেবীরা কেবল 
স্্রীশিক্ষার়তন স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাহারা লোকের বাড়ি বাড়ি 
গিয়া! স্ত্ীশিক্ষার উপযোগিতা বুঝাইয়। বালিকাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা 
করিতে লাগিলেন ।7৩ 

বাঙালী সাহিত্যিকেরাও এই বিষয়ে নীরব ছিলেন না। ক্্রীশিক্ষা প্রচারের 
জন্য গৌরমোহন বিদ্যালংকার 'ন্ত্রীশিক্ষা৷ বিধায়ক” নামে এক পুক্তিকা প্রকাশ 
-করেন। মনমোহন তর্কালংকারও ছিলেন এই বিষয়ে একজন উৎসাহী লেখক । 
এই যুগে প্রকাশিত “সর্বশুভকরী পত্রিকার একটি সংখ্যায় [২য় সংখা আশ্বিন, 
১৭৭২ শক ] 'ন্ত্রীশিক্ষা নামে তাহার একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। এই প্রবন্ধে 
স্্রশিক্ষা-বিরোধীদের সম্বন্ধে বল! হইয়াছে যে, তাহারা “কুসংস্কার ও ভ্রান্তি জালে 
মৃগ্ধ ও ভ্রাস্ত হইয়া স্্রীশিক্ষা! বিষয়ের ভাবি উপাদেয় ফল বোধগম্য করিতে 
পারিতেছেন না। কেবল কুসংস্কারমূলক কতকগুলিন কুতর্ক ও অকিঞ্চিংকর 
আপত্তি উপস্থাপিত করিয়া এই মঙ্গল ব্যাপারের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন? । 
প্রবন্ধকার বিরোধী পক্ষের সমস্ত আপত্তিই একে একে খণ্ডন করিয়া স্ত্রীশিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে এবস্থানে তিনি মস্তব্য 
করিতেছেন ১ “বিশ্বপিতা স্ত্রী ও পুরুষের কেবল আকারগত কিঞ্চিৎ ভেদ 
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সংস্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মানসিক শক্তি বিষয়ে কিছুই ম্যুনাধিক্য স্থাপন 
করেন নাই। অতএব বালকের! যেরূপ শিথিতে পারে, বালিকার! সেরূপ কেন 
না! পারিবে? বালক ও বালিকা-_পুরুষ ও নারী, উভয়ের মধ্যে অধিকারগত 
সাম্য স্থাপনের এই প্রশ্নই সেদিন বাঙালী মনীষাকে বিশেষভাবে আলোড়িত 
করিয় তুলিয়াছিল। 

কবি ঈশ্বর গুপ্তকে অনেকে ক্ত্ীশিক্ষার বিরোধী বলিয়া! জানেন। তৎকালীন 
স্্ীশিক্ষার বিরুদ্ধে তীব্র কটংক্তি বর্ষণ করিতে গিয়। তিনি লিখিয়াছেন £ 

“আগে মেয়ে গুলো, ছিল ভালো, 
ব্রত ধশ্ম কোর্তো৷ সবে। 
একা 'বেখুন” এসে, শেষ কোরেছে, 
আর কি তাদের তেমন পাবে ? 
যত ছু'ড়ী গুলো, তুড়ী মেরে, 
কেতাব হাতেএনিচ্চে যবে। 
তখন “এ, বি, শিখে, বিবি সেজে, 
বিলাতী বোল কবেই কবে” ॥ [ “ছুভিক্ষ? ] 
কিন্ত ইহা কেবল নিছক রঙ্গরস সৃষ্টির জন্যই | স্ত্রীশিক্ষ। সম্বন্ধে তাহার 
প্রকৃত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তৎসম্পাদিত “সংবাদ প্রভাকর” ও 
'সংবাদ সাধুরগ্কন” নামক পত্রিকাদ্য়ে প্রকাশিত তাহার বিভিন্ন রচনায়। “সংবাদ 
প্রভাকরে, স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন ; “আহ! স্ত্রীলোকের 
জ্ঞানশিক্ষ। করণের উপায় প্রাপ্ত না হওয়াতে কত বিষয়ে আমারদিগের ক্লেশ 
হইতেছে তাহ! লিখিয়া বর্ণন! কর! যায় না। আমর! যগ্যপি গৃহবিচ্ছেদ, ভ্রাতৃ- 
বিরোধ ইত্যাদি অনিষ্ট ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করি তবে স্ত্রীজাতির 
অজ্ঞানতাকেই তাহার মুলীভূত [মূল রচনায়--মুলিভূত? ] বলিয়া স্বীকার 
করিতে হয়, সৃতরাং তাহার! বিদ্ভাবতী হইলে এ সকল অনিষ্ট অনায়াসে নিবারণ 
হইতে পারে, আর সংসারের সখ স্বচ্ছন্দতাও [ মূল রচনায়-_-ন্বাচ্ছন্দতাও+ ] 
ক্রমে বৃদ্ধি হয়ঃ [ ৭ই আগস্ট ১৮৫০ ]। 

“সংবাদ সাধুরপ্ননে'ও তিনি স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে বিভিন্ন রচনা প্রকাশ করেন | 
উক্ত পত্রের একটি সংখ্যায় [ ৯২ সংখ্যা ২৮ যে, ১৮৪৯ সাল ] 'ন্্ীবিষ্কা বিষয়ে 
দুইজন স্ত্রীলোকের কথোপকথন”-শীর্বক উক্তি-প্রত্যুক্তিমূনফ একটি রচনায় 
্বীশিক্ষার প্রতি তাহার বিশেষ. সমর্থনস্ছচক মনোভাব প্রকাশ-পাইয়াছে। এই 
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রচনায় ছুইজন স্ত্রীলোকের একজ্নে প্রশ্ন করিতেছে ; “'*-আমরা কি চিরকাল 
আধারে থাকৃব, পৃথিবীর কিছুই জান্ব না, শ্বধু চিরকাল বাঁদিপানা কোরে কাল 
কাব? আমাদের কি কেতাব পোড়ে দশটা দেখতে শুনতে সাদ যাষ না?” 
এই প্রশ্নের ভিতর দিয়া একদিকে যেমন সেকালের অশিক্ষিত বাঙালী নারীর 
শিক্ষালাভের উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইতেছে, অপরদিকে তেমনই উহার 
প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। 

উনিশ শতকের বাঙুলা সাহিত্যে এই-যে নারীজাগরণের বাঁণী, ইহাই বহ্ষিম- 
মধুস্ছদনের রচনায় আরও সোচ্চার হইয়] উতিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সূর্যমুখী ও 
ভ্রমর নারীত্বের মহিমাকে উচ্চে তুলিয়৷ পুরুষের স্বেচ্ছাচারকে তীব্র কশাঘাত 
করিয়াছে । তাহারই হাতে পড়িয়া গৃহস্থকন্তা প্রযুল্ল রূপান্তরিত হইয়াছে 
বহুজনবন্দিত “দেবী চৌধুরাণী'তে-_-তিনি দেখাইয়াছেন, উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা 
পাইলে অবল! নারীও প্রচণ্ড-শক্তিশালিনী হইয়। অসাধ্য সাধন করিতে পারে। 
বঙ্কিমের ন্যায় মধুস্ছদনও নারীমহিমার জয়গান করিয়াছেন। মধুস্থদূনের প্রমীল” 
চরিত্রটি নারীত্বের এক স্থমহান্‌ আদর্শ প্রচার করিতেছে । নারী যে কেবল 
পুরুষের নর্মসহচরী নহে, প্রয়োজন হইলে তাহাকে যে অমিত তেজবিক্রম 
দেখাইতে হইবে- প্রমীলা চরিত্র স্থষ্টির মধ্য দিয়া! ইহাই যেন লাঞ্ছিত নারী- 
সমাজের প্রতি মধুকবির সুস্পষ্ট নির্দেশ । তাহার “জনা+-চরিত্র স্থষ্টিতেও নারীত্বের 
মহিমা বিঘোষিত। স্বামীর অসঙ্গত আচরণের নিকট নতি স্বীকার ন৷ করিয়। 
বীরাঙ্গনা জন! যে স্বাতন্ত্যবোধের পরিচয় দিয়াছে, বাঙলার নারীসমাজের নিকট 
তাহা! এক গভীর ইঙ্গিত বহন করিতেছে। 'জনা'চরিত্র স্থষ্টি করিয়া মধুস্দন যেন 
দৃপ্তক্ঠে প্রচার করিতেছেন__বিধির বিধানে পরাধীনা” হইলেও কুলনারীর 
ব্যক্তিস্বাধীনত। প্রকাশের অধিকার আছে। 

নারীর এই ব্যক্তিম্বাধীনতালাভই নারীজাগরণের যূল কথা । উনিশ 
শতকের বাঙলা-সাহিত্যে ইহার উদ্ধোধন ঘটিয়াছিল বলিয়াই আজ বাঙালীর 
সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য অনেকটা হ্াস পাইয়াছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহাও 
মনে রাখিতে হইবে ষে, স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নহে। নদী যেমন ছুই 
তীরে আবদ্ধ থাকিয়াই তাহার উচ্ছল লাবণ্য প্রকাশ করে, নারীজীবনও 
তেমনই সংঘম ও শালীনতার বন্ধন স্বীকার কবিয়াই কল্যাণশ্রমপ্তিত হইয়। 
উঠিতে পারে। 

কেবল যে নারীজাতির পক্ষেই এইরূপ বন্ধন প্রয়োজন তাহা নছে, নারী- 
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পুরুষ নকলকেই ব্যক্তিম্বাধীনতার বথার্থ যুল্যায়নের নিমিত্ত আচার-আচরণে 
কিছুটা বন্ধন স্বীকার করিয়া লইতে হয়। এই ধরনের বন্ধন আছে বলিয়াই 
মমাজে আমরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারি। সমাজে 
সকলকে একসঙ্গে বাস করিতে হইলে একের. প্রতি অপরের আচরণে সংযম ও 
সহিষ্ুুতার বন্ধন অপরিহার্য । যেখানে ইহার ব্যতিক্রম দেখ] দেয়-_ যেখানে 
অসংঘত অহংবোধ ও উদ্ধত প্রাধান্তস্পৃহা মাথা তুলিয়! উঠে, সেখানেই কল্যাণের 
পথ রুদ্ধ হইয়া যায়-_ সেখানে আমর।- আত্মবিস্বৃত হইয়া পরস্পর হানাহানিতে 
মাতিয়! উঠি | 

ভারতবর্ষে ধর্মের ক্ষেত্রে অন্ধবিশ্বাস ও গৌড়ামির শিকার হইয়া কতবার যে 
আমর এইরূপ হানাহানিতে লিপ্ত হইয়াছি তাহার অন্ত নাই । ভারতের ধর্ম- 
চার ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, একদিকে যেমন সাধু-মহাপুরুষদের 
উদার ধর্মনীতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মান্গষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে 
চাহিয়াছে, অপরদিকে তেমনই মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও দ্বণা মাথ। 
চাড়া দিয় উঠিয়া ধর্মীয় বৈষম্যকে প্রকট করিয়া তুলিরাছে। 

ভারতবর্ষ বিরাট দেশ, বিপুল ইহার জনমণ্ডলী । “নান। ভাষা নান! মত 
নান] পরিধান” লইয়া এই জনমগুলী মহাকালের গতিপথে অগ্রনর হইয়া 
চলিয়াছে। এই স্দীর্ঘ-যাত্রার ইতিহাসে দেখ যায়, স্প্রাচীন কাল হইতেই 
কত নৃতন নৃতন জাতি আসিয়া ভারতীয় সমাজে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া 
গিয়াছে; আবার নৃতন জাতি আসিয়াছে নৃতন ধর্ম ও জ্ঞান-চিস্তা লইয়। ) 
তাহারাও কালক্রমে ভারতবর্ধীয় সমাজ্পেরই অন্ততুক্ত হইয়াছে । এইভাবে 
বহিরাগত “কত মানুষের ধারা” আসিয়। ভারতীয় সভ্যতার অন্তলন ধারাটিকে 
স্ীত হইতে স্কীততর করিয়াছে । 

এই মহান্‌ সভ্যতার ধার ধর্ম ও চিন্তার রাজো চলিতে চলিতে কখনও 
কখনও বাঁক ফিরিয়াছে ; তখন দেখা দিয়াছে নৃতন নৃতন ধর্মমত, নৃতন নৃতন 
জ্ঞান ও চিন্তার কসল। এইভাবেই সনাতন হিন্দুধর্মের পাশে পাশে বৌদ্ধ ও 
জন ধর্মের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। আবার ইতিহাসের রথচক্রের আবর্তনে 
পরবর্তী কালে শক্তিশালী বিদেশী জাতিরাও ভারতবর্ষে নৃতন নৃতন ধর্মমত বহুন 
করিয়া আনিয়াছে। মধ্যযুগে মুসলমান বিজেতাদদের সহিত আগত ইসলামধর্ম 
ইহার একটি বড় উদাহরণ, অপর উদাহরণ খ্রীষ্টধর্ম। ইসলামধর্ম নান! কারণে 
ভারতবর্ষে যথেষ্ট প্রাধন্যি লাভ. করিয়াছে, খ্রীষ্টধর্মও উনিশ শতকের ভারতীয় 


বাঙলা মাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ” ৬৯ 


জনজীবনে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে। কিন্তু ইখানেই শেষ 
নয়। ইহ! ছাড়া আছে জরুস্ট্রপন্থী পারসিক ধর্ম, নানকপন্থী শিখধর্ম ইত্যাদি । 
ভারতবর্ষে ধর্ম ও ধর্মসম্পরদ্ায়ের যেন আর শেষ নাই। | 

কোনে। কোনে ধর্মসম্প্রদায় আবার কালক্রমে বিভিন্ন উপ-স্কপ্রদ্দায়ে বিভক্ত 
হইয়াছে । হিন্দুদের মধ্যে এইরূপ কত যে উপ-সম্প্রদ্দায় আছে তাহার সংখ্য। 
নির্দেশ করা কঠিন। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, বাউল, নাথপন্থী, অঘোরপস্থী, 
কর্তাভজ। ইত্যাদি বহু ভিন্ন ভিন্ন উপ-সম্প্রদায়ে হিন্দুসমাজ বিভক্ত । ইহার উপর 
আবার আধুনিক যুগে হিন্দুধর্মের সুসংস্কৃত রূপ লইয়া ব্রাহ্মধর্ষের উদ্ভব ঘটিয়াছে। 
হিন্দুদের ন্যাঁয় বৌদ্ধ, মুসলমান ও খ্ীষ্টানদের মধ্যেও অক্লবিস্তর সম্প্রদরায়-বিভাগ 
দেখিতে পাওয় যায়। বৌদ্ধগণ প্রধানতঃ দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত-_হীনযান ও 
মহাযান। মুসলমানদের মধ্যে সিয়। ও সুন্নী নামে দুইটি সম্প্রদায় তো৷ আছেই, 
তাহার উপর আবার আছে উদ্দারমতাবলম্বী স্থফী সম্প্রদায়। খ্রীষ্টানগণ বিভক্ত 
ছুইটি প্রধান সম্প্রদায়ে-_-ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাপ্ট, | 

একই ভারতীয় সমাজে এইরূপ বিভিন্ন ধর্ষমত ও ধর্মসন্প্রদায় থাকায় দেখ। 
গিয়াছে যে, এক ধর্ম অপর ধর্মকে সরাইয়া জনগণের মধ্যে অধিকতর প্রতিপত্তি 
লাভের প্রয়াী হইয়াছে । প্রধানতঃ ইহার ফলেই সময় সময় সাম্প্রদায়িক 
সংঘাত, সংঘর্ষ, বিরোধ দেখা দিয়েছে । 

হিন্দু-বৌদ্ধযুগে হিন্দুদের হাতে বৌদ্ধদের লাঞ্ছনার বহু নজীর পাওয়া যায় । 
এই যুগের বাঙলার ইতিহাস পর্যালোচনা! করিলে দেখা যায়, __বঙ্গাল-দেশের 
সৈন্ত-সামন্তরা সোমপুর মহাবিহারে আগুন লাগাইয়] দিয়াছিল, বর্মণ রাজবংশের 
জনৈক প্রধান রাজকর্মচারী ভট্ট-ভবদ্দেব বৌদ্ধ পাষণ্ড বৈতগ্ডিক্দের উপর জাত- 
ক্রোধ ছিলেন, সেন-রাজ বল্লাল সেন নাঁকি “নাস্তিক [ বৌদ্ধ]-দের পদোচ্ছেদের 
জন্যই কলিষুগে জন্মলাভ” করিয়াছিলেন। ইহ ছাড়! বাঙলার হিন্দু রাজা 
শশান্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষ তে। সর্বজনবিদিত। তাহার বৌদ্ধ-বিরোধিত! সম্বন্ধে 
অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। তিনি গয়ার বোধিক্রম কাটিয়া পোড়াইয়। 
ফেলেন, বুদ্ধ-গ্রতিমাকে অন্য মন্দিরে স্থানাস্তরিত করিয়৷ সেই স্থানে শিবমৃতি 
প্রতিষ্ঠা করেন, কুসীনারার এক বিহার হইতে ভিক্ষদিগেকে তাড়াইয়া দিয়া 
বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করেন।+৪ বৌদ্বদের উপর হিন্দুদের এইবপ 
নির্যাতন চলিয়াছিল বহুকাল পর্যস্ত। 

পরবর্তী কালে দেখ। যায়, বৌদ্ধগণও স্থষোগ পাইন! হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ 


৬২ উনবিংশ শতাব্দীর 


প্রকাশ করির।ছে। বৌদ্ধ লাম তারানাথের বিব্রণী হইতে জান। যায়, 
বাগলায় মুসলিম আক্রমণের সময় “একদল বৌদ্ধ ভিক্ষু মুহম্মদ বখত.-ইয়ারের 
গুপ্ততরের কাজ করিয়াছিলেন, এবং বাংলার সঙ্গে তাহার যোগাযোগের ব্যবস্থাও 
করিয়। দিয়াছিলেন+1৭৫ ইহা! ছাড়া মধ্যযুগে রামাই পণ্ডিত-রচিত “শৃন্ধাপুরাণ' 
নামক গ্রস্থাটিতে শ্রীনিরঞ্কনের রুম্ম1, নামে যে ছড়াটি পাওয়ী যায়, তাহাতে 
বুঝা যায় যে, মুসলমান আক্রমণকারীদের হাতে নবদ্বীপ্বালী হিন্দুদের লাগ্নায় 
বৌদ্ধগণ অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিল । ছড়াটির কিয়দংশ এইরূপ £ 
“নিরঞ্জন নিরাকার হৈল। ভেস্ত অবতার 
মুখেত বলেত দশ্বদার | 
জতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন 
আনন্দেত পরিল ইজার ॥ 
ব্রহ্মা হৈল মহামদ বিষ্ণু হৈল। পেকাম্বর 
আদম্ফ হৈল স্থুলপানি। 
গণেশ হইআ! গাজী কান্তিক হৈল কাজি 
ফকির হইল্যা জত মুণি? ॥ [ নগেন্দ্রনাথ বস্থ-সম্পাদিত ] 
“নিরঞন নিরাকার? অর্থাৎ বুদ্ধদেব এবং অপরাপর দেবদেবীর! মুসলমানের বেশ 
ধরিয়া বৈদিক হিন্দুদের নির্যাতিত করিগ্লাছলেন__ইহাই ছড়াটির তাৎপর্য । 
এই ছড়াটির মধ্য দিয়া বৌদ্ধদের হিন্দু-বিদ্বেষ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই ষে, বাঁঙলার বৌদ্ধগণ ধাহাকে হিন্দু-নির্ধাতন 
করিতে দেখিয়া! উল্লমিত হইয়াছিল, সেই বখতিয়ার খিলজীর হাতেই 
অনতিকালপূর্বে বিহার-অঞ্চলে বৌদ্ধ-বিহার বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং প্রচুর বৌদ্ধ 
ভিক্ষুর জীবনাবসান ঘটিয়াছিল ।?৬ হিন্দু-নিগ্রহকারী বখতিয়ার যে বৌদ্ধরক্তে 
হস্ত রঞ্জিত করিয়া! আমিনাছিলেন, বাঙলার বৌদ্ধগণ তাহা! বুঝিয়াও বুঝে নাই 
-_জানিয়াও জানিতে চাহে নাই। হিন্দু-বিদ্বেষ তাহাদিগকে এমনই পাইয়া 
বন্িয়াছিল ষে, বিদেশী শক্রকে সমর্থন করিতেও তাহার! দ্বিধাবোধ করে নাই। 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এইভাবেই মানুষকে হিতাহিতজ্ঞানশূহ্য করিয়া! তোলে । 
বখ.তিয়ারের নবদ্ধীপ-বিজয়ের পর হইতেই ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশে মুদলমান 
অধিকার বিভ্তি লাভ করে। প্রথমে পাঠান স্থলতানগণ এবং পরে দিলীর 
মুঘল বাদশাহের অধীন স্থবাদারগণবঙ্গদেশের শাসনক্ষমতায় অধিঠিত হন ।৭৭ « 
ইহাদের শীসনকালে হিন্ুপ্মুসসমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিত্বেষ দানা বাধিয়া 


বাঙল৷ লাহ্ত্যে সাহয্য-চিন্ত। ৬৩ 


এবং মুসলমান শাসকদের হাতে হিন্দু প্রজার! প্রায়ই নানাভাবে 
নিগৃহীত হইত। "মুসলমান সুলতান ও স্থবাদারগণ শুধু রাজ্য পরিচালন! 
করিয়াই মন্তষ্ট হইতেন না, হিন্দুসমাজকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে 
যেন একট। মহৎ কর্তব্য সমাধা হইল মনে করিতেন ।..হিন্দুকে ধর্যাস্তরিত 
করা, মঠ-মন্দির ভাঙিয়ী তাহার মালমসলার দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা 
মে যুগের অধিকাংশ মুনলমান শাসকের নিত্যকর্মে পরিণত হইয়াছিল? ।৭+৮ . 
এই সময়ে হিন্দুর উপর মুসলমানের নির্যাতনের বিভিন্ন কাহিনী পাওয়া 
যায় : “বর্ধমানের আগুরি-সম্প্রদায় কারাকুদ্ধ হইয়াও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাই, 
ফলে অনেকেই নিহত হইয়াছিল। এক ব্রাহ্মণ যুবক মুসলমান হইতে অসম্মত 
হন, ফলে তিনি নির্যাতিত ও অসম্মানিত হইয়া গৌড় হইতে বিতাড়িত হন। 
দিনাজপুরের দেঁবতলা ও দেঁবকোটের মন্দির ভাঙিয়া মসজিদ নিমিত হয়। 
দেবকোটের নিকট দমদমায় একটি স্থায়ী সেনাছাউনি ছিল। ইসলাম-প্রচারকারী 
ফকিরদের অস্ত্রসাহাষ্য ও অন্যভাবে সাহাষ্য করাই ছিল ইহার্দের একমাত্র কাজ। 
এই অঞ্চলের হিন্দুগণ দ্রতবেগে মুসলমান হুইয়। যায়।.-ধর্মত্যাগের ভয়ে সম্পন্ন 
গৃহস্থগণ হিন্প্রধান অঞ্চলে পলাইয়া গিয়া ধর্ম। ও প্রাণ রক্ষা করিত, কিন 
সাধারণ লোকে বাধ্য হইয়! ধর্মত্যাগ করিত? |৭৯ 
মধ্যযুগের বাঙল! সাহিত্যেও মুসলমানহস্তে হিন্দু-নিগ্রহের বহু উল্লেখ আছে। 
বিপ্রয় গুপ্তের পন্মাপুরাণে আছে, হোসেন কাজীর শ্যালক হিন্দুর উপর অকথ্য 
অত্যাচার করিতেও দ্বিধাবোধ করিত না৷ : 
'যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত। 
হাতে গলে বাদ্ধি নেয়-কাজীর সাক্ষাৎ । 
বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বস্তু কিল। 
পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল |... 
যে যে ব্রাহ্মণের টপতা৷ দেখে তার কান্ধে। 
পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলায় বান্ধে ॥ 
ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে। 
কার পৈতা ছিড়ি ফেলে থুথু দেয় মুখে” ॥ 
1 হাসেন-হোসেন সংবাদ ] 
হিন্দু-নিগ্রহের অঙ্রূপ উল্লেখ বৃন্দাবন দাসের “চৈতন্তভাগবতে'ও পাওয় যায়। 
কিন্তু একটা! কথা এস্বলে প্মরণ রাখিতে হইবে যে, গোটা মধ্যযুগ ধরিয়া সর্ধদ্লাই 


৬৪ উনবিংশ শতাব্দীর 


যে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক তিক্ত হইয়া! থাঁকিত. তাহা! নহে। বলপূর্বক 
ধর্মাস্তরীকরণের দৃষ্টান্ত এযুগে খুব বেশী ছিল সত্য, কিন্ত স্বেচ্ছা-প্রণোদিত 
হইয়াও অনেকে ধর্মাস্তর গ্রহণ করিত। অনেক হিন্দু রাঁজগ্রসাদ লাভের 
আশায় স্বেচ্ছায় নিজ ধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়া যাইত। অনেকে 
আবার মুসলমান পীর-ফকির, স্থফীসাধক ও উলেমাদের বাণীতে মৃগ্ধ হইয়া 
ইসলামকে বরণ করিয়া! লইত। অন্র্দিকে পল্লীবাঙলার শাস্ত পরিবেশে হিন্দু- 
মুসলমান প্রায়ই 'একে অপরের সঙ্গে সম্প্রীতি রক্ষা করিয়া চলিত? । তাহ 
ছাভা বাঙলার অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মান্তরিত বলিয়া! হিন্দুদের সঙ্গে আচার- 
আচারণে তাহাদের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যাইত” ।৮১ স্থতরাং একথা অস্বীকার 
করিলে চলিবে না যে, মধ্যযুগে যেমন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ 
সময় সময় তীব্র আকার ধারণ করিত, তেমনই মানবধর্মের তাগিদে উভয় 
অম্প্রদায়ই মিলিয়| মিশিয়া1 একসঙ্গে বাস করিতে চাহিত। 

উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে ইংরাজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাজশক্তির 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনের অভাবে মুসলমানদেব ধর্মাস্তরীকরণের ব্যাপক 
প্রয়াস স্তব্ধ হইয়! যায়--হিন্দু-মসলমানের সাম্প্রদায়িক কলহও অনেকট। স্তিমিত 
হইয়া আসে। কিন্তু তাই বলির হিন্দুমুসলমানে দাক্গাহাঙ্গাম] যে একেবারেই 
হইত না তাহা নহে । মিশনারীদের প্রকাশিত “সমাচার দর্পপ-নামক পত্রিকায় 
১৮২০ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় দুর্গোত্সব উপলক্ষ্যে হিন্দুমুপলমানের 
দাঙ্গার খবর পাওয়া যাইতেছে 1৮৯ মাঝে মাঝে এইরূপ দাঙ্গা হইয়! হিন্দু- 
মূললমানেব সম্পর্ক তিক্ত করিয়া তুলিলেও বিদেশী রাজশক্তির প্রবল প্রতাপে 
উহা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিত না। 

উনবিংশ শতাব্দীর বজদেশে মুসলমানদের দ্বারা বলপূর্বক ধর্মাস্তরীকরণ বন্ধ 
হইয়। যায় সত্য, কিন্ত এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে নবাগত খ্ষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ 
দেশীয় লোকদের শ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত কারার জন্য বিপুল আয়োজন আরম্ভ করিয়! 
দেন। এই প্রসঙ্গে ইংরাজ ধিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর মিশনের নাম 
সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ।৮২ ভারতীয় “হীদ্দেনদের” মধ্যে পবিত্র ্রীষ্টধর্ম প্রচারের 
উদ্দেশ্টে বিলাতের নরদামটন সায়ারের ব্যাপটিন্ট মিশন প্রথমে উইলিয়ম কেরী 
নামে এক ধর্মপ্রচারককে সপরিবারে এদেশে প্রেরণ করেন, কেরীর সঙ্গে জন 
টমাস নামে অপর এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিও আমিয়াছিলেন । ১৭৯৩ ত্রীস্টাব্ে টমাস 
ও কেরী কলিকাতায় পদার্পণ করেন। ইহার পয়ে ১৭৪৯ ধীস্টাঙে আসেন 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ৬৫ 


জে. ওয়ার্ড জে. মাশম্যান, ভি. বানস্ভন ও ডবলিউ. গ্র্যাপ্ট, নামে অপর 
কয়জন মিশনারী । কেরী ও তীহার সঙ্গী মিশনারীরা ১৮০০ খ্রীষ্টাব্বের ১০ই 
জানুয়ারী কলিকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুর-নামক স্থানে একটি মিশন প্রতিষ্ঠা 
করেন 1৮৩ ইহাই স্বিখ্যাত শ্রীরামপুর মিশন | 

শ্রীরামপুর মিশনের প্রোটেস্টা্ট, মিশনারীরা এদেশে শ্রীষ্টধর্ম প্রচারের 
নিমিত্ত অক্লাস্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। 17418. 20056 7৫ 00 00 
00150, -এই সংকল্পকে সফল করিবার জন্য তাহারা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আত্ম- 
নিয়োগ করিয়াছিলেন । তাহারা বাইবেল অন্্বাদ করিয়] বিলি করেন, 
হিন্দুধর্মের অসারতা বুঝাইবার জন্য সংস্কৃত শান্ব-পুরাণ ও প্রচীন বাঙল। কাব্য 
মুদ্রিত করিয়া! প্রকাশ করেন, সাময়িক পত্র সম্পাদন! করিয়া উহার মাধ্যমে 
্বীষটধর্ষের শেষ্ঠত্ব প্রচারে ব্রতী হন। ইহা ছাড়া আরও বিভিন্ন ভাবে তাহারা 
দেশীয় লোকদের ধর্মাস্তরীকরণের চেষ্টা করিতে থাকেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্ে 
ব্রাহ্মণ সেবধি” পত্রিকায় রামমোহন মিশনারীদের প্রচারপদ্ধতির বর্ণনা দিতে 
গিয়া বলিয়াছেন £ “..ইদ্বানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ ধাহারা 
মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাহাদের ধর্শ হইতে 
প্রচ্যত করিয়! গ্রিষ্টান করিবার যত্ব নান প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার 
এই যে নানাবিধ ক্ষুত্ব ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়! যথেষ্ট প্রদান 
করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধশ্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও খধির 
জুগ্ুগ্পা ও কুৎ্সাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট 
অথব। রাজপথে ফ্লাড়াইয়া আপনার ধশ্শের ওৎকর্ধ্য ও অন্তের ধর্মের অপরুষ্টতা- 
স্থচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিনা 
অন্ক কোনে। কারণে থিষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন 
যাহাতে তাহ! দেখিয়া অন্যের উংস্থক্য জন্মে ।৮* 

কিস্ত মিশনারীদের এত যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় তাহা সমস্তই পর্বতের 
মুষিক প্রসবের ন্যায় অকিঞ্চিংকর হইয়। গিয়াছিল। “বৌদ্ধ ধর্ম যেমন বৈদিক 
কর্মকাগুপ্রাবিত দেশে মানসমুক্তির বাণী আনিয়াছিল, ইসলাম আনিয়াছিল 
বলিষ্ঠ ভ্রাতৃত্বের সাম্যনীতি,-কেরী ও তাহার সম্প্রদায়তৃক্ত 'ভ্রাতৃগণের” 
প্রচারিত বাণীর মধ্যে সেইপ কোন বৃহদ্‌ মানবধর্মের উদার আহ্বান ছিল না। 
কাজেই জনসাধায়ণ দূর হইতে মিশনারী সম্প্রদায়ের ধর্মশ্রচারণা সকৌতুকে লক্ষ্য 
করিয়াছে মাত্র, তাহার প্রতি অক্বষ্ট হর নাই ).:1৮৮৫ তৎসবেও কিছু কিছু 
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তত এ চিলারির 1577 67 477 দীক্ষিত চযাছিদ তাগ 


অস্বীকার করিবার উপায় নাই । কিন্ত যাহারা স্বধর্ম তাগ করিয়া ঘটান ব্য 
গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের সেই মনোভাবের অন্তরালে ধর্মনিষ্ঠা অপেক্ষা 
এহিক স্বার্থই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছিল কিনা, চিন্তা করিয়া! দেখিতে 
হইবে? |৮৬ 

শ্রীরামপুরের মিশনারীর৷ তাহাদের প্রকাশিত “সমাচার দর্পণ-নামক 
সাপ্তাহিক পত্রিকায় এবং বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকার মারফত খ্রীষ্ট-মহিম। প্রচারচ্ছলে 
পরধর্ম-ছ্বেষণার বিষবাম্প ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজকে 
আক্রমণ করাই ছিল তাহাদের প্রধান লক্ষ্য । হিন্দুধর্ম ও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে 
তাহাদের আক্রমণ এতই তীব্র হইয়! উঠিয়াছিল যে সেকালের সন্্রান্ত হিন্দুরা 
উহার প্রতিবাদ না করিয়া পারেন নাই। ফলে দেশের মধ্যে এক প্রচণ্ড 
ধর্মকলহ শুরু হইয়] গিয়াছিল। এই ধর্ষকলহের প্রধান বাহন হইল সাময়িক 
পত্র। রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি 
বিশিষ্ট হিন্দুগণ 'ত্রাঙ্মণ সেবধি”, '“সম্বাদ কৌমুদী” “সমাচার চত্দ্রিকা” প্রকাশ 
করিয়! মিশনারীদের আক্রমণের যথাঁষোগ্য উত্তর দিতে লাগিলেন।৮৭ পরবর্তী 
কালে-মিশনারীদের ধর্মাস্তরীকরণ-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আরও অনেকে অস্ত্রধারণ 
করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্ধের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । পরধর্ম-অসহিষ্ক শ্ীষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে বাঙালী 
হিন্দুর এই ধর্মকলহ চলিয়াছিল বেশ কিছুকাল ধরিয়।। 

হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের এই ধর্মকলহ এবং সেই সঙ্গে ব্রাঙ্মমতাবলম্বীদের মধ্যে 
ক্রমবর্ধমান অনৈক্য উনবিংশ শতাবীর শিক্ষিত বাঙালী সমাজে ক্ষোভ ও 
অশান্তির ঝড় তুলিয়াছিল। কিন্তু অন্যদিকে আবার তৎকালীন বাঙলার 
মনীষীদের কণে সর্বধর্মসমন্য়ের উদার বাণী ধ্বনিত হইয়! সম্প্রদায়নিরপেক্ষ এক 
মহান্‌ ধর্মচেতনার দিকে বাঙালীকে অঙ্ুলিসংকেত করিতেছিল। রামমোহনের 
সর্বজনীন ধর্মের [00191569159] 16115101)] আদর্শ, ব্রহ্গানন্দ কেশবচন্ত্রের মুমলমান 
ও খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি অপক্ষপাত দৃষ্টি এবং সর্বোপরি উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসাধনায় সিদ্ধিলাভের অনন্যসাধারণ 
শক্তিমত্া যেন সকল-প্রকার ধর্মকলহের মূলে প্রবলভাবে কুঠারাখাঁত করিয়াছিল । 
হিন্দুধর্ম, ইসলামধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ষের প্রচারকগণ যখন শাশ্বত মানবধর্ম হইতে 
বিচ) হইয়া কেবল অন্ধ গৌড়ামি প্রচার করিতেছিলেন, ধর্মবিষয়ে দ্বিধাগ্রন্ত 
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জাঙালী-মানদ তখন শাভি ও সাতনার পথ ঝুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ শুনিতে পাইল 

[ক্ষিণেশ্বরের আত্কুণ্র হইতে পাগল ঠাকুরের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে--যত মত 
তত পথ। ধর্ম ও সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ এই উদার মতবাদ উনিশ শতকের 
বাঙলা সাহিত্যে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। রামমোহনের ধর্মসন্বদ্ধীয় বিভিন্ন 
আলোচনা ও বিচারে তাহার উদ্বোধন এবং রামরুষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দের প্রবন্ধ 
ও বক্তৃতায় তাহার পরিণতি । 


এপর্যস্ত আমরা কয়েক-প্রকার বৈষম্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়! দেখাইয়াছি 
যে, মানুষের স্বার্থান্ধ প্রকৃতি চাহিতেছে মানবসমাজে নিরন্তর বৈষম্যের প্রাচীর 
তুলিয়া মানবধর্মকে পদে পদে অবদমিত করিয়া রাখিতে । মান্ষ মানুষকে 
বঞ্চিত করিয়া ধনসঞ্চয় করিতে চাহে-_মানুষ মানুষকে পীড়িত করিয়া কেবল 
্বার্থসিদ্ধির পথ খুঁজিয়া বেড়ায়_নান্ষের চোখের জলের উপর মানুষ তাহার স্থথ 
৪ সমৃদ্ধির ইমারত গড়িয়া তোলে। ইহার ফলে যুগ যুগ ধরিয়া নিপীড়িত 
মানবতার ক্রন্দনধবনিতে আকাশ-বাঁতাস মুখর হইয়া উঠিয়াছে। সে-ত্রন্দন আজিও 
ধমে নাই_কোনোদিন থাঁমিবে কিন! তাহাও নিশ্চয় করিয়। বলা যায় না। 

কিন্ত কেন এমন হয়? পৃথিবীর সকল মানুষই নাকি ঈশ্বরের শক্তি 
“য়! জন্মগ্রহণ করিয়াছে । তবে মানুষে মানুষে বৈষম্য দেখা যায় কেন? 
কহ প্রভূ, কেহ দাস ? কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ শূদ্র ; কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র ঃ কেহ 
শাষক, কেহ শোষিত এমনটি হয় কেন? এই “কেন”-র উত্তর দিতে গেলে 
গনেক কথাই আসিয়। পড়ে। তবে সকল কথার উৎস অন্থুসন্ধান করিতে গেলে 
গকটি কথাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, মানুষের আদিম লোভ ও স্বার্থপর বুদ্ধিই 
সকল বৈষম্যের যূল কারণ । 

মভ্যতাগবী বর্তমান পৃথিবী মানবসমাজের সকল-প্রকার বৈষম্য দূর করিয়া 
নাম্য স্থাপনের জন্য কত-ন! বড় বড় মতবাঁদ খাড়া করিয়াছে-কত বিপ্লব ও 
মান্দোলন চালাইতেছে ! কিন্তু যাহার জন্য এত কাণ্ড ঘটিতেছে, তাহার স্বরূপ 
রী তাহা বুঝিয়! উঠা ভার। অর্থাৎ "সাম্য? বলিতে যে ঠিক কী বুঝায় তাহা 
পষ্ট করিয়া বল! শক্ত । এ বিষয়ে নানাজনে নানা তর্ক তুলিয়াছেন। আমরা 
চসই সকল কৃটতর্কের মধ্যে প্রবেশ ন। করিয়। “সাম্য” কখাটির মোটামুটি একটি 
্যাখা। নির্ণয় করিতে চেষ্ট। করিব । 

'সাম্য' বলিতে বুঝায় সমাবস্থা। অতএব মানবসমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত 


৬৮ উনবিংশ শতা্বীর 


করার অর্থ হইল সকল মানুষকে একই অবস্থায় থাকিতে বাধ্য করা। কিন্তু ইহা 
তো৷ প্রাকৃতিক নিয়মেই অসম্ভব | কারণ সংপারে কল মানুষই আর সমান 
শক্তি-সামর্থ্য লইয়! জন্মে না, আবার “ভিন্নরুচিহি লোকঃ--সকল মানুষে 
রুচিরও সমতা নাই। কাজেই সকল মানুষই সাধু হইবে, সকল মানুষই শিক্ষিত 
হইবে, সকলেই নকল কাজ করিতে পারিবে-ইহ1! আদৌ প্রত্যাশিত নহে। 
কচি ও সামর্থ্য বিষয়ে যতদিন মানুষে মান্ধষে ভেদ থাকিবে, ততদ্দিন মানব- 
সমাজে একের সহিত অপরের বৈষম্য থাকিবেই। প্রকাতিব এই অমোধ বিধানে 
কাছে আমাদের মাথা নত ন। করিয়! উপায় নাই। 

কিন্ত হুংখ এই, প্রাকৃতিক বৈষম্য ছাভাও কতকগুলি কৃত্রিম বৈষম্য স্থষ্ট 
করিয়৷ মানুষ চাহিতেছে “খোদার উপর খোদকারি করিতে । কখনও গাঁয়েব 
জোরে, কখনও বুদ্ধির জোরে, কখনও টাকার জোরে মানুষ মান্ৃযকে বলিতেছে 
__“তফাৎ যাও, । কেমন করিয়া কী কৌশলে একে অপরকে দাবাইয়া রাখিয়া 
ভীবনচর্যার বিভিন্ন ন্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ অধিকার [30960%91 0115115£6] 
ভোগ করিবে তাহার ভন্য মানবসমাঙ্গে চেষ্টার অন্ত নাই। ত্স্ব জীবনযাপনের 
স্যায়ংগত অধিক।ব হুইতে আফ্রিকাব কৃষ্চকায় নিগ্রোদের বঞ্চিত করিয়া 
পশ্চিমের শ্বেতাঙ্গ প্রতুর1 চাহিয়াছেন ধরণীব সুখসম্পদ আহবণ করিবার নিষ্বণ্টক 
অধিকাব ভোগ কবিতে। শান্ত্রবিধিব দোহাই দিয়! ব্রাহ্মণ-নামক বিশেষ একটি 
সম্প্রদায় হিন্দুসমা্গে প্রাধান্য লাভের অপ্রতিহত অধিকার ভোগ করিতে কুত্তি 
হন নাই। অর্ধভূক্‌ রুষক-শ্রমিকের শ্রম-কিনাঙ্কিত হন্তের সেবা আদায় করিয় 
যাহাঁব। “বাবু” হইয়া বসিয়াছেন, তাহাবা নিদ্ধিধায় জীবনের সমন্তটুকু সোমবস 
পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবার বিশেষ অধিকার দাবি করিতেছেন। 

এই যে বিশেষ অধিকার, ইহাই সকল বৈষম্যের নিদর্শন । সাম্যবাদ 
মানুষের এই বিশেষ অধিকার স্বীকার করে না 1৮৮ জন্মগত, উত্তরাধিকারস্থত্রে 
[95 16585070 01 108021078] 2.০০4060] গ্রাপ্ত সম্পত্তির বলে করায়ত্র, 
সামাজিক গথাবিশেষের সহায়তায় অঞ্জিত অথবা প্রাধান্থলাভের স্পৃহা হেতু 
অপরকে বঞ্চিত করিয়া বলপূর্বক গৃহীত কোনো বিশেষ অধিকার ভোগ 
কর! সাম্যতত্বের বিরোধী । জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সকল মান্ষের সমান অধিকাব 
থাঁকিবে--ইহাই সাম্যনীতির মূল কথা। “পৃথিবীর স্থখে তোমার যে অধিকার, 
নীচকুলোৎপন্সেরও সেই অধিকার । তাহার স্থুখের বিস্বকারী হইও না) মনে 
থাকে যেন যে, সেও তোমার ভাই- তোমার মমকক্ষ। যিনি গ্যাঁয়বিরুদ্ধ 
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আইনের দোষে পিতৃ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, দৌর্দিও গ্রচণ্ড-প্রতাপান্থিত 
মহারাজাধিরাজ গ্রভৃতি উপাঁধি ধারণ করেন, তাহারও যেন ম্মরণ থাকে যে, 
বঙদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাহার সমকক্ষ এবং তাহার ভ্রাতা 1:-*--*.* যে 
সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করিতেছেন, পরাণ মণ্ডলও তাহার ন্যায়সঙ্গত 
অধিকারী১।৮৯ 

সাম্যনীতির অপর একটি কথা হইল এই যে, সকলকেই “মানুষ” হইয়া 
উঠ্ঠিবার মতো যথোপযুক্ত সুযোগ [8060758106 0100016051065] দিতে হইবে |” 
শিক্ষক বা অধ্যাপকের একটি ছেলে উচ্চশিক্ষা লাভ করির। সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ 
করুক ক্ষতি নাই, কিন্তু দেখিতে হইবে যে, চাষীর ঘরে যে প্রতিভাবান ছেলেটি 
গন্পগ্রহণ করিল, যথোচিত সুযোগের অভাবে তাহার প্রতিভা-বিকাশের পথ যেন 
রুদ্ধ হইয়া না যায়। অনেকে এই প্রসঙ্গে সকলকে সমান স্যোগ [5008] 
00160156193] দেওয়ার কথা তুলিয়া থাকেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে 
যে, সকলের পক্ষে সমান সুযোগ ব1 স্থবিধা প্রযোজ্য নহে। কারণ, সকল 
মান্গষের জন্মগত গুণ ও প্রবৃত্তি [080 610700৬1766] এক হইতে পারে না। 
কেহ জন্ম হইতেই অসাধারণ প্রতিভাশালী, কাহারও মূর্খতা জীবনে ঘুচিবার 
নহে। অতএব গুণ ও প্রবৃত্তি অন্রুসারেই মন্যত্ব বিকাশের সুযোগ স্থষ্টি 
করিতে হইবে । সকল মান্ষের সামাজিক, রাষ্ত্রিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি 
সাম্যবাদের মূল লক্ষ্য । সেই লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে যেমন অধিকারসাম্যের 
প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন মানুষের অন্তনিহিত শক্তির উদ্বোধন ঘটাইয়া 
মানুষকে মানুষের মতে] জীবনধারণের ও সমাজসেবার উপযোগী করিয়া তোলা। 

উনবিংশ শতাব্দীর নবজীবন-উদ্বোধনের পটভূমিকায় রচিত বাঙল! সাহিত্য 
পর্যালোচন]৷ করিলে দেখ] যায়, রামমোহন হইতে বিবেকানন্দ পর্ষস্ত বেশ 
কয়েকজন মনম্বী লেখকের রচনায় তৎকালীন বাঙলার বৈষম্যগীড়িত সমাজ- 
মানসে সাম্যাদর্শের প্রেরণা সঞ্চার করিবার প্রয়াস পরিস্ফুট হইয়! উঠিয়াছে। 
কখনও ধর্মীয় বৈষম্য দূর করিয়া সর্বজনীন 'ধর্মবোধের প্রতিষ্ঠায়, কখনও নারী- 
পুরুষের অধিকারগত বৈষম্য ঘুচাইয়! সাম্যমূলক মানবধর্মের উজ্জীবনে, আবার 
কখনও বা রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক বৈষম্যের মূলে আঘাত করিয়। সাম্যবাদের 
উদ্দার বাণী প্রচারে এই শতাব্দীর লেখকগণ উদ্ঘোগী হইয়াছেন। প্রতিক্ষেত্রেই 
একদিকে যেমন অধিকারসাম্যের কথ] বল! হইয়াছে, অন্যদিকে তেমমই আঁত্া- 
শক্তির জাগরণের জন্য উদাত্ত আহ্বান ঘোষিত হইয়াছে । সামানীতির .এই 


৭৩ উনবিংশ শতাবী; 


ছুইটি মূল আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-সাধনা; 
পাম্াযবাদের সুচনা 

সাম্যচিস্তা মানুষের সুস্থ ও উন্নত মনের পরিচয় বহন করে। আমাদে? 
প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় আমরা প্রাত্যহিক তুচ্ছতাঁর উধ্রবে উঠিতে পারি না 
লোভ, স্বার্থপরতা, ঈর্ধা, দ্বেষ আমাদের নিত্যসঙ্গী হইয়। থাকে । কিন্তু ইহারই 
মধ্যে কদাচিৎ এমন এক-একটি শুভ মূহুর্ত আসিয়া দেখা দেয়, যখন আমাদের 
কাজের সংসারে কপাট পড়িয়া যায়__আমরা৷ জীবনের সমস্ত কলরব হইতে মু 
ফিরাইয়া অস্তরলোক তাকাইয়া দেখিবার স্থযোগ লাভ করি। সেই মুহু্ে, 
আমাদের মধ্যে বিশ্বসন্তার যে অংশটুকু বিরাজ করিতেছে তাহা অকন্মাং 
সম্প্রসারিত হইয়া! বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রকৃতিকে বক্ষে ধরিয়া বলিতে চাহে_-এই 
তে আমি, ব্রহ্ম হইতে তুবনের প্রতিটি ধূলিকণ। পর্যস্ত সমস্ত কিছুতেই তে। 
আমি। নিখিল বিশ্বের সহিত এই যে অনির্দেশ্য একাত্মতাবোধ, ইহাতেই 
সাম্যবাদ্দের যূল মন্ত্র নিহিত। 

বিশ্বপ্রক্তিও আপন বিচিত্র লীলায় নিরন্তর সাম্যবাদ প্রচার করিতেছে ।১) 
সূর্য তাহার আলোকধারায় বিশ্বজগৎ উদ্ভাসিত করিয়! রাখে ; রাজার প্রাসাদ 
ও দরিদ্রের পর্ণকুটার সমভাবেই আলোকের আশীর্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হয়। 
চন্দ্রের বিমল কিরণ যেমন ধনিগৃভের গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়া তন্দ্রামগ্ 
লক্ষপতি-কন্যার ললাটে চুম্বন আকিয়। দেয়, গ্রামপ্রান্তের দরিদ্র কুটারেও তেমনই 
ভাঙা চালের ফাকে ফাকে পথ খুঁজিয়া লইয়৷ সারাদিনের কর্মভারে অবসন্ন 
কষকবধূর জীর্ণবাসপরিহিত মলিন দ্েহটিকে ন্সেহসিক্ত করিয়া তোলে । শ্রাবণেঃ 
আকাশ হইতে যে অশ্রান্ত বর্ষধধার! নামিয়া আসে তাহাতে কেবল স্বপ্রবিলাসী 
কবিচিত্ই নাচিয়া উঠে না, ক্ষেত্রসম্বল নিরক্ষর কৃষকের মনেও শশ্তপ্রাঞ্থির 
আশায় আনন্দের দোল। লাগে । বিশ্বচরাচরে প্রকৃতির সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়া 
এই আনন্দধারা বহিয়া চলিয়াছে। 

আবার প্রকৃতির কুদ্রলীলার অভিঘাত হইতেও ছোট-বড় কাহারও নিস্তার 
থাকে না। ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, মহামারীর ক্ষুধিত ভয়াল মুতি ধনী-দরিদর 
্রাহ্মণ-শূদ্র সকলের দ্বারেই 'ম্যয় ভূখা হু” বলিয়৷ হাজির হয়। প্ররুতির এই 
প্রলয়ংকর রূপের মধ্য দিয়াও সাম্যের মর্ধাদী রক্ষিত হইতেছে । প্রকৃতির 
সংসারে সৃষ্টি যেমন সত্য, ধ্রংসও তেমনই । সৃষ্টি ও ধ্বংস, জন্ম ও মৃত্যুর 
মহাচক্রে বিশ্বসংসার গ্রথিত 1 জীবনের এক কোটিতে জন্মঃ অপর কোটিতে মৃত্যু ৷ 
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জন্ম যেমন শুভ্র ও নির্মল, মৃত্যু তেমনই উদার ও পবিভ্র। জন্মে সাম্য, মৃত্যুতেও 
সাম্য । জন্মস্তত্যুর মাঝখানে যে জীবনটুকু, যত বৈষম্য সেইখানেই। জীবনের 
কর্মবুল দিনগুলির অবসানে যেদিন মহাপ্রস্থানের পথে পা বাড়াইতে হয়, সেদিন 
রাজা-প্রজা ধনী-দরিব্র ব্রাঙ্মণচণ্ডাল সকলেই এক পথের যাত্রী--সকলেই 
সমান। মানুষের নশ্বর দেহ যেখানে তাহার অন্তিম পরিণতি লাভ করে, সেই 
শশানভূমি সাম্যের এক মহাপীঠস্থান। “এইখানে আসিলে, সকলেই সমান হয়। 
পণ্ডিত, মূর্খ ; ধনী, দরিদ্র ; সুন্দর, কুৎসিং ; মহত, ক্ুন্র ব্রাহ্মণ, শূত্র ; ইংরাজি, 
বাঙালী ; এইখানে সকলেই সমাঁন। নৈসগিক অনৈসগিক সকল বৈষম্য এইখানে 
তিরোহিত হয়। শাক্যসিংহ বল, শঙ্করাচার্ধ বল, ঈষ বল, রুসে৷ বল, রামমোহন 
'বল; কিন্ত এমন সাম্যসংস্থাপক এ জগতে আর নাই ! এ বাজারে সব এক'দর-__ 
অতি মহৎ এবং অতি ক্ষুদ্র, মহাকবি কালিদাস এবং বটতলার নাটকলেখক, 
একই মূল্য বহন করে” ।৯১ 

প্রকৃতির মৌন ক হইতে প্রতিনিয়তই সাম্যের উদার বাণী উচ্চারিত 
হইতেছে । 

ভারতের অধ্যাত্ম সাধকগণ বার বার নানাভাবে এই সাম্যের বাণী ঘোষণ! 
করিয়া গিয়াছেন। তাহার্দের উদাত্ত ক রহিয়। রহিয় কেবল এই কথাই 
প্রচার করিয়াছে যে, মানুষ তুচ্ছ নয়, ক্ষুত্র নয়, মানুষে মানুষে কোনে! ভেদও 
নাই-_-সকল মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ-_-সকল মান্থষই সমান । 

প্রাচীন ভারতের হোমাগ্রি-আলোকিত তপোঁবনের কুটীরপ্রাঙ্গণ হইতে 
সত্যনরষ্টা আর্ধখষি একদিন ঘোণ। করিলেন ঃ 

ঈশা বাশ্তমিদং সর্বং যকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । 
তেন ত্যক্তেন ভূপ্ভীথা ম] গৃধঃ কস্যন্থিদ্ধনম্‌॥” 
[ ঈশোপনিষৎ £ শ্লোক ১]। 

[ বিশ্বজগতে যাহা কিছু চলিতেছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত দেখিতে 
হইবে এবং তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই ভোগ করিতে হইবে, অন্যের ধনে 
লোভ করিবে না'__রবীন্দ্রনাথকূত বঙ্গান্থবাঁদ : “ধর্ম ]| সাম্যাদর্শের ইহা একটি 
বড় কথ৷। এই একটি কথার দ্বারাই জগতের সমস্ত বৈষম্যের নিরসন হইতেছে। 

'ঈশ] বাস্যমিদং সর্বং-অর্থা ঈশ্বর সর্বব্যাপী । সর্বদেশে সর্বকালে সর্বজীবে 
ঈশ্বরের আবির্ভাব--সর্বভৃতাস্তরাত্মা ব্রদ্ষ'। এই উপলদ্ধি লইয়। যদি আমরা 
বিশ্বজগতের দিকে তাকাই, তবে দেখিব--ধনী বা দরিদ্র বলিয়া কেহ নাই, 
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্রাহ্মণ-চণ্ডাল একই মানুষ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে | তখন অপরের প্রতি 
পীড়ন বা শোবণের তীর নিক্ষেপ করিতে গেলে 'শরম্তস্' হইবে, মনে হইবে-_ 
কাহাকে গীড়ন করিতেছি? যাহাকে পীড়ন করিতে উদ্ভত হইয়াছি, সেও তো! 
আমারই মতো! মান্ুষ-_তাহার মধ্যেও তো ঈশ্বর স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন। লোভ 
তখন সংকুচিত হইয়া ম্মরণ করিবে “মা গৃধঃ কন্তন্বিদ্ধনম্চ। তিনি যাহা। ত্যাগ 
করিতেছেন, তিনি যাহা দিতেছেন, তাহা৷ ভোগ করিয়া পরিতুষ্ট থাকিবার 
বাসনাই তখন বড় হইয়। উঠ্তিবে-_“তেন ত্যক্তেন ভূগ্ধীথা? | 

'ভারতবর্ষ একদিন তাহার অধ্যাত্ম সাধনার বলে ধৃলিমলিন এই পৃথিবীকে 
_ লোভ ও স্বার্থপরতা-পরিকীর্ণ এই সংসারকে দিব্যধামরূপে দেখিবার মতো 
উদার দৃষ্টি লাভ করিয়াছিল । ভারতের যে প্রাচীন খষিরা তপস্তায় সিদ্ধকাম 
হইয়া বলিয়া উঠ্ঠিয়াছিলেন £ “বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণ, তমসঃ 
পরস্তাৎ্ [ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ : অধ্যায় ৩, শ্লোক ৮7, তাহার তাহার্দের 
সেই প্রত্যক্ষলন্ধ সত্যকে প্রচার করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, “শৃগ্্ত বিশ্বে অমৃত 
পুত্রা আ যে দ্রিবাধামানি তস্ুঃ [ তদেব £ অধ্যায় ২, শ্লোক ৫ ] দিব্যধামবাসী 
অম্বতের পুত্রগণ, তোমর] সকলে শ্রবণ কর। তাহাদের সত্য-সমুজ্জল দৃষ্টিতে ধরণী 
দিবাধাম হইয়া উঠিয়াছিল, ধরণীবাসী মানবগণ হইয়াছিল অমৃতের পুত্র ।৯২ 

যে-দৃষ্িতে বিশ্বকে বাসনা-মোহ-পরিচ্ছিন্ন একটি দিব্যধাম বলিয়া মনে হয়-_ 
যে-দৃষ্টিতে নিখিল মানবকে অমৃতময় ঈশ্বরের সন্তান ছাড়া আর কিছুই মনে হয় 
না, ভারতবর্ষ একদিন সেই উদার দৃষ্টি প্রসারিত করিয়! দিয়াছিল বিশ্বের দিকে 
_বিশ্বমানবের দিকে । সাম্যসাধনার এত বড় দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর 
আছে বলিয়া মনে হয় না। 

ভারতবর্ষে একদ্রিন ভগবান শংকরাচার্ধ তাহার অলৌকিক জ্ঞানদীপ্ির বলে 
সমস্ত বিরুদ্ধ যুক্তি ও তর্কের নিরসন করিয়া বেদান্তের অছৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন। তাহার প্রচারিত বেদাস্তধর্মের গৃঢ় তত্ব হয়তে৷ সেদিন খুব 
অর্ললোকই সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সেদিন হইতে ভারতবর্ষের 
আধ্যাত্মিক চিন্তাধারাঁয় এই একটি কথ বিশেষভাবে অনুস্ত হইয়াছে যে, 
'সর্বং খম্িদং শ্রক্ষ' সমস্ত কিছুতেই ত্রদ্মের অস্তিত্ব বিদ্যমান।৯৩ জীব ও বর্গ 
অভিন্ন। ব্রহ্ষই জীব, জীবই ব্রন্ম। কেবল মাহুষ নঞ, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ক্ষুত্র একটি 
কীটও ঈশ্বরের রূপাস্তরমাত্র। সর্ব বস্ততে-_সর্ব মানবে__সর্ব জীবে এই যে 
ঈশ্বরবোধ, ইহা আমাদের চিন্তার রাজ্যে সমদৃষ্টির এমন এক আলোক সম্পাত 
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করে, যাহার প্রখর দীপ্থিতে সকল-প্রকার বৈষম্যের কুহেলিকাজালি ছিন্ন হইয়া 
যায়। আমাদের অস্তরের গভীরতম প্রদেশে বসিয়া কে একজন যেন বলিয়া 
চলে,_হিংসা নয়, ছেষ নয়, শোষণ নয়, পীড়ন নয়-_প্রেমের পথই একমাত্র 
পথ। বিশ্বের সকলকেই সমজ্ঞান করিয়া সকলের প্রতি প্রেম বিস্তার করিতে 
পারিলেই ষখার্থ ঈশ্বরসেবা হইবে । বৈদাস্তিক অছৈতবাদের শিক্ষায় এই যে 
প্রেম ও সাম্যের গান উদ্‌গীত হইতেছে, তাহার গভীর স্বুরটি যেদিন বিশ্বমানবের 
কর্ণে গিয়া পৌছিবে, সেদিন বিশ্বরাষ্্র বা “০1 5090০, গঠনের কন্পন। "আর 
অবাস্তব বলিয়া মনে হইবে না-_ মানুষ মানুষকে সেদিন “ভাই” বলিয়া বুকে 
জড়াইয়। ধরিয়। মন্থুত্তত্তবের সিদ্ধি অর্জন করিবে । 

শংকরাচার্ষের বহু পূর্বে ভারতবর্ষের মাটিতে একজন সাম্যাবতার মহাপুরুষ 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব | “...শাক্যসিংহ অনস্তকাল- 
স্থায়ী মহিম। বিস্তার পূর্বক, ভারতাকাশে উদ্দিত হইয়া, দিগন্তপ্রধাবিত রবে 
বলিলেন,“*..তোমর] সবই সমান। ব্রাহ্মণ শৃদ্র সমান। মন্থয্বে মনুষ্য সকলেই 
সমান। সকলেই পাপী, সকলেরই উদ্ধার সদাচরণে। বর্ণবৈষম্য মিথা11-.. 
€কে রাজা, কে প্রজা, সব মিথ্যা । ধণ্মই সত্য । মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সকলেই 
সত্যধশ্ম পালন কর?1”৯৪ 

বুদ্ধদেবের এই যে সাম্যের বাণী, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে তত্প্রচারিত একটি 
বিশেষ দার্শনিক প্রত্যয় বা মতবাদ । বৌদ্ধদর্শমশ আমাদের এই কান্নাহাদির 
সংসারের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। বোৌদ্ধদর্শন বলে, “যাহা কিছু পরি- 
দৃশ্যমান ব! অন্ুভূয়মান, যাহা কিছু প্রত্যয়গোচর, তাহা ভ্রান্তি_তাহার মূল 
অজ্ঞান ব1 জ্ঞানের অভাব । স্পর্শ-বেদনা, জন্ম-মৃত্যু, ইহকাল-পরকাল, স্থখ- 
ছুঃখ, যাহ! কিছু প্রত্যয়ের বিষয়, তাহ। কেবল সম্যক জ্ঞানের অভাবে উৎপন্ন । 
উহার ভিতরে কিছুই নাই। সমস্ত শূন্য ও মরীচিকা। সংসার অস্তিত্বহীন? ৯৫ 
সংসারই যদি না থাকে-_সমস্তই যদি শূন্য হয়, তাহ! হইলে সংদারের যত কিছু 
বৈষম্য তাহাও অর্থহীন হইয়| পড়ে। বুদ্ধশিষ্বাগণ এই 'শূন্যতাবাদ'কে অবলম্বন 
করিয়। নির্বাণলাভের পথ খুঁজিয়াছেন।৯৬ কাজেই তাহাদের নিকট রাজাও 
যাহা, গ্রজাও তাহাই; ব্রাঙ্মণ-শূত্র প্রভৃ-ভূত্য একই মূল্য বহন করে? অর্থাৎ 
সমস্তই শূন্যতার মহান্ধকারে নিমজ্জিত, ফলে সমন্তই একাকার-_সমন্তই সমান। 
বৌদ্বদর্শনের এই যে সাম্যতব্ব, ইহার সমস্তটাই নেতিযূলক। তথাপি ইহা 
অস্বীকার করা চলে না যে, বৌদ্ধগণ সংসারের কৌনে। বৈষম্যই স্বীকার করিতে 
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চাহেনহনা, তাহাদের নিকট মানুষের একমাত্র পরিচয়--সে মান্থষ, যদিও সে 
শূন্যতা-সমুদ্রের অলাক জলবুদ্,দ ছাড়! আর কিছুই নহে। 

ধর্মের ক্ষেত্রে একটা মৌলিক সাম্যবোধ ভারতবর্ষের চিরম্তন বৈশিষ্ট্য । 
ভারতবর্ষের উদার প্রাণে কেশ-বিদেশের কত বিভিন্ন ধর্মের পতাকা উড্ডান 
হইয়াছে, ভারতের জনসমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া! এক-একটি পতাকার তলে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছে ; এক সম্প্রদায়ের সহিত 
আবার অপর সম্প্রদায়ের সংঘর্ষও হুইয়াছে। সমস্তই সত্য। কিন্ত ইহাও দুর্ক্ষ্ 
নহে যে, সকল ধর্মের মূল স্থুর মিলিবা! ভারতবর্ষের অন্তরলোকে একট! মহান্‌ 
একতান সংগীত উথিত হইতেছে । ভারতবর্ষ চিরদিন এই এঁক্যের সাধনাই 
করিয়াছে । এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ইসলাম খ্রীগ্ান-_ 
কোনো ধর্ষকেই ভারতীয় জনসমাজ প্রত্যাখ্যান করে নাই। সকল ধর্মের 
মূলে যে শাশ্বত মানবধর্ম রহিয়াছে, তাহারই উপর ভিত্তি করিয়! চলিয়াছে এক্য 
ও সামগ্তন্ত স্থাপনের একটি স্ুস্থির প্রয়াস । 

ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এই এঁক্য ও সামগ্তস্ত স্থাপনের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী 
করিয়। দেখ! দিয়াছিল মধ্যযুগে । তখন একদিকে যেমন বিভিন্ন আচার-বিচার 
ও সংস্কারকে অবলম্বন করিয়! হিন্দুসম্প্রদদায় বহুধ1 বিভক্ত হইয়া! গিয়াছিল, অপর- 
দিকে তেমনই ইসলামের প্রচণ্ড আঘাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মজীবন বিপর্যস্ত 
হইয়! পড়িয়াছিল। মুসলমান বাহিনীর আক্রমণে কত হিন্দু ও বৌদ্ধ কীতি 
ধূলিসাৎ হইয়! গিয়াছিল, কত মঠ-মন্দির লুষ্টিত হইয়াছিল, কত ধর্মপ্রাণ হিন্দ 
নরনারীর জীবনে ধর্মাস্তর গ্রহণের দুর্ভোগ নামিয়া' আসিয়াছিল। এক্য ও 
সংহতি-হীন দুর্বল হিন্দুসমাজ ইহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্ত 
ধ্বংসের মধ্য দিয়! যেরূপ নবস্থ্টির আভাস পরিলক্ষিত হয়, মুসলমান আক্রমণেরও 
সেইরূপ একট স্থফল দেখ]! দিয়াছিল। 'মুসলমান-আক্রমণে তীর্থমন্দির ও 
নানাবিধ ধর্মক্ষেত্র বার বার বিপন্ন হইল সত্য, কিন্তু ধর্মের প্রধান স্থান হাদয়- 
মন্দির ক্রমে জাগ্রত হইয়। উঠিতে লাগিল” ।৯৭ ভারতীয় ধর্মগুরুগণ "আচারের 
মরুবাঁলিরাশি' অতিক্রম করিয়া সাম্য ও মানবতার শ্যামল প্রান্তরে উত্তীণ 
হইবার প্রয়াপী হইলেন, এবং সেই সঙ্গে সকল ধর্মসম্প্রদদায়ের মধ্যে এক্য স্থাপন 
করিয়। ভারতের স্বপ্রাচীন এতিহ্ের মর্যাদ! রক্ষার জন্যও উদ্যোগী হইয়! উঠিলেন 
--সকল ধর্ষকে তাল পাকাইয়। একট কৃত্রিম এঁক্য নয়, সর্বদলের স্থসমাবেশে 
"সাধনার একটি শতদল কমল? ফুটাইয্না তোলাই ছিল এই এক্যের প্রকৃত শ্বরূপ ॥ 
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রামানন্দ, কবীর, রবিদাস, দাদ্‌ প্রভৃতি মধ্যযুগের ধর্মগুরুদদের শিক্ষা ও জীবন- 
চর্যায় আমর] এইবূপ সাম্য ও এঁকাবোধের সুস্পষ্ট পরিচয় লাভ করি। 

মধ্যযুগের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই ধাহার কথা বলিতে হয়, তিনি 
হইলেন গুরু রামানন্দ। মধ্যযুগের গুরুই তিনি। কবীর, রব্দাস, দাদ্‌ প্রভৃতি 
পরবর্তী অনেক ধর্মগুরুই ছিলেন তাহার শিশ্ত-প্রশিষ্ঠ । রামানন্দ রামানুজী 
সম্প্রদায়ের লোক । এই সম্প্রদায়ে রন্ধন, ভোজন, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়ে এত 
বীধাবাধি যে ইহাকে আচারী সম্প্রদায় বলিতে হয়। রামানন্দ [যখন .“ভক্তির 
ব্যাকুলতায়” ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থস্থানে ঘুরিয়। বেড়ান, তখন তিনি এইসব 
আচার-বিচার মানিয়া চলিতে পারেন নাই। ইহার ফলে তীহার সম্প্রদায়ের 
সহিত তাহার সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু তিনি ইহার পরে এক শুচি- 
স্থন্দর নৃতন জীবন লাঁভ করিলেন। তাহার প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে “বর্ণাশ্রম-বন্ধন? অর্থহীন 
হইয়। পড়িল ছোট-ব৬ সকলের মধোই ঈশ্বরসত্ত। অনুভব করিয়া সকলকে 
তিনি সমদৃষ্টিতে দেখিতে লাঁগিলেন। রামাম্জী সম্প্রদ্দায়ে আচারের বেড়াজালে 
বদ্ধ রামানন্দ যেন এতদিন “অচেতন” হইয়া ছিলেন_তাহার চিত্ত ছিল 'ূলায় 
মলিন” এইবার প্রেম-ভক্তির আলোকে ধর্মের নৃতন পথে তিনি যাত্রা! শুরু 
করিলেন এবং জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে সকলকেই ধর্ম-উপদেশ দিতে লাগিলেন । 
মধ্যযুগীয় ধর্মের ক্ষেত্রে বৈষম্যেব্র নিগড ভাডিয়। সাম্যের জয়যাত্রা শুরু হইল । 

রামানন্দের প্রধান শিষ্য কবীর। তিনি ছিলেন মুসলমান জোলার পুত্র । 
কিন্তু তাহার উন্নত জীবনচর্ষা, উদার ধর্মমত ও একাস্তিক ভাগবতী সাধনায় 
জনচিত্তে শ্রদ্ধাভক্তির এক দুর্লভ আসন তিনি অধিকার করিয়াছিলেন । উচ্চ- 
নীচ সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকের নিকটই তিনি প্রণম্য ছিলেন। জাতিভেদ- 
কলুষিত মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে জোলা৷ কবীর ছিলেন জাতিভেদের এক জীবন্ত 
প্রতিবাদ । জাঁতিভেদ, পৌত্তলিকতা, তীর্থ, ব্রত, মালা, তিলক প্রভৃতি কোনো 
কিছুরই তিনি ধার ধারিতেন না। অর্থহীন বাহ আচার ও কুসংস্কারের মূলে 
তিনি প্রবল বেগে আঘাত করিয়াছিলেন। ভক্ত-হৃদয়ের সহজ সরল ভক্তিই 
ছিল তাহার সাধনার একমাত্র উপজীব্য। ছোট-বড় উচ্চ-নীচ সকল মানুষকেই 
তিনি প্রেমের দৃষ্টিতে দেখিতেন-__সকলের মধ্যেই ঈশ্বর সমভাবে প্রকাশমান 
বলিয়। বিশ্বাস করিতেন । 

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রেম ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন ছিল কবীর-জীবনের 
অন্যতম উদ্দেস্ট । ততৎকালে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বৈষম্য দেখা যাইত 


৬ উনবিংশ শতাব্দীর 


তাহ? মহামানব কবীরকে নিরস্তর পীড়। দান করিত ।. এই দুইটি বিরোধী 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় সাম্য সংস্থাপনের নিমিত্ত তিনি বছু দোহা! রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। একটি ঠৌোহায় তিনি বলিতেছেন £ 
“জো খোদ্দায় মলজীদ বসতু হ্যায় ওঁর মুলক কেহি কের! । 
তীরথ-মূরত রাঁম-নিবাসী বাহর করে কো হের]। 
পূরব দিসা হরী কী বাঁস৷ পচ্ছিম অলহ মুকাম|। 
দিল মে খোজ দিলহি মে খোজে! ইহৈ করীমা-রাম]। 
জেতে উ্টরত-মরদ উপানী সো সব রূপ তুম্হারা। 
কবীর পৌগড। অলহ-রামক! সে। গুরু পীর হমারা 1? 
[| যোগেশচন্দ্র মজুমদার কৃত-বঙ্গানবাদ ] 
“মসজিদে যদি রহেন আল! 
অসীম বিশ্ব ভুবন কার ? 
তীর্থ দেউলে রামেরে 'ভাবিলে 
বহিবিশ্ব দেখে কে আর? 
পশ্চিমে হেরি খোদার আবাস 
পৃবেতে হেরি হরির ধাম, 
হদয়-মাঝারে খজিলে দেখিবে 
যেশায় করীম সেথায় রাম। 
এই ধরাতলে যত নর নারী 
প্রকাশে রূপ সদ? তাহার. 
'আল্ল। ও রামের পুত্র আমি যে 
তিনিই গুরু পীর আমার 1, 
কবীরের উদার মতবাদ উত্তর-ভারতের অনেক ধর্মগুরুকেই প্রভাবিত 
করিয়াছিল। তাহার ন্যায় আর একজন উদ্বার মতাবলম্বী সাধক ছিলেন 
রবিদাস। তিনিও রামানন্দের শিষ্য বলিয়া পরিচিত। কাশীর এক মুচি বা 
চামারের ঘরে তাহার জন্ম হয়। বহুজন-পুজিত সাধুপুরুষ হইয়াও তিনি জুতা 
সেলাই করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। চিতোরের রানী ঝালী এবং পরম- 
ভক্তিমতী মীরাবাঈ ছিলেন রবিদাসের শিস্ত। 
রবি্দাস অত্যন্ত সেবাপরারণ ছিলেন। মানুষকে তিনি ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা 
করিতেন। যে দ্িব্যদৃষ্টি থাকিলে সংসারের সকল কিছুতেই ঈশ্বরোপলব্ধি ঘটে, 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ৭৭ 


রবিদ্বাস ছিলেন সেই দিব্যদৃষ্টির অধিকারী । তিনি বলিতেন : “সব ঘট অংতর 
রমসি নিরংতর মৈ' দেখন নাহি জানা”। [সকল ঘটে তুমি সর্বদা! বিরাজ- 
মান রহিয়াছ ; আমিই কেবল তোমাকে দেখিতে শিখি নাই ]। 

সর্ববস্ততে সাধকের এই যে ঈশ্বরবোধ, ইহ তাহার জ্ঞানদৃষ্টির সম্মুখে এমন 
এক প্রেমের জগৎ উন্মুক্ত করিয় দেয়, যেখানে আপন-পর শক্র-মিত্র বলিয়! কিছু 
থাকে না--সকল মানুষকেই ভাই বলিয়৷ মনে হয়। 

মধ্যযুগের অপর একজন মহাপুরুষ ছিলেন দাঁদু। জাতিতে তিনি ছিলেন 
মুসলমান ধুনকর। কবীরপস্থী এক সাধুর নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন 
এক ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া সকলকে ভাইবোনের মতো থাকিতে তিনি উপদেশ 
দিতেন। হিন্দু-মুসলমানকে মেত্রী-বন্ধনে বাধিবার একটা বড় আকাজ্ষা তাহার 
ছিল। তিনি বলিতেন £ “সব দেখ্য1 হম সোঁধি করি দূজা নহি আন ।/সব ঘঠ 
একৈ আতম। ক্যা! হিংদ মুল্গমান” ॥ 1 “সব আমি দেখিলাম খোঁজ করিয়া, কেহ 
আর নয় ভিন্ন; কেহ আর নয় পর; কি হিন্দু কি মুসলমান একই আত্ম! 
বিরাজমান সব ঘটে” | ক্ষিতিমোহন সেন-কৃত বঙ্গানুবাদ ]। 

কবীর, দাদ, রবিদাস প্রভৃতি ধর্মগুরুদের সঙ্গে মধ্যযুগের এক শ্রেণীর 
মুসলমান সাধকদেরও নাম করিতে হয়। তাহারা ধর্মসাধনার একটি বিশেষ 
মতবাদ প্রচার করিয়া সেযুগে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা 
করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তহার্দের প্রচারিত এই মিলনমূলক ধর্মের নাম 
স্ুফীধর্ম।৯৮ ইসলামের উদ্তবের সঙ্গে সঙ্গেই সথফীধর্মের উদ্ভব ঘটে। ইহাকে 
মহাপুরুষ হজরত মহম্মদের হাদয়ের ধর্ম বলিয়া অভিহিত করা হয়।৯৯ ন্বেচ্ছাবৃত 
দারিদ্র্য ও আত্মলোপ [561£-8170101150101] এবং সেই সঙ্গে ঈশ্বরভীতি এই 
ধর্মের বৈশিষ্ট্য । 

স্ফী সাধকগণ বিশ্বাস করেন,_ভগবান কোনো সম্প্রদ্ধায়-বিশেষের সম্পত্তি 
নহেন+ বিশ্বের সমস্ত কিছুতেই তিনি প্রকাশমান, তাহাকে পাইতে হইলে 
অহম্কে সম্পূর্ণরূপে লোপ করিয়া সাধনা করিতে হইবে। অহম্-লোপের এই 
যে সাধনা, সফীধর্ষে ইহাকে বল! হয় “কনা” ১০০ এইরূপ অহম্‌-বিনাশের শিক্ষা 
দিয়! স্ৃফীধর্ম মানুষের সকল-প্রকার বৈষম্য নিরসনের পথ প্রদর্শন করিয়াছে » 
কারণ অহম্বোধই হইল সকল বৈষম্যের মূল কারণ। ইহা! ছাড়া স্থফীগণ যে 
19100061529 বা সর্বেশ্বরবাদ-তত্ব প্রচার করেন,১০১ তাহাতেও জাতিধর্মনিবিশেষে 
সকল মাহ্ষকে সমদৃষ্টিতে দেখিবার শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এক কথায়, 


নী উনবিংশ শতাবাঁর 


স্ুফীধর্ম এক উদার অধ্যাত্ববাঁদের আলোকে মানূষকে সামযবোধের পাঠ গ্রহণ 
করিতে বলিতেছে। ভারতবর্ষে ঠিক কবে হইতে যে সুফীধর্মের প্রচার আরম্ত 
হয় তাহ! নিশ্চয় করিয়। বলা কঠিন। ভবে মুসলিম-বিজয়ের বহু পূর্বেই যে স্থফী 
মতবাদের সহিত ভারতবর্ষের পরিচয় ঘটে, ইহা! অনেকটা অন্কমান করা চলে। 

ভারতের প্রাচীন স্ফী সাধকদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা খাতি, প্রতিপত্তি ও 
জনশ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার নাম মখছুম সৈয়দ আলি অল্-হুজরীরী | 
তিনি সাধারণতঃ দাতী গঞ্জ বখ্ষ নামেই পরিচিত। তাহাকে অল্-জুল্লাবীও 
বলা হয়। অনেকের মতে ভারতে স্ুফীদের আদিগুরু তিনিই । তাহার একটি 
বড় উপদেশই হইল নিরভিমান হইয়! সকল মান্ষের সেবা করা। মানবমাত্রেরই 
সেবা করার এই যে উপদেশ, ইহাতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিই 
মহাপুরুষ হুজরীরীর সমদশিতার পরিচয় পরিস্ফুট । 

পরবর্তাঁ স্থফীসাধকদের মধ্যে খাঁজা মুইন অলদীন চিশতী, নিজাম অলদীন 
ওলিয়া, মীয়) মীর, শাহ ইনায়ত, শাহ লতীফ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তাহার! সকলেই সমদশিতার জন্য সমভাবে হিন্দু ও মুসলমানের 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সুফী ধর্মগুরুদের মধ্যে অনেকে আবার হিন্দু ও 
মুসলমান উভয় ধর্মের সাধনা ও সংস্কারের সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করিয়া 
গিয়াছেন। ইহার ফলে বহুক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে £ -“প্রেমের ধর্মে সাধকদের 
কাছে এই ছুই ধর্মের যেরূপ উচ্চ ভাবের মিলন আছে, আবার সাধারণ লোকের 
কাছে এই ছুই ধর্মের প্রচলিত আচার ও সংস্কারগুলি তেমনি মিলিয়। মিশিয়। 
গিয়াছে 1১১০২ 

ভারতবর্ষে স্থফী ধর্ম হিন্দু ভাবধারা ও হিন্দু সাধনার দ্বারা বহুলাংশে 
প্রভাবিত হইয়াছিল। স্থফী পীর ও হিন্দু গুরুর সঙ্গে একটা চমৎকার সাদৃশ্য 
দেখা যায়।৯১৩ আবার ঈশ্বর সম্বদ্ধেও সুফীদের ধারণা অনেকটা হিন্দু দর্শনের 
ব্রহ্মতত্বের অনুরূপ ।১০৪ 

্ফীধর্ম ও হিন্দুধর্ষের মধ্যে এইরূপ নিকট সাদৃশ্য থাকার ফলে অনেক সুফী 
সাধক মুসলমান হইলেও হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি অপ্রত্যাশিত উদারতা 
প্রদর্শন করিয়! গিয়াছেন। পরমতসহিষ্ণ ও পরধর্মের প্রতি -শ্রদ্ধাশীল এই সুফী 
সাধকগণ যে উদার ভাব ও ভাবনার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা মধ্যযুগের 
গন্তী ছাড়াইয়া এযুগেও সাম্প্রদায়িক মৈত্রী ও মিলনের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ 
করিতেছে । 


বাঙল। সাহিত্যে সামাচিন্তা ৭৯ 


মধ্যযুগ হইতেই ভারত্বর্ষের একটি প্রধান সমস্যা হিন্দু-মুসলমানকে লইয়া । 
উভয় সম্প্রদায়কে “ভেবুদ্ধির অহংকার হইতে মুক্ত করিবার জন্য সেযুগে হিন্দু ও 
মুললমান লোকশিক্ষকদের চেষ্টার অস্ত ছিল না__এযুগেও সেই চেষ্টা সমানে 
চলিয়াছে। আধুনিক ভারতে বন্ুপ্রচারিত “ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম” এই গানের 
কলিটি যেন মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমান-মিলন-প্রয়াসী সাধু-সন্তদের ক হইতে 
নির্গত হইয়! ভাদিতে ভাসিতে মহাকালের হস্তাবলেপ তুচ্ছ করিয়! এযুগের ঘাটে 
আসিয়া লাগিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান--এই ছুইটি জন্প্রদায়ের বিভেদ ও 
বৈরিতা চিরদিনই ভারতবর্ষে সাম্য-সংস্থাপনের একটি বড় অন্তরায় হইয়া দেখা 
দিয়াছে । যেদিন আমরা হিন্দু-মুসলমানের ভেদ অতিক্রম করিয়া “এক জাতি 
এক প্রাণ একতা”র মন্ত্রে উদছদ্ধ হইয়া ভারতের সকল লোককেই কেবল 
ভারতবাসী বলিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিব, সেদিন আমাদের সম্মুখে সাম্য- 
সাধনার এক নৃতন দিগন্ত উন্মুক্ত হইয়! যাইবে । 

ভারতবর্ষের ধর্মীয় ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, এক ধর্মের সহিত 
অপর ধর্ষের বহুবিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও মূলতঃ একটি স্থরেই সকল ধর্মের 
ধর্মসংগীত বাঁজিয়৷ উঠিয়াছে। সর্বধর্মের এই যূল স্থরটি হইল মানবপ্রেম। কি 
হিন্দুধর্ম, কি বৌদ্ধধর্ম, কি জৈনধর্য, কি ইসলামধর্ম ও সুফীধর্ম__সকল ধর্মই শিক্ষা 
দেয় মান্ষকে ভালবাসিতে-__মাস্থষের প্রতি মৈত্রী ও প্রেমের কল্যাণপৃত হস্ত 
প্রসারিত করিতে । 

আধুনিক যুগে পশ্চিম সমুদ্রপার হইতে এদেশে নবাগত যে খ্ররীষ্টধর্ম, তাহাও 
এইরূপ একটি মানবপপ্রেমমূলক ধর্ম খ্রষ্টধর্ম-প্রবর্তক ভগবান যীশু ছিলেন ক্ষমা ও 
প্রেমের অবতার । শক্রকেও প্রীতি করিতে তিনি উপদেশ দিয়াছেন ।১০৫ 
প্রাচীনকাল হইতেই চোখের বদলে চোখ ও ফ্টাতের বদলে দাত তুলিবাঁর যে 
হিংসাশ্রয়ী ব্যবহারিক বুদ্ধিটি মানুষকে পাইয়া বমিয়াছে, যীশুর বাণী ছিল 
তাহারই স্থতীত্র প্রতিবাদ । আঘাঁতকারীকে প্রত্যাঘাত না করিয়া বশে 
আনিবার যে দুশ্চর প্রেমতপন্তা, যাশ্তর, ভাগবতী বাণী তাহারই প্রতি সুস্পষ্ট 
নির্দেশ দান করিতেছে ।১৯০৬ 

মানবসমাজে দাড়াইয়! যীশু ঈশ্বরকে পিতা বলিয়াছেন। পুত্র পিতারই 
আত্মন্বরূপের প্রকাশ? ; তাই সকল মান্ষের যিনি পিতা, তিনি তো সকল 
মান্গষের মধ্যেই শ্বপ্রকাশ রহিয়াছেন। মানবপুত্র ষীশড এই কথাই নানাভাবে 
প্রচার করিয়া গিয়াছেন | 


টি উনবিে শতাকীর 


'মালনষের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ-_ যিশুর এই বাঁণী কেবলমাত্র তত্বকথারূপে 
কোনো-একটি শাস্ত্রের স্লোকের মধ্যে বন্দী হইয়া বাস করিতেছে না। তাহার 
জীবনের মধ্যে তাহা একাস্ত সত্য হইয়া দেখ! দিয়াছিল বলিয়াই আজ পর্যস্ত 
তাহা৷ সজীব বনম্পতির মতো! নব নব শাখা-প্রশাখ! বিস্তার করিতেছে । মাঁনব- 
চিত্তের খত সহস্র সংস্কারের বাধা প্রতিদিনই সে ক্ষয় করিবার কাজে নিযুক্ত 
আছে। ক্ষমতার মদে মাতাল প্রতিদিন তাহাকে অপমান করিতেছে, জ্ঞানের 
গর্বে উদ্ধত প্রতিদিন তাহাকে উপহাস করিতেছে, শক্তি-উপাসক তাহাকে 
অক্ষমের ছুর্বলতা৷ বলিয়া অবজ্ঞা! করিতেছে, কঠোর বিষয়ী তাহাকে কাপুরুষের 
ভাবুকতা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে_-তবু সে নম্র হইয়! নীরবে মানুষের 
গভীরতম চিত্তে ব্যাঞ্ হইতেছে; দুঃখকেই আপনার সহায় এবং সেবাকে আপনার 
সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছে-যে পর তাহাকে আপন করিতেছে, যে পতিত 
তাহাকে তুলিয়া! লইতেছে, যাহার কাছ হইতে কিছুই পাইবার নাই তাহার 
কাছে আপনাকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দিতেছে" [ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ খখৃষ্ট” 11 

মান্থষের সেবায় আত্মোৎসর্গের এই যে আদর্শ, ইহা একদিকে যেমন মানুষের 
প্রতি অসীম শ্রদ্ধা জাগরূক করিয়াছে--অপরদিকে তেমনই ধনী-নির্ধন-উচ্চ-নীচ- 
নিবিশেষে সকল মানুষকে “ভাই” বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিবার প্রেরণা যোগাইয়াছে। 
ইহাতেই সাম্যতত্বের মূল কথাটি বিধৃত। 

'সাম্যাবতার যীন্তত্ী্ট' একদা জেরুজালেমের পর্বতশিখরে দাঁড়াইয়া যে প্রেম 
ও শাস্তির বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাই পরে স্থান ও কালের গণ্ডী 
ছাভাইয়! বিশ্বমানবের হৃদয়ে মুক্তির মন্ত্ররূপে অন্থরণিত হইয়াছে । ্ীষ্টধর্ম- 
প্রচারিত এই মুক্তি অুবৃদ্ধিজনিত সকল-প্রকার পাপ হইতে মুক্তি_মনুত্যত্ের 
অবলোপকারী সকল-প্রকার বৈষম্য হইতে মুক্তি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই 
ুক্তিমন্ত্র একদিন অত্যাচারী প্রতুর হদয়ে করুণার প্রশ্রবণ বহাইয়! দিয়াছিল, 
ভোগাসক্তকে ভোগাভিলাষ ত্যাগ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল ।১০৭ 

কিন্ত “কালস্ত কুটিলা' গতি”। খ্রীষ্টধর্ম সাম্যাত্বক হইলেও কালে কালে 
ইহাতে এক নৃতন-প্রকার বৈষমোর কুফল ফলিতে আরম্ভ করিল। ফ্রান্স, স্পেন 
্রস্থাতি ইউরোপের কয়েকটি রাজ্যে ধর্মযাজকদিগের প্রতৃত্ব অত্যধিক বৃদ্ধি 
পাইল। তাহারা তাহাদের চারিপাশে আত্মাভিমানের প্রাচীর খাড়া করিয়া 
স্বেচ্ছাচারিতার খেল৷ দেখাইতে লাগিলেন। ।তাহাদের মধ্যে সর্বোপরি. ছিলেম 
“পোপ”, । “রোম-মহানগরীতে এই পোপ-নামধারী ধর্ময়াজকগণ থাকিতেন। 


বাঙলা সাহিত্যে সামা-চিস্তা ৮১ 


তাহাদের পদ সকল থুষ্টান সম্রাট হইতে শ্রেষ্ঠ ও তাহাদের কর্তৃত্ব সমগ্র খুষ্টান- 
মণ্ডলীর উপর ছিল। রোমান্‌ ক্যাথলিক খুষ্টান-সম্প্রদায়ে তাহারা! সর্বময় 
কর্তা ছিলেন। তাহাদের কথায় ও উদ্যমে “ক্রুজেড” বা ধর্শযুদ্ধ সংঘটিত, 
কত রাজ্যেশ্বর সিংহাসনচ্যুত ও কত কীত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বলা 
যায় না।,১০৮ 


উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাদেশে শ্রীরামপুরের প্রোটেস্টান্ট মিশনারীগণ 
্রীটধর্ম প্রচারের পবিত্র কর্ম সম্পাদন করিতে গিয়া অপর একপ্রকার বৈষম্যের 
নিদর্শন রাখিয়া! গিয়াছেন | তাহারা এদেশের লোকদের ৭26207), আখ্যায় 
অভিহিত করিয়া ঘ্বণা ও অঙ্থৃকম্পার দৃষ্টিতে দেখিতেন, এবং প্রচার করিতেন 
যে একমাত্র খ্রীষটধর্ম ছাড়া অপর কোনো ধর্মেই মানগৃষের মুক্তি-লাভের 
উপায় নাই। 


পরধর্ম-অসহিষ্কু ধর্মান্ধ এই মিশনারীগণ একটিবারও ইহা! ভাবিবার অবকাশ 
পান নাই যে, খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করিতে গিয়। তাহারা শ্রীষ্টকেই আঘাত 
করিতেছেন। যে মহাপুরুষ বলিয়াছেন, “আমরা সকলে বিশ্বপিতার সম্তভান”_ 
যিনি নিখিল মানবকে ভ্রাতৃত্বন্ধনে বাধিতে চাহিয়াছেন, তাহাকে একটি সংকীর্ণ 
সাম্প্রদায়িকতার আবর্তে টানিয়া আনিয়া মিশনের 'ভ্রাতৃমগ্ডলী” তীহার প্রতি 
চরম অশ্রদ্ধ! প্রকাশ করিয়াছেন। ইহুদীরা শ্রীষ্টকে একবারমাত্র ক্রুশে বিদ্ধ 
করিয়াছিল, তথাকথিত খ্রীষ্ট-অনুগামীর। খ্রীষ্টকে বার বার ক্রুশবিদ্ধ করিয়া 
ধর্মের ধবজ। উড়াইয়াছেন। 


তাহা ছাড়। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি-প্রণোর্দিত বলিয়া! মিশনারীদের প্রচার" 
কার্ষে তেমন স্থফলও ফলে নাই। রাজপথে দাড়াইয়৷ পরধর্মের নিন্দা-কুৎসা 
করিয়া এবং কয়েকখানি প্রচার-পুস্তিক! বিলি করিয়া তাহারা আশা 
করিয়াছিলেন যে বাঙালীর] দলে দলে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া যীশু ভজিতে আরম্ভ 
করিবে । কিন্তু তাহাদের সে আঁশ! দুরাশায় পরিণত হইয়াছে । মিশনারীদের 
প্রচারিত বাণীর মধ্যে “বৃহদ মানবধর্ষের উদ্দার আহ্বান ছিল না” বলিয়া এদেশের 
জনসাধারণ তাহ গ্রহণ করিতে পারে নাই । তথাপি ইহা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই যে ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচ্ছদপটে অবস্থান করায় ্রীষ্টধর্ম 
নেকালের শিক্ষিত বাঙালীর মনকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করিয়াছিল। 
ইংরাজী শিক্ষা ইংরাজের আদবকায়দ! ও ইংরাজের ধর্ম খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়। 


১০ 


৮২ উনবিংশ শতান্ধীর 


পুরাপুরি লাছেব বনিয়া যাইবার একটা প্রবল ঝেটাক উনিশ শতকের র্লালেজী 
শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়ের মস্তিষ্কে পথ খুঁজিয়! ফিরিতেছিল। ইহার 
সর্বাগ্রগণ্য দৃষ্টান্ত মাইকেল মধুস্থ্দন দৃত্ত। ইহা৷ ছাড়া রাজার ধর্ম গ্রহণ করিলে 
সামাজিক ও আথিক উন্নতি লাভের'সভ্ভাবনা থাকায় কিছু কিছু স্থযোগনদ্ধানী 
বাঙালী আবার সাগ্রহে খ্রীটধর্মে দীক্ষা! গ্রহণ করিয়াছিল। তবে খ্রীষ্ট-প্রচারিত 
উদার নীতি ও আধ্যাত্মিক ভাবধারায় আকষ্ট হইয়া! খরীষ্টধর্ম গ্রহণের দৃষ্টাস্ত যে 
মোটেই ছিল না তাহা! নহে। পাত্রী কৃষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্্র 
ঘোষের নাম এই প্রপঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। “..*"* "তাদের খ্রীষ্টানী 
কোনে! সামাজিক বা আধিক পুরস্কার-প্রণোদিত নয় ।--....ধর্মনিষ্ঠ দৃঢ়চিত্ততায় 
এ'রা নিজস্ব অভিরুচি-অন্ুযায়ী খ্রীষ্টান হয়েছিলেন? । ১০৯ 


বাঙালীর মানসলোকে শ্রীষ্টধর্মের প্রভাব বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিতে না 
পারিলেও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। খ্রীষ্টধর্ম যে জাতিভে্র-বিবজিত 
সাম্যবাদ ও মানবতার বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহ বাঙলার মধ্যযুগীয় 
ধর্মান্কতা ও কুসংস্কারের মূলে আঘাত করিয়া বাঙালীর চিত্তে নৃতন জীবনবোধ 
সঞ্চারে সহায়তা করিয়াছিল। ইহার ফলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙলার 
শিক্ষিত হিন্দুর সমাজে অনেকেই পৌত্তলিকতা ও গৌড়ামির বিরুদ্ধে ফাড়াইয়া 
সংস্কারমুক্ত জীবনের আস্বাদ লাভের জন্য আগ্রহী হুইয় উঠিয়াছিল। ইহা ছাড়া 
বঙ্কিম, বিবেকানন্দ প্রভৃতি যুগনেতাদদের চেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 
যে নব্য হিন্দু-সংস্কৃতির [1২০০-1)100159] উখ্থান ঘটিয়াছিল, তাহার পশ্চাতে 
ধর্মের পরোক্ষ প্রভাব আছে কিনা তাহাও ভাবিয়। দেখিবার বিষয়। মোট 
কথা, বাঙালীর চিত্তে ধর্মীয় সাম্যবোধ সঞ্চারে খ্রীষ্টধর্ম যে একটি বিশেষ ভূমিকা 
গ্রহণ করিয়াছিল তাহ! অন্বীকার করা যায় না । 


উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর ধর্ষ-আন্দোলনের গতি-গ্ররুতি লক্ষ্য করিলে 
দেখা যায়, বাঙালীর ধর্মচিন্তায় ওপনিষদিক হিন্দুধর্ম, ইসলামধর্ম ও ্ীর্ম__ 
প্রধানতঃ এই তিনটি ধর্মের ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটিয়াছিল। ইহার সহিত বৌদ্বিধর্ম, 
স্ফীধর্ম ও কবীর-দাদৃ-প্রচারিত ধর্মমতের কয়েকটি ছোট-বড় ধারাও আসিয়া 
মিলিয়াছিল। বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের সমন্বয়জাত একটি মিশ্র প্রতিক্রিয়ার 
ফলে নবজাগ্রত বাঙালীর ধর্মচেতন! একটা উদ্দার সমুন্নতি লাভ করিয়াছ্লি। 
রামমোহন, কেশবচন্ত্র, বিবেকানন্দ প্রসৃতি ধর্মনেতাদ্দের ভাঁব-চিস্তায় সংকীর্ণ 


রাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত। ৮৩ 


জোদবুদ্ধি হইতে মুক্ত এই ধর্মীয় উদারতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । তাহাদের 
রচিত সাহিত্যেও ইহার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটিয়াছে। 


১। শশিতৃষণ দাশগুপ্ত: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত “উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! সাহিত্য" [১৯৬৫], ভূমিকা” £ পৃ. ॥০ 


২। পূর্বোজ গ্রন্থ। পৃ. ২৪। 

৩। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কেবল আফ্রিকার কষ্ণবর্ণ নিগ্রোগণই যে দাসত্বের 
কলঙ্ক বহন করিয়াছে তাহা নহে। স্থপ্রাচীন কালে গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে 
বহু শ্বেতা যুদ্ধবন্দীকে চিরজীবনের মতে দাস করিয়া! রাখা হইত। ইহা ছাড়। 
বাজিতে হারিয়া বা খণশোধে অসমর্থ হওয়ায় অনেককে চিরদাসত্তবের যন্ত্রণাময় 
জীবন যাপন করিতে হইয়াছে । প্ররুতপক্ষে দাসত্ব-প্রথা যে কবে হইতে প্রচলিত 
হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিয়া বল! যায় ন|। 
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08170015502 01019 60 ৫210081)0. 01)5 9652£19896107) ০06 50110015, 
16908017109 2190. 00061 19011101957, £ 1. ১. 1:2৬106 : 27074 710 11 
7779 77770622085 : ০7০07 77265891214 755177560) [৩ ৬০: 
1965] 7. 177. 

১১। ১৯৬৩ সালের ২২শে নভেম্বর বেল। সাড়ে বারোটার সময় যুক্তরাষ্ট্রে 
শুক প্রদেশের 1081185-নামক স্থানে কেনেডি গুলিবিদ্ধ হন। নিকটবর্তাঁ 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিস্ত ৮৫ 


79811617170 71010001181 170891081-এ তাহাকে লইয়। যাওয়। হয় । সেখানে 
কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার মৃত্যু ঘটে । তাহার আততায়ী [76০ 1[7406$ 
05814 ধরা পড়ে। কিন্ত তাহাকেও বন্দী অবস্থায় এক ব্যক্তি [78৫ 
[005] গুলি করিয় হত্যা করে। ইহার ফলে কেনেডির হত্যারহশ্য চিরদিনের 
মতই অন্ুুদ্ঘাটিত রহিয়া যায়। 

১২। ৬০৫৪, 31071) [7017065 : 4 71£5601 0 61১2 2877167809৩, 
৬০]. 2 [ত্য ৬০: 1964], 0. 189. রা 

১৩। ধোগেদ রচনা কালের অনেক পর এই অংশ রচিত হইয়। খথেদের 
ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। খথেদের অন্য কোনও অংশে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূন্র এই চারি জাতির উল্লেখ নাই, এই শব্দগুলি কোনও 
স্থলে শ্রেণীবিশেষ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। ব্যাকরণবিৎ পপ্ডিতগণ 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই খকের ভাষাও বৈদিকভাষা নহে। ভাষা অপেক্ষা 
কৃত আধুনিক সংস্কৃত। জাতিবিভাগ প্রথা ঝথ্েদের সময় প্রচলিত ছিল না। 
ঝগ্ধেদে এই কুপ্রথার একটা প্রমাণ স্ষ্টি করিবারজন্য এই অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে ।” 
রমেশচন্দ্র দত্ত [ -সম্পাদিত ] £ ঞণেদ সংহিতা” £ ১৫৭২ পষ্ঠার পাদটাকা। 

১৪। “জাতি বলিতে শাস্ত্ান্ুসারে বুঝায় চতুর্র্ণ অর্থাৎ ব্রাক্মণ-কষত্রিয়- 
বৈশ্ত-শূদ্র। মুখে আমরা এখনও বলি বটে “চাতুর্বণ্য” কিন্ত জাতির যে আর অস্ত 
নাই। ভারতের সেন্সাস দেখিয়া জানা গিয়াছে যে এদেশে তিন হাজারেরও 
অধিক জাতি আছে ।, ক্ষিতিমোহন সেন : “জাতিভেদ” [.১৩৫৩], পৃ. ২০। 

১৫। তদেব। পৃ. ২৫। 

১৬৭ রাজা বিশ্বামিত্র, মান্ধাতা, সঙরুতি, কপি, পুরুকুৎ্স, সত্য, অনৃহবান, 
ঝথু, আত্টিষেণ, অজমীঢ়, কক্ষীব, শিজয়, রথীতর, রুন্দ, বিষ্ণুবুদ্ধ প্রভৃতি 
রাজার! ক্ষত্রিয়বংশজ হইয়াও তপস্তাবলে খধিত্ব লা করিয়াছেন। “বায়ুপুরাঁণ, £ 
অধ্যায় ৯১, শ্লোক ১১৫-১১৭। 


১৭। ক্ষিতিমোহন সেন : “জাতিভেদ? [ ১৩৫৩ ] পৃ. ৫৩। 
১৮ | 300012 05106 60 15621 006 ৬910 6625 91081110859 
1019 6218 :81160. 10) 12901661) 01) 01 120 7 11161501595 006 ৬০৫৪ 
[019 0015806 81081106০06 02) 2130. 106 106 16106105615 16106 50211 ০০ 
0191006100105160. 16 105 85301069 2 10051101) ০01 60081165 আঃ) 
£আ10-১02 0000) 610561 পা 5100778) ০0056181786) 01 :80198 81908 


৮৬ উনবিংশ শতান্বীর 


006 1080) 162 91121] 1606156 6079079]. 00018100772 0 5. 
09000156 : 0252 2162 2209 2) 17212 

১৯। ক্ষিতিমোহন সেন £ 'জাতিভেদ+ [ ১৩৫৩ 7, পৃ. ৫৪ | 

২০। 613 15001:360 086 01101: 0196 1016 0: 006 14691801095 


2190 7089175793১ 016 71191515520 1151065 ছা616 10010 8110জ760 10101) 
006 88665 0£ 0078 260] 3 0. 10. 200. 666016 9 2. 10. 06081056 


06016101719 2110. 20627 00169 0610 170001659 0890 000 10105 ৪ 
51)800/) 19101) £811105 01) 2. 17061010606 006 1)1£1)67 ০85093 
»-৮6509018115 71910170170 0610165 10100.) তে 5. 3100:52 : 02562 210 
23200 £% 177012% 

২১। নীহাররঞ্ন রায় £ "বাঙ্গালীর ইতিহাস”, আদিপরব [ ১৩৫৬], 
পৃ. ২৫৮ | 

২২। ক্ষিতিমোহন সেন ; “জাতিভেদ? [ ১৩৫৩ ], পৃ. ৭| 

২৩। 1] ৫০ 18810. ড87:1751018008. 89 2. 1)621185 0151910] 
01 010 02990. 00 01100-00106 01685270 10995 0£ ০8506 216 ৪ 
70615815101) 01 006 011517)91. 11761615100 000650101) ড/101) 1706 0: 
51921101165 01 17061101165. [615 7016]15 2 07065010101 01051. ও 
1, 1. 08001)1 2 50/7/£ 177) 23-1-19259 2145. 

২৪। 4১৮ 01639106106 09591:595 00 ০৪৪. 01:81)0011) ড91)0 1195 
৪০001720 002 10950 100012082 200 01021900679 200. 21 16080178100 
[09150101500 00106 0185520. 25 ৪ 91901019. 01 710) 002 521580 0 
01885. [1019 77200121 01955109010 111 15010 £000 11) 6061০. £ 
5জ78101 10358097708 2 521/2167 1272125% [6176. 1877.-190681 6. 136. 

২৫। অনেকের ধারণা যে-বল্লাল বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে 
কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্তন করেন, তিনিই.এ্দ্যজাতির মধ্যেও কৌলীন্য নিরূপিত 
করিয়! গিয়াছেন। কিন্তু সমপাময়িক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা ঘায়, 
বল্লাল নামে দুইজন রাজ। ছিলেন তাহাদের একজন বৈদ্যজাতীয়। “গৌড়েশ্বর 
মহারাজ বল্লালসেনদেব ন্যনাধিক ১০৪১ হইতে ১০৬৪ শকের মধ্যে কোন সময়ে 
ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজে এবং বৈদ্যরাজ বল্লাল তাহার বু পরে ১২৬৪ হইতে 
১৩*০ শকের মধ্যে বৈদ্যসমাজে কৌলীন্য-প্রথা প্রচারিত করিয়াছিলেন।” 
নগেক্জনাথ বহু-সংকলিত “বিশ্বকোষ+ ৪র্ঘ ভাগ, পূ. ৩৫১। 


বাঁল।: সাহিত্যে দাম্য-চিত্তা ৮৭ 


২৬। 'কুলপপ্রিকার কিংবাস্তী অনুসারে সেনবংশীয় রাজা বল্লানসেন: 
[ আঙ্ছমানিক ১১৫৮-৭৯ খ্রীঃ] কর্তৃক বাংলার সমাজে কৌলীন্য-প্রথা প্রবতিত 
হইয়াছিল। কিন্তু সেন আমলের কোনো গ্রশ্থ বা তাঅশাসনার্দিতে 
কৌলীন্য প্রবর্তন বিষয়ক কোনে! ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তাই খ্যাতনাম। 
এতিহানিকগণ কুলপঞ্ধিকার সাক্ষ্যে নিংসন্দেহ হইতে পারেন নাই ।* দীনেশচন্দ্র 
সরকার : “আদিশুরের কাহিনী*, বিশ্বভারতী পত্রিকা 
পূ ১৩১। 

২৭। দ্েবীবর-প্রতিষ্ঠিত ছত্রিখ মেলের নাম £ ১. খড়দৃহ, ২. ফুলিয়া, 
৩. বল্পভী, ৪. সর্বানন্দী, ৫. স্থুরাই, ৬. আচার্যশেখরী, ৭. পপ্তিতরত্ী, 
৮. বাঙ্গালপাশী, ৯, গোপালঘটকী, ১০. ছায়া-নরেন্ত্রী, ১১. বিজয়পণ্তিতী, 
১২. ডাদাই, ১৩. মাঁধাই, ১৪. বিদ্যাধরী, ১৫. পরিহাল, ১৬. শ্রীরঙ্গভট, 
১৭. মালাধরখানী, ১৮ কাকুতস্থী, ১৯. হরিমজুমদারী, ২০. শ্রীমস্তখানী, 
২১. প্রমোদিনী, ২২. দুশরথঘটকী, ২৩. শুভরাজখানী, ২৪. নড়িয়া, 
২৫. রায়, ২৬. টট্টরাঘবী, ২৭. দেহাট্যা, ২৮. ছয়ী, ২৯. ভৈরবঘটকী, 
৩০. আচগ্বিতা, ৩১. ধরাধরী, ৩২. রাঘবঘোধালা, ৩৩. শ্রঙ্গসর্বানন্দী, 
৩৪. সদ্দানন্দখানী, ৩৫. চন্দ্রপতী, ৩৬. বালী। 

২৮ । ক্ষিতিমোহন মেন : 'জাতিভেদ” [ ১৩৫৩ 7 পৃ. ২১৭-২১৮। 

২৯। ঞুবানন্দ মিশ্র-ধৃত উদ্ভট কবিতা £ লালমোহন বিগ্ানিধি-প্রণীত 
'সন্বন্ধনির্ণয়? [| ১৩০৩ ], পৃ. ৫১৩ | 

৩০। বঙ্গদেশে মুসলমান শাসনকালে হিন্দুগণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা, প্রায়ই 
এক ধরনের দোষে সমাজচ্যুত হইতেন। ইহাকে বলা হইত যবনদোষ ; তখন 
মুসলমান স্পর্শ করিলে বা! মুসলমানের খাগ্যা্রব্যের দ্বাণ লইলেও দোষ বলিয়। গণ্য 
হইত। ইহার উপর আবার গ্রামে গ্রামে মৌলভী ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের উপর স্থান্ত 
ছিল সাধারণ বিচারের ক্ষমত1। পণ্ডিতগণ কাহারও উপর অগ্রসন্ন হইলেই 
তাহাকে সমাজচ্যুত ও পতিত হইতে হইত। 

৩১। হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত এই স্বপ্লায়তন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় 
বাঙলা ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে । গ্রস্থমধ্যে কৌলীন্ত-প্রথার বীভৎস রূপটি 
চিত্রিত করিয়া লেখক তৎকালীন হিন্দুমমাজের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা 
করিয়াছেন। প্রিয়বন্ধু নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশে লিখিত গ্রস্থের উপহায়- 
পৃষ্টা লেখক গ্রন্থপ্রকাশের উদ্দেশ্যটি নিজেই লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেম : “এই 


৮৮ উনবিংশ শতাবীর 


উনবিংশ শতাবীর দিনে আজও এই সর্বনেশে ব্যাপার অবিকল সত্য ঘটিতেছে 
বলিয়াই ইহা প্রকাশের আবশ্যকতা আছে ।, 

৩২। রাটীয় ব্রাঙ্গণসমাঁজে এক-একজন পুরুষ অসংখ্য বিবাহ করিতেন। 
অনেক সময় খাতায় শ্বশুরবাড়ির নাম লিখিয়! রাখিতেন। স্ত্রীর্দের চিনিতেনও ন1। 
ক্ষিতিমোহন সেন £ “জাতিভেদ? [ ১৩৫৩ 7, পৃ. ১৭৯। 

৩৩। তরদেব। পূ. ১৭৯। 

৩৪। উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারপন্থী এই সকল লেখকের মধ্যে রামনারায়ণ 
তর্করত্বের নাম এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তাহার রচিত “কুলীন-কুল- 
সর্বস্ব নাটক [১৮৫৪ ] সেকালে বাঙলার শিক্ষিত সমাজে কৌলীন্যপ্রথার 
বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের স্থষ্টি করিয়াছিল। এই নাটকটি সম্বন্ধে বাঙলা 
সাহিত্যের প্রখ্যাত সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য £ 
'উনবিংশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ হইয়! আমর! এক দিক দিয়া যেমন পাশ্চাত্য 
শিক্ষাীক্ষার প্রভাবের ফলটুকু লাভ করিয়াছিলাম, আবার আর এক দিক দিয়া 
তেমনই হদীর্ঘকালব্যাপী কুসংস্কারের প্রতি অন্ধতার বিক্রিয়ার ফল ভোগ 
করিতেছিলাম।*"উনবিংশ খতাব্দীতে বাংলাদেশে কুলীনের বহুবিবাহ প্রথার 
উপর এই ছুই দিক হইতেই আঘাত আসিয়াছিল, দুইটি আঘাতেরই শক্তি 
সমান ছিল। একদিকের আঘাতের তাডনায় রামনারায়ণ তাহার 'কুলীন-কুল- 
সর্বস্ব নাটকের রূপ দিয়াছিলেন, আর একদিকের আঘাতের ফলে সেদিন ইহার 
অভিনয় পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজে বার বার অভিনন্দিত হইয়াছে । সম্পাদিত 
“কুলীন-কুল-সবস্থ” গ্রস্থের “ভূমিকা” | ১৯৫৯ 7, পৃ. ১৩। 

৩৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর “সামা” গ্রন্থ প্রষ্টব্য। 


৩৬ | 281]5 [71740 60210010150 58190920 500099020. 17) $6- 
00011776 5260160 068.02 6৮1 17) 006 51620 59170181 18£101 01 016 
০006: 101 2175 62%:0217060 7612100 016 0006) 1006 10800918 
05০9026 1000001) আ9156 1921) 076 0000 0৫6 11001)2101779 021) 1715851012 
০21009 2 06 2100 0£ 006 ০100 ০6000]. ৬৬179100006 1710760621)00 
০গঠচএড 4921090১ 118019. 1780. 5081:5615 108078 08208 607 515 
17000160 56213. £567 01006] 006 0680 0£ 006 14108610915 05616 
৪৪ 2:60136170 111/079£) 2190 2 ০০০ 069] 0£ 1101030106 3 815061 ৪11 
06061: 140831110 101213 05616 ভা৪৪ 0:০5০8]15 5018891)0 ৪ 812৫. 


বাঙলা সাহিত্যে সামা-চিস্তা ৮৯ 


£750102726 00001658108 0: 08102116.) ). তব. চ81:9001081 : 91002 
13918£0%5 81067101065 %) 17656 [তা ০2], 19151, 9. 2. 

৩৭। বিলাতে হেষ্টিংসের বিচাব্নকালে পার্লামেপ্ট-সভায় মনীষী এডমণ্ড বার্ক 
হেত্িংস-কত অপরাধ সম্বন্ধে যে ওজস্বিনী বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার অংশবিশেষ 
এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে 2 “106 0010063 ০0£ 117. 885007865 ৪16 
02068 206 01215 110 0061095215659 006 2861:858090. ০5 79176 510025 
০% 60130020805. [1065 জ616. 5210063 1500 28818610203) 006 
2588180 00055 61:02] 12 01 1050106১ 10101) 26 ০0 1016 
2180. 0101: 01100118060, 715 0162663৪16১ 006 1 (01:00915 66010101651 
1917860989১ 00611) 1521105 12 50103021006) 810 296০0 10181) 61:11063 
800 10161) 1001502170681)00015. 17765516807 2৮ 176 1777067018716176 
০7772175112 9518765 [0816060১ 1903], 2. 10 

৩৮। “রাসায়নিক নীল আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে উত্তিজ্জ নীল দ্বারাই 
রঙের কার্য চলিত। বাংলাদেশের জমি এই নীল চাষের উপযোগী ছিল বলিয়া 
ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতেই এ দেশে ইংরেজ বণিকগণ বাঙ্গালী 
রুষকর্দের সহায়তায় নীলের চাষে প্রবৃত হয়। তাহার! বাংলাদেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে কুঠি নির্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিল, কৃষক- 
দিগের জমি দাদন দিয়া তাহাদের সাহায্যেই নীল চাষ কবিয়! প্রভূত ধনশালী 
হইয়া উঠিল। ক্রমে ইহার্দের লোভ বাড়িতে লাগিল এব" লাভেব পরিমাণ 
বৃদ্ধি করিবার জন্য নানাভাবে কষকর্দিগের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল।, 
আশুতোষ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত “নীলদর্পণ' [ ১৯৪২ ]$ “ভূমিকা”, পু ৬। 

৩৯। টেকাদ ঠাকুর £ 'আলালের ঘরের ছুলাল” [১৩৪৭], পৃ. ১৫০, ১৫২। 

৪০ অবশ্ঠ ইহার ব্যতিক্রম যে ছিল না তাহা নহে। ইংরাজ আমলের 
প্রথম দিকে এদ্দেশে আগত অনেক সাহেবই দেশীয় লোকদের সহিত স্থবাবহার 
করিতেন। “সে কালের সাহেবের! আমলাদের উপর এন সদয় ছিলেন যে, 
শুন! গিয়াছে, তাহার! তাহাদের দেওয়ানদের বাটাতে গিয়! তাহাদের ছেলে- 
দিগকে হাটুর উপর বসাইয়া আদর করিতেন ও চন্ত্রপুলি খাইতেন। তাহারা 
অন্ান্ত আমলাদের বাসায়ও যাইয়া, কে কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করিতেন ।” 
বাজনারায়ণ বস্থ £ “সে কাল আর এ কাল" [১৩৬৩], পৃ. ৪-৫ | 

শুধু ইহাই নহে, সেকালের অনেক সাছেব আবার এদেশের লোকদের 


৮ উনবিং শতান্দীর' 


উন্নতির জন্য প্রাণপাত চেষ্ট। করিয়। গিয়াছেন। এই সকল সদাশয় সাহেবের' 
কথ] দেশবাসী চিরদিনই কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। সেকালে রচিত 
একটি শ্লোকে তাহাদের প্রতি পরম শ্রদ্ধ। জ্ঞাপন কর হইয়াছে £ “হেয়ার্‌ কনিন্‌ 
পামরশ্চ কেরি মার্শমেনত্তথ11/ পঞ্চ গোরা: স্মরেন্সিত্যং মহাপাতকনাশনং ॥ 
কিন্ধ সমাজের প্রাতংস্মরণীয় ব্যক্তিদের মতই ইহার] সাহেবকুলে সংখ্যাল্ল 

৪১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ “রাজধি?। 

৪২। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কেবল সাধারণ দাবিদাওয়ার মধ্যেই 
এদেশে রাষ্ট্রচিস্ত| সীমিত ছিল 27196 81686 701:001600 1910 ০0076:00150 
006 আ11-571910615 0৫ [11019, 17) 0136 90136 11916 01 002 17176165210) 
০1015 925 1006 82000180105 101 [0059 006 006 0216 16500110017 
০01 005 01117010195 0৫ 1080102 2100. 56০00116501 1166 2180 10:0০০1:0 
6017 00০ ০1012209+, 011002171062172101 00910000021 2 77£51019) 0 
7017120917750%27, ৬01 1100 0.১ 1934], 0. 20. 

কিন্তু এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর চিন্তাক্ষেত্রে অনেকখানি স্থান 
অধিকার করিয়া লইল জাতীয়তাবোধ ও স্বাজাত্যগর্ব : "শিক্ষিত বাঙ্গালী 
তখন মনে প্রাণে অপূর্ব উন্মাদন! অস্থভব করিতেছে । বাঙ্গালী সকল বিষয়েই যে 
ইংরেজের কাছে হীন নয় এবং সুযোগ স্থবিধা পাইলে যে সে তাহাদের সমকক্ষ 
_ উহ! প্রতিপন্ন করিতে যেন হঠাৎ উঠিয়| পড়িয়া লাগিল। এই উত্তেজনার 
প্রথম বাহ প্রকাশ হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানে, যাহার মূলে ছিল নবগোপাল মিত্রের 
উৎসাহ, রাঁজনারায়ণ বস্তু, মনোমোহন বস প্রভৃতির উত্তেজন! এবং জোড়ার্সাকো- 
ঠাকুরবাড়ীর সর্ধাঙ্গীণ সহযোগিতা । হিন্দুমেলার জের টানিয়! ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের স্যষ্টি হইল, এনং সেই কংগ্রেসকে অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের 
রাষ্ট্রীয় চেতনা ধাঁরে ধারে পরিস্ফুট হইতে লাগিল ।* স্থৃকুমার সেন : “বাঙ্গালা 
সাহ্নিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড [ ৩য় সং ], পূ. ১৮০। 

৪৩। প্রসঙ্গত: দেরাছুনে সরকারী কর্মে রত মনীষী রাঁধানাথ শিকদারের 
সহিত চন, ৬৪051671 নামে উচ্চপদস্থ এক ইংরাজ রাজকর্মচারীর কলহের 
কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য ঃ তখন ১৮৪৩ সাল। রাধানাথ দেরাছুনে সরকারী 
জরীপ-কিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত । এ অঞ্চলের 'হুপারিন্টেগ্ডেপ্ট” ৬87281651 
সাহেবের কর্মচারীর1- জরীপ-বিভাগের কুলীদ্বের জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া 
মালপত্র টানিবার কাজে থাটাইতে 'লাগিল। রাধানাথ কুলীদের উপর এইবপ 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ৯১, 


যথেচ্ছাচার বরদান্ত করিতে পারিলেন না। তিনি তাহাদিগকে এরূপ করিতে 
নিমেধ করিয়। স্থপারিন্টেপ্টে সাহেবের কিছু কিছু মালপত্র আটক করিয়া 
রাখিলেন। সাহেব তাহার ভূত্যন্দের পাঠাইয়৷ মাঁলগুলি খালাদ করিয়া! লইতে 
চাহিলেন। কিন্তু সাহেবের লিখিত আদেশ ছাড়। রাধানাথ তাহাতে রাজী 
হইলেন না। সাহেব তখন নিজেই উচ্চপদস্থ এক সামরিক কর্মচারীকে [],.. 
ঢ800001507] সঙ্গে লইয়া! জরীপ-অফিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার 
পরবর্তী ঘটনাটি রাধানাথের নিজের লেখা হইতেই উদ্ধৃত হইল £ “08 ০৫ 
00656 £010190021) 581190 000 45190 1985 060917760 হা)ড ঢ:9৫৮ [ 
1 97)95527:60 : 110 1095 06617 06091176005 00 07061:5. [76 ০018011390, 
“5/1)00003111853 1180 500. 00 06051] হা) 010916105 ?? 1] 1101160 : 
€1156 23 [00101 23 500. 1980 17 01695176270. 10810162078 05 
06016 60 ০0125 5001 08558563200 1 1170270 00 0265 19891 
006890295. 772 161011)69) এ 02160811015 £8৬৪ 01095 €০ 205 
ঢ0601016 00 01090016 50901195, 17000 10106 00 01995 0115206521৬ 2209 7 
৪1701] 51881] 01901791756 002 51001 596 ০0৫ 1205 00105011028 255+, [নুড 
00৬7৮ 9০1:07560 60 7. 066121 [87) 06021 01 0065 90152% 
[06]59100061)0] 2190. 85160 101] €0 1021500906 17306 00216 000 006. 
010706105. 1], [:০০121) 161190, 17000 ড51020 32001105 51081| ০ 
118৬০ 8£811750 0156 16০01181709 0£ 006 01056601115 ০00019181770 0£ 1৮ 
[ 076 090361520) 00616 1500 18£0120017 ৪ 00150101217)6 00০ 00101016 
98120162170 21910509616 0£ 817500905, 00000 10) 008. 
£21)061001) 11) 01063001) 11 ৫ 1000. 210. 20000110052 00176 5210 : 
100 চ00 160৬ 7190] 20? 4১ 0015 10000000006 00061 2210016- 
12)812) 9190 1080 1)10)6100 12019211860 51161) 5191:2178 1015720 210 
070650101060 006) “100 006 061] 216 5০0? ] 21555/61:60., “৫৯ 0991)) 
800. 50 216 0.১ 776 76791 916017101) 969%. 1১ 1843, 0 255. 


$৪। পশ্ুমাংসভোজী ও ফলমূল-আহারী আদিম অসভ্য মানুষের সমাজে 
এক-একটি দলের সকলে মিলিয়া খাস সংগ্রহ করিত, সকলে মিলিয়া তাহা ভোগ 
করিত। কেহ কাহারও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিয়া আরামে দিন কাটাইতে 
পারিত না। ইহার ফলে সকলেরই মূল্য ছিল সমান- বড়ও কেহ ছিল না» 


৯২ উনবিংশ শতার্ধীর 


ছোটও কেহ ছিল না। শ্রেণীহীন এই আদিম সমাজ অবশ্ঠ বেশীকাল টি-কিয়া 
থাকিতে পারে নাই। লোকসংখ্যা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেবল পশুমাংস ও ফলমূল 
আহরণ করিয়া সকলের প্রয়োজন মিটানে। সম্ভব হইল না। তখন আরম্ভ হইল 
কৃষিকার্য। কাষিকার্য আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও আরম্ভ। সভ্যতাই 
বহন করিয়া আনিল মানবসমাজের ছুরপনেয় অভিশাপ আধিক শ্রেণীভেদ__ 
ধনী-দরিদ্রে বৈষম্য 

৪৫। ইহ ছাড়? 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী” বলিয়া অপর এক শ্রেণীর নাম করা যায়। 
ধাহাদের আথিক সঙ্গতি মধ্যম__অর্থাৎ ধাহার! প্রচুর এখবর্ের মালিক নহেন, 
আবার নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের গীড়নও ধাহার্দের সহ করিতে হয় না, তাহারাই 
মধ্যবিত্ত । তাহারা পরশ্রমজীবী নহেম, পরিশ্রম তাহারা করেন। তবে সে 
পরিশ্রম ঠিক কায়িক নয়-মস্তিক্ষের। শিক্ষা সংস্কৃতি, রুচি ও মনোধর্ষের 
বিকাশের পথে তাহাদের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর] যায়। ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীতে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে । 


৪৬। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সমাজে ধনী ও দরিদ্র উভয় শ্রেণীর 
লোকই বর্তমান ছিল। বৌদ্ধযুগের সাহিত্য পাঠ করিলে 'জানা যায়-_সেষুগে 
যেমন একদিকে রত্বাকর শেঠ ও সামন্ত জয়সেনের দল ভিড় জমাইত, অন্যদিকে 
আবার তেমনই ভিক্ষৃণী স্প্রিয়ারও দর্শন মিলিত। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যেও 
এইরূপ ধনী-দরিপ্রের বর্ণনা পাওয়া যায়। বণিকশ্রেষ্ঠ চাদসদাগর ও ধনপতির 
এন্সর্ষের পাশেই চিত্রিত হইয়াছে “ভেরেগ্ার খাম” ও 'তালপাতার ছাউনি: 
দেওয়া কুঁড়েঘরের অধিবাসী ব্যাধ-দম্পতি কালকেতৃু ও ফুল্পরার দারি্যপীড়িত 
জীবনের চিত্র । কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, সেকালের 
ভারতবর্ষে কেবল দরিদ্র হইলেই সামাজিক অবহেল! কুড়াইতে হইত না। 
ভারতীয় সমাজের একটি বড় আদর্শ ছিল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা । [1817 
11518 200. 13181) 07171108-এই নীতিটি সেকালে অনেকের জীবনেই 
অক্ষরে অক্ষরে পালিত হুইত। সমাজে ধনী-দরিজ্র উভয় শ্রেণীর লোক থাকিলেও 
বিত্তবান ব্যক্তির নিকট চিত্তবান ব্যক্তি সর্ধদাহি শ্রদ্ধা লাভ করিতেন। বিত্ত 
হইতে চিত্ত বড়-_ইহাই ছিল ভারছতর মর্মবাণী। 

৪91 [8 006 0:801001721 1800 85560 0৫ 10019 1১61016 
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01061517705 1017785 ৮1120. 60100 0109-515%0 00 ০0006৮61100 01 006 
71০900306 2170 01006 002 1710£01 170771921013 ৪3 181590 00 0176 
0110. 8. 02170610066 21101670221) 27070120710 [01001, 
1955.]1১ 7. 78. 

৪৮। (প্রাচীন হিন্দুরাজ্যে জমীদার ছিল না। প্রজার! ষষ্ঠাংশ রাজাকে 
দিয়া নিশ্চিন্ত হইত,...মুসলমানদিগের সময় প্রথম জমীদারের স্থষ্টি।..-তাহারা 
[ মুললমান শাসকগণ ] পরগণায় পরগণায় এক' এক ব্যক্তিকে কর-সংগ্রাহক 
নিযুক্ত করিলেন। তাহার! একপ্রকার করসংগ্রহের কণ্ট 1কৃটর হইল । “রাজার 
রাজন্ব আদায় করিয়। দিবেন, তাহার বেশী যাহা আদায় করিতে পারিবেন, তাহা 
তাহার্দিগের লাভ থাকিবে । ইহাতেই জমীদারীর স্ষ্টি, এবং ইহাতেই বঙ্গদেশে 
গ্রজাগীড়নের স্যষ্টি, এই কন্টাকটরেরাই জমীদার | বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় £ 
'ৰঙ্গদেশের কৃষক" । 

৪৯। [016 165612006 62111615-- 2, ০2165 01859 150 002 
50000 10100 85 01)6 ড151016 8০9৬1101021) 60 006 601200001) 060916-- 
72108 01781016500 1221126 006 1200-0255 আ5151 56010090৭01 00611 
0006১ 01061 12150109 110)0111501)90) 200 61611 1817055 01৪ ৪019. 
0610615091706 0৫ 00911 680011165, 1€-160.+ £ ভ. ৬৬. নু তা)6]: 276 
£8177015 00 130/151 67891 

৫০ প্রথমে কেবল বাঙলণ, বিহার ও ওড়িশায় “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” 
প্রচলিত হয়, পরে মাব্রাজের উত্তর অঞ্চলেও ইহা প্রসারিত হইয়া থাকে। 
সমসাময়িক কালে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ্বপ্পমেয়াদী জমিদারী প্রথা” এবং 
'রায়তওয়ারি প্রথা"র প্রচলন হয়। 


৫১। প্রজা ধরিয়া লইয়। গিয়া, কাছারিতে আটক রাখা, মারপিট কর 
জরিমানা করা, কেবল খাজান। বাকির জন্য হয়, এমত নহে। যে সে কারণে 
স্বয়। আজি গোপাল মণ্ডল গ্রোমন্তা মহাশয়কে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয় নালিশ 
করিয়াছে যে, "পরাণ আমাকে লইয়া খায় না+_তখনই পরাণ ধৃত হইয়া 
আলিল। আজি নেপাল মণ্ডল এরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া নালিশ করিল যে, 
পরাণ আমার ভগিনীর সঙ্গে প্রসক্তি করিয়াছে” অমনি পরাণ গ্রেপ্তার হইয়া 
আবদ্ধ হইল । আজি সম্বাদ আসিল, পরাণের বিধবা ভ্রাতৃবধূ গর্ভবতী হইয়াছে-_ 
অমনি পরাণকে ধরিতে ছুটিল। আজ পরাণ জমীদারের হইয়া মিথ্য। :সাক্ষ্য 


৯৪ উমবিংশ শান 


দিতে নারাজ, অমনি তাহাকে ধরিতে লোক ছুটিল।' বঙিমচন্জ চট্টোপাধ্যায়: 
“বঙজ্জদেশের কৰক | পৃ. ৩৭৫। ৃ 

৫২। বাঙ্গালী কৃষক যাহা ভূমি হইতে উৎপন্ন করে, তাহা! কিছু অধিক 
নহে। তাহা হইতে প্রথমতঃ চাষের খরচ কুলাইতে হয়। তাহা অল্প নহে। 
বীজের মূল্য পোষাইতে হইবে, কষাণের বেতন দিতে হইবে, গোরুর খোরাক 
আছে; এ প্রকার অগ্যান্স খরচও আছে। তাহা বাদে যাহা থাকে, তাছা। 
প্রথমে মহাজন আটক করে। বর্ধাকালে ধার করিয়া খাইয়াছে, মহাজনকে 
তাহা পরিশোধ করিতে হইবে । কেবল পরিশোধ নহে, দেড়ী স্থদ দিতে হইবে । 
শ্রাবণ মাসে ছুই বিশ ধান লইয়াছে বলিয়া, পৌষ মাসে তিন বিশ দিতে হইবে। 
যাহ! রহিল-_তাহা৷ অল্প। তাহা হইতে জমীদারকে খাজান। দিতে হইবে। 
তাহা দ্িল। পরে যাহা বাকি রহিল-__অল্লাবশিষ্ট, অল্প খুদের খুদ, চব্বিত ইক্ষুর 
রস, শুষ্ক পন্থলের মৃত্তিকাগত বারি__তাহাতে অতি কষ্টে দিনপাত হইতে পারে, 
অথব1 দিনপাত হইতে পারে না।১ তদেব। পৃ. ৩৭৩। 

৫৩ 8/5500210 000100100165 020106 601) 2000 9. 0০. 158০ 
(6০12 00170 আ:2960 118 11)01917 1700511) 06 006 917650 019119. 
[২0106 00103000690 11)0191 170817)0012,500195 01) 2. 18159 50210 200 006 
[08609, 10010511779 ০1:০0 1000 10 €০ 006 01621523002 03817290119, 
তত. 8. 780021 &0 5.05.0201211721510 12007017505) ০1. 1 [10170012 
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88158217000 0106 100090158 01 01680 8110510১200. 00 02817:6 00৩ 
10012) 090016 ৫:0০ 12৬ 0:00006 0015১ 11) 07061 00০ ৪09015 
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21601581075 00 ০1. 17) 0105 60100192185+5 85001165 ১ 00100010121 
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৫৫।| অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রখমার্ধ ও বাঁংল! 
সাহিত্য? 

৫৬। প্রথমে বোম্বাই, কানপুর ও হুগলী নদীর তীরে তীবে কয়েকটি 
কলকারখান। স্থাপিত হইল। বস্ত্রশিল্প, পাটশিল্প. শর্করাশিক্প প্রভৃতি কয়েকটি 
শিল্পের প্রসার ঘটিল। এই সব শিল্পে কেবল ব্রিটিশ শিল্পপতিরাই মূলধন 
[(০4৮15]] বিনিয়োগ করিতেন।, কিন্তু ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরে 
জাতীয় ভাবধারায় উদ্ব,দ্ধ ভারতবর্ষে শিল্পায়নের বিশেষ প্রবণতা দেখা দেয়। 
ব্রিটিশ মূলধনের পাশে ভারতীয় মূলধন বিনিয়োগ আরম্ত হয়। ক্রমে ভারতীয় 
শিল্পপতির! বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে থাকেন। 


&৭| এই প্রসঙ্গে জ্ঞানান্বেষণ” পত্রিকা হইতে ১৮৩৩ সালের ১০ই মে 
তারিখের “ইপত্ডিয়া গেজেট*-এ উদ্ধৃত রসিককৃষ্ণ মল্লিকের মন্তব্য স্মরণীয় £ *[09 
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17 2 10160817005 150576017 ৮767 16821 00119 116705 70121) ৪16 
20115 61961702176 01907 006 81010215 111 0৫015 50170210101, 

৫৮। মনীষী কেশবচন্ত্র সেন তাহার পরিচালিত “হুলভ সমাচার” নামক 
পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন £ “***বান্তবিক বড় মান্থষ কাহার! ?"*এদেশের ছোট 
লোকেরা । তাহারা না থাকিলে কার বা ভাত জুটিত, কে ব] গাড়ী চড়িয়া 
ঘোড়দৌড় দেখিতে যাইত, আর কেই.ব! তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়গুড়ি 
টানিত। দেখ সামান্য লোকেরা আমার্দের সর্বস্ব দিতেছে । তাহার্দের ধনে 
আমর বড়মান্ুধী করিতেছি, । “বড় লোক? £ 'স্থল্ভ সমাচার, ১ম খণ্ড, ৪০ 
সংখ্যা, ৩১শে শ্রাবণ, ১২৭৮ লাল, পৃ. ১৫৯। 
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৪1৬85919611) 05 1690500151776 006 16180109185 010৪5 9170 8116805 
65198175106 ড্0661) 17501100915. :.101)65 50125010 1086 2.5 ৪. 10061 
118551591 6900 1760 & 19521 11670 515০ 10 002 5810010180৫ 8০0০1665+ 
870 10117019115 2170 20 0110 50050000101) 01 7000110 200 0182” 
71182010628 04 82359101776 2190 01066062176 00656 1181005১ 11750620 
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৬০। 4১1] আ010161) 216 71090 00 £:0100 006 ৮21: 6211556 
৪৪15 178 000 01161 0020 00611106271 0৫6 01081806061 15 006 61৮ 
00005166 00 0090 01206) 7 1006 5211 1]1) 200 80৮91001001)6 65 
56107001901) 000 80100015910 2070. 516101776 €0 002 ০0100] 01 
009০1:5.,-৮0019) 0. 16. 

৬১। হিন্দুর বিবাহমন্ত্র বলিতেছে £ 'যদিদং হাদয়ং মম তদস্ত হদয়ং তব।। 

৬২। ]. 9. 11111: 71706 5%5190507 ০ %/0716% [087011986, 


কালা: সাহিক্তো সামা-চিত্তা ৯৭ 


৬৩। মহাকবি কালিদাস-রচিত “অভিজ্ঞান-শকুস্তলম্‌” নাটকের চতুর্থ অঙ্কে 

কথ্থমুনি পতিগৃহগামিনী শকুস্তলাকে উপদেশ দিতেছেন £ 

শুশষন্য গুরূন্‌ কুরু প্রিয়সবীবৃত্তিং সপত্বীজনে 

র্ত,বিপ্রকুতাপি রোষণতয়। মাম্ম প্রতীপং গমঃ | 

ভূয়িষ্টং ভব দক্ষিণ পরিজনে ভাগোধন্ুৎসেকিনী 

যান্ত্যেবং গৃহিনীপদং যুবতয়ো বাম! কুলশ্যাধয়ঃ ॥ 
[ “তুমি পতিগৃহে গিয়া গুরুজনদদিগের শুশ্ষা করিবে; সপত্বীদিগের সহিত 
প্রিয়সধীব্যবহার করিবে ; পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া-দাক্ষিণ্ প্রদর্শন 
করিবে) সৌভাগ্যগর্বে গবিত হইবে না; স্বামী কাকশ্ঠ-গ্রদর্শন করিলেও 
রোষবশ] ও প্রতিকৃলচারিণী হইবে না; মহিলারা এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই 
গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়) বিপরীতকারিণীর৷ কুলের কণ্টকস্বরূপ”। ] : বিষ্াসাগর- 
কৃত বঙ্গান্বাদ । 

৬৪। কেবল প্রাচীন সমাজই বা কেন, একালের সমাজেও পতি-পত্বীর 
মধ্যে বহুক্ষেত্রেই প্রভু-ভূত্যের সম্পর্ক প্রাধান্য লাভ করিতে দেখ যায়। পরম 
দেবতার আসনে নিজেদের নিশ্চিত অধিষ্ঠান ধরিয়া লইয়া আত্মপ্রসাদমুগ্ধ পতিরা 
পত্বীদের সেবা! আদায় করিবার জন্য এযুগেও কম চেষ্টা করেন না। এই প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি স্মরণ কর যাইতে পারে £ আমাদের একমাত্র অবাধ 
অধিকারের ক্ষেত্র আমাদের স্ত্রী। সেখানে আমাদের যোগ্যতার কোনে নিশান। 
দাখিল করতে হয় না। সেখানে আমর! দেবতা, তাই স্ত্রী নামক লাখেরাজ 
স্বর্গের কাটাতারের বেড়া দেওয়। লীমান। সম্বন্ধে স্চ্যগ্র পরিমাণ সংশয় বাধলে 
আমাদের সন্ত৷ দেবত্ব ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আমরা মন্ত্র পড়ে নিজের যৃতি স্থাপন 
করে স্ত্রীকে আমাদের দেবত্র সম্পত্তি করে বসে আছি” । “সমাজ । 

৬৫। শরংচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ “নারীর যূল্য*। 

৬৬। কিন্তু সতীদাহের পিছনে একটি অর্থনৈতিক কারণও ছিল বলিয়া 
মনে হয়। মুত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতে তাহার বিধবা স্ত্রীকে 
বঞ্চিত করিবার একট? নির্মম কৌশল বলিয়াও ইহাকে ধরিয়া! লওয়া যায়। এই 
প্রসঙ্গে সমাজতত্ববিদ পণ্ডিত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের অভিমত প্রণিধানযোগ্য £ 
€০৮১0105390885]1 5০0০0০1 ০0£ [7177000 19৬ 021160 10959110889, ০: 
]100505800972, 61569 2 10055 11806 17 006 10100 ০৫ 1106" 
0061:956 €0 006 সা100জ 0৫ 2 9001693 06185015. [010067, 0013 11806 

৭ 


উনবিংশ শতাব্বীর 


517 08 5010. 00 ৮5 006 ড100জ 17) 11600 ০0৫ ০0986 04 0091000181809, 
01121009669, ৫০, 176006, 06 1889] 100515107) আ৪৪ 8811 ৪:50 
0110) ০9০0৫ 00 008 16515101993 06 009 06068560 79215079. 
& ৪ 0030 06 10900 ০0000 00 ৪৮০1৫ 0116 66009 0 006 
01012838100 18, 10106 01165500000. 00005 0170 ও, 501001018 00 1. 
[7610706১006 8686 ব19200108-70167 139800087087 ৪3 16010151- 
010160 00 1170 006 2, 5010001012. [72 12105801020 006 50119001921 
€6স্ও 0006 010 0000 11770 219 80521 60 1)15 00615. 1106 101020- 
19197 7810710851৪ 4৯087810008 01 006 12006] 1010016 2£63 
1782 52150101760 10. 7300 0106 91001109 2170 00০ 51005 216 9116176 
8৮০৮ 006 005$6007* 48 1009 [71000 আ11] 80106 105 006 090151017 
0: 006 1)102100179758185, 100102 [9 90017817021) 180. 60 10186 002 


[1£-59015 5617:60106 ০1011) 585, 4৯1] 00056 ৮0061) চ7611-01 6556 


কী 


850600 006 100) 17) (70700 06 00810. 00106 101860 16 23, 161500 
056 71610010" 1. 8.১ 006 05125 [৬106 590019109৮8], 17005 & 
৪ ৮725 100170 00 £৪6 110 ০4 00101595917) ড71005/5 1, 131)0000018- 
080) 10266: 52/2715 772/62212704 722010612707766--2 %%৫5 
[0810903. 1954], 2 39. 

৬৭। অবশ্য আহারাদিতে বিশেষভাবে সংযমের ব্যবস্থা করিয়া বিধবা! 
নারীর জৈব বুভূক্ষাকে অবদমিত করিয়া রাখার দ্বিকেও শাস্্কারদের লক্ষ্য ছিল। 
বিধবার এইরূপ সংযত জীবনযাত্রায় সামাজিক দুর্নীতির আশংকা অনেকটা 
কমিয় বাইত। 

৬৮। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় £ “নারীর মূল্যঃ । 

৬৯। 'স্্ীগণও মনুজস্তাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকার- 
শালিনী। যে যেকার্ষে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্ষে 
অধিকার থাকা স্যায়সঙ্গত।' বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : “সাম্য?। 

৭০ | তর্দেব। 

৭১। ক্ষিতিমোহন সেন : “জাতিভেদ? [ ১৩৫৩ ], পৃ. ১৯২-১৯৩। 

৭২। তর্দেব। পৃ. ১৭৩। 

৭৩। এই প্রসঙ্গে এদেশে স্ত্রীশিশ্বা-প্রচারক একজন বিদ্বেশীর নামও 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ৯৯ 


বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি জন্‌ এলিয়ট ড্রিংকওয়াটার বেথুন। তাহার 
অক্লান্ত চেষ্টায় ১৮৪৯ সালে বেখুন বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় বাঙালী মেয়েদের 
উচ্চশিক্ষালাভের পথ প্রশস্ত হইয়। যায়। 

৭৪ নীহাররঞ্জন রায় £ “বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব [ ১৩৫৬], 
পৃ. ৩১০। 

৭৫। তদেব। পৃ. ৫২৮। 

প৬| “**"বখত্‌-ইয়ার হঠাৎ একদিন হিসার-ই-বিহার বা বিহার-ছুর্গ 
আক্রমণ এবং অধিকার করিয়া বসিলেন এবং তাহার অধিবাসীদের প্রায় 
সকলকেই হত্যা করিলেন, প্রচুর ধনরত্ব লুটিয়া লইলেন এবং প্রচুর গ্রন্থ 
পোঁড়াইলেন [১১৯৯]। বস্তত, ঘে দুর্গ-নগরটি তিনি অধিকার করিলেন তাহ! 
দুর্গই নয়, এক বিরাট বৌদ্ধ-বিহার, এবং এই বিহারই প্রখ্যাত ওদণ্ড্‌ বা 
ওদগুপুর বিশ্ার ঃ যে-অধিবাসীদের তিনি হত্যা করিলেন তাহারা সকলেই 
মুণ্ডিতশির বৌদ্ধ ভিক্ষু তরদেব। পৃ. ৫৭৮। 

৭৭। অবশ্য মুঘল আমলে কিছুকানের জন্য বাঙলায় বারে! ভূ'ইয়ার রাজত্ব 
চলিয়াছিল। ভূ"ইয়াগণ স্বাধীনভাবেই বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করিতেন। 
তাহাদের মধ্যে প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় প্রভৃতি কয়েকজন হিন্দু রাজাও 
ছিলেন। 


৭৮। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ “বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্+, ২য় খণ্ড 


৭৯। তরেব। পৃ. ২৮। 

৮*| "যাহার! ছুই এক পুরুষ পূর্বে হিন্দু বা বৌদ্ধ ছিল, তাহারা ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ” করিয়াই যে রাতারাতি কোরাণ-হাদিস পাঠ করিয়। খাঁটি মৃনলমান 
বনিয়া গেল তাহা মনে হম না। তাহার্দের বাহিরের ধর্ম পাণ্টাইলেও 'অস্তরে 
বীজাকারে হিন্দুংবৌদ্ধ এতিহোর ভগ্রাবশেষ বজায় ছিল।'--ধর্মান্তরিত 
মুসলমান সমাজও আচারে বিচারে, ধর্মমতে, বিশ্বাসে কিছু কিছু হিন্দুয়ানী মানিয়া 
চলিত-_ মুসলমান শ্রোতাও ভক্তিভরে রামায়ণ-মহাভারত শুনিত। তদের, 


৮১। গত ছুর্গোৎসবে হিন্দুরা.সপ্তমী পৃ দিবসে প্রাতঃকালে নবপত্রিক1 
স্বান করাইতে গঙ্গাতীরে আনিয়াছিল পরে সান করাইয়া বা্যার্দি সমেত বাটা 
যাইতেছিল যখন তাহারা চক চাদনীতে পছিল তখন অনেক মুসলমান 


০ উনবিংশ শতাব্দীর 


সেস্ানে একত্র হইয়া! তাহারদিগের সহিত কলহ করিল ও তাহারদিগের মারিগীট 
করিল এবং ঢোলপ্রভৃতি সকল ভাঙ্গিল ও নবপত্ধিকার কলার গাছ কাটিল 
তখন হিন্দু লোকের! থানাতে সমাচার দিলে সেখানকার বরকন্দাজ আসিয়া 
যত২ মুসলমানেরদিগকে পাইল সে সকলকে বীধিয়! পুলিসে চালান করিল। 
সেখানকার বিচারে. অপরাধ বিশেষে কাহারো তিন মাস কাহারো পাচ মাস 
মেয়াদে কয়েদের আজ্ঞা! হইল এবং সংভ্রান্ত মুসলমান যে যে ছিল তাহারদিগের 
ভারি জরিপানা হইল-'. |, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সংকলিত ও সম্পাদিত 
“নংবাদপত্রে মেকালের কথ”, ১ম খণ্ড [১৩৪৪], পূ. ১৯১। 

৮২। শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্িত হইবার বহু পূর্বে পূর্ববঙ্গের ভাওয়াল 
অঞ্চলে নাগরী গ্রামে পর্তৃগীজ মিশনারীগণ খ্বীষ্ধ্ম প্রচারের একটি কেন্দ্র স্থাপন 
করিয়াছিলেন । কিন্তু বাস্তববুদ্ধির অভাবে তাহাদের ধর্মপ্রচার-প্রচেষ্টা মূলতঃ 
ব্যর্থ হইয়া যায়। তাহারা রোমান হরফে যে-সব প্রচারপুস্তিক প্রণয়ন করিয়া 
ছিলেন, অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় চতুর্থ দশকের ইংরাজী-অক্ষরজ্ঞান-বজিত বাঙালী 
জনসাধারণের নিবট তাহা নিতান্তই দুর্বোধ্য ছিল। ইহার ফলে এদেশের 
লোকের! তাহাদের কথা জানিতে ও বুঝিতে স্বযোগ পায় নাই। অবশ্য 
পতুগিজ মিশনারীর1 কথ্য বাঙল! সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না, এবং নাগরী গ্রাম ও 
তংপার্খবত্তাঁ অঞ্চলের কৃষকসম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। 
এই রুষকদের মধ্যেই তাহারা যাহা কিছু গ্রচারকার্ধ চালাইয়াছিলেন । 

৮৩। মধ্যযুগে মুসলমান ধর্মপ্রচারকগণ যেরূপ রাজশক্তির সহায়ত1 লাভ 
করিতেন, উনিশ শতকের খ্রীষ্টান মিশনারীরা সেইরূপ কোনে সহায়তা বা সমর্থন 
পান নাই । তৎকালীন বাঙলার ভাগ্যবিধাতা ইষ্ট ইও্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা 
ধর্মপ্রাণ মিশনারীদের সনজরে দেখিতেন ন1। তাহাদের প্রতিকূলতার জন্যই 
মিশনারীগণ কলিকাত। ত্যাগ করিয়। দিনেমার কেন্দ্র শ্রীরামপুরে আশ্রয় লইতে 
বাধ্য হন। 

৮৪। র্লামমোহন-গ্রস্থাবলী; ৫ম খণ্ড _ ১৩৫৮ ], পৃ. ৩। 

৮৫| অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় £ “উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা 


৮৬। তদেবা 
ৃ ৮৭ প্রথমে প্রগতিবাদী রামমোহন ও ভবানীচরণণ্প্রমুখ রক্ষণন্মীল ব্যক্তিবর্গ 
মিলিতভাবে তাহার প্রকাশিত 'লামগ্নিক পত্রে মিশনারাদের আক্রমণ প্রতিহত 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ১০১ 


করিতেছিলেন, পরে রক্ষণশীল দূল রামমোহনের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়৷ “সমাচার 
চক্দ্রিক” প্রকাশ করিলেন এবং একই সঙ্গে মিশনারীদের হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষ ও 
রামমোহনের প্রচলিত-সংস্কার-বিরোধী বৈদাস্তিক একেশ্বরবাদের প্রতিবাদ 
করিতে লাগিলেন। 

৮৮ [500811050092109 21056 01 211 006 209%১০9 0£ ৪98019] 
711%11656. 1791010 0. 11,93151 : 4 07217517221 ০01 120186505 [[,0150010, 
1941], 5. 159. 

৮৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় “সাম্য? 

৯০। বৈষম্য ও সাম্য উভয়ই প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতির অনন্ত লীলায় 
বৈষম্যের পাশেই সাম্যের চিরন্তন বূপ ফুটিয়। উঠে । 

৯১। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় £ 

৯২। 'মহান্তং পুরুষম্-__মহান পুরুষকে, মহৎ সত্যকে, ধারা পেয়েছেন 
তারা আর তো দরজা বন্ধ করে থাকতে পারেন না। এক মুহূর্তেই তারা 
একেবার বিশ্বলোকের মাঝখানে এসে দাড়ান ; নিত্যকাল তার্দের কণ্ঠকে আশ্রয় 
করে আপন মহাবাণী ঘোষণা করেন; দিব্যধামকে তারা তার্দের চারিদিকেই 
প্রসারিত দেখেন; আর, যে মানুষের মুখেই দৃষ্টিপাত করেন- সে মূর্থই হোক 
আর পণ্ডিতই হোক, সে রাজচক্রবর্তী হোক আর দীন দরিদ্রই হোক-_অম্বৃতের 
পুত্র বলে তার পরিচয় প্রাপ্ত হন।” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ “নবযুগের উৎসব £ 
শান্তিনিকেতন? । 

৯৩। বাঙলার অশিক্ষিত ব1 অক্পশিক্ষিত বাউলও তাহার একতারাটির থর 
চড়াইয়া গান ধরে £ “জীবে জীবে চাইয়। দেখি সবই যে তার অবতার; 

৯৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ “সাম্য? । 

৯৫। রামেজ্জক্ন্দর ত্রিবেদী £ “মুক্তি” £ “জিজ্ঞাসা” £ রামেন্্র রচনাবলী, 
১ম খণ্ড [ ১৩৫৬ 4১ পৃ. ৩৭৯-৩৮০ | 

ন৬। প্রসঙ্গত; উল্লেখযোগ্য যে, কেবল শৃন্যতাকে অবলম্বন করিয়া যে 
ধর্মসাধনার পশ্থা তাহাকে পরবর্তী কালে “হীনধান, বল! হইয়াছে; কারণ 
ইহাতে বিশ্ববিমুখ একটা হীন আত্মকেন্দ্রিকতাই স্থান পাইয়াছে। হীনযানের 
বিরুদ্ধ যে মতবাদ তাহাকে বল। হয় “মহাধান'। মহাষান-বৌদ্ধধর্মের মূল কথা 
এই ফে কেবল শূন্ততাকে আশ্রয় করিলে চলিবে না শূন্যতার সহিত কক্রণার 
'অভেদে মিলন প্রয়োজন । মহাযানী বৌদ্ধগণ শৃন্বাদকে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়াও 


১০২ উনবিংশ শতাবীর 


বলিতে চাহেন যে, শৃন্যতাকে অবলম্বন করিয়া 'নির্বাণলাভের যোগ্য হইলেও 
নির্বাণকে উপেক্ষা করিয়া অবিদ্যামুক্ত চিত্তে ছুঃখপীড়িত প্রাণিগণের হিতে আত্ম- 
নিয়োগ করিতে হইবে । ইহাই ধর্মসাধনার মহান্‌ পন্থা__ইহাই মহাযান্‌। 

৯৭ ক্ষিতিমোহন মেন : “ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা, 


৯৮। সুফী” শবের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। কিন্ত 
আরবী “্ফ্‌ঃ অর্থাৎ পশম হইতে “সুফী” নাম হইয়াছে বলিয়া যে মতটি আছে, 
তাহাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয় । **৮00০ আ০0:0-1০ঞ7 06 
0:৪০ 10 £6261: ০2108170050, আ001, 11785101101) 99 16 
100আ 0026 17) 006 62115 0959 0৫ 15191, ড0০0161) 68117010109 "আ০1:6- 
£6006015 ০1 ৮5 23০20105১ 1500 00]5 25 01917 01501000156 £9110, 
90 2150 ৪3 ৪. 35001১01 0£ 00611 ড0101)6215 0056:059 120 16100) 
015501) 06 016 ৮0110 270 ৪1] 15 016960165. £ 1907 10101) 
4. 90080 25875777765 90815 27215108165 [17000 » 
1960], 9.7. 

৯৯। গু 15 25561660 75 1710511775 086 909500 1780 10 1158 107, 
7010179107790 101055616---176 5 5210. 00 10256 18217 10106 1601016176০ 
৪ (০-010 16561800009 006 0206. 620000160 10 006 00366105 ০0£ 
056 091273১ 0176 0002 10012 1015 0626 1006 00106 আ25 0062106 
£01 811 ৪170 19 11700778607 211 7 0136 1816 25 00 6 08175001660 
60 006 0100501) চিত ***১. [0105 0.7. 

১০০। *স্থফীদের মধ্যে “কনা” হইল সাধনার অতি গভীর কথা। “ফনা? হইল 
জীবন্তে মরণ বা অহম্কে লোপ করিয় দেওয়]11...সাধনার জগতে 'গরীবী” হইল 
জগতৈর ঈর্ববস্ত হইতে বিমুখ হইয়া সম্পূর্ণ অহম্‌ বিলোপ করিয়া সেই পূর্ণ এককে 
দেখা। এই সাধনার দ্বারা দাধক নিত্যজীবনের পূর্ণতা লভ করে। তখন 
তাঁহার অহমিকা-আচ্ছার্দিত জীবধর্ম বিলীন হইয়া যায় এবং ভগবানের কৃপায় 
ভগবদ্ভাবে সে পূর্ণ হইয়া উঠে। তখন তাহার সকল স্বত্ব ও সম্বন্ধের অবসান 
হইয়া] যায়। ইহাই হইল “ফনা1” ক্ষিতিমোহন সেন £ “ভারতীয় মধ্যযুগে 
সাধনার ধারা 

১০১। বিখ্যাত স্থৃফী কবি শেখ লাঁদীর রচনায় ঈশ্বরের সর্বময়তার কথা; 


বাঙলা সাহিত্যে সামা-চি্তা ও 


উল্লিখিত হইয়াছে। দৃষটান্তস্বরূপ তাহার রচিত “বুস্ত'' কাব্যগ্রস্থের একটি 
অংশের ইংরাজী অনূদিত রূপ এখানে দেওয়া হইল £ 

“106 আ৪ 0£ 168801175 15 1)000105 ৮0০ 2 00826 1 

[)। 006 09123100 06 056 £0505005 00676 18 10000178 6159 
08 30৫, 

4৯11 0080 19১ 15 1955 00017 72 3 

০1: ৮5 1715 09108) 0565 19921 006 1581006 0৫ 08876. 

3151500 701012 4৯. 900020 2 455476517--165 525763 242. 5707278$+ 


১০২। ক্ষিতিমোহন সেন £ “ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা 


১০৩। 485 120 006 081) 6001006 ৪ 906 10006 0) 11610 0 & 
77 50 10 1085 16210 006 003360100 ৪000108 112 [7173005 £10100 01006 
1001006000119] 01980 4, 021:301 0991005 0৫ 127011)6 ৪. 161151093 116 
00090 9661 ৪ £87% 201 10110056146, 9151000 00100 4৯, 90010817255 
---165 5287065 21825707265 

১০৪ 81200119110 1066621) 6109 506 50100906100 ০৫ (3০৫ 
8104 17100 068012105 80০06 91910100917 15 5615 502062776. 16 00 
0015 63155 10 056 £0518] 150, 0: 006 09207615010 0001806 £ 
০০৮) ৮০৪৫ 215০১**,৫ 50106 0৫ 036 63009510100) 06 061 1650608156 
৫০০:1725,--1019১ 0 149. 

১০৫। €***১০৪ 5০001: 18610163) 01695 03610 0020 0711:86 50১ 
2০ ০০০৫. 6০ 00600 0086 1866 5০০, 00 0125 601: 00600 1780) ৫6৪ 
916660115 986 900১ 8190 70615600106 50. 776 90561 2০০০10%16 
60 5 91209 [0 “006 7015 81৮16,--0015840 [১ [11100550106 
03106013 [76007801028], 

১০৬। £***আ15095096561 5081] 30016 0066 010 00৮ 11506 ০10661, 
চা) 00 1010 005 90061 2150. 8 [0109 0. 853. 


১*৭। “যে সময়ে গ্ষটধর্দের প্রচার আরম্ভ হয়, তখন ইউরোপ ও পশ্চিম 
আসিয়! রোমক-রাজ্যতৃক্ত।'..রোমকসাম্রাজ্যে চিরদাসত্বজনিত বৈষম্য সাংঘাতিক 


১০৪ উনরিংশ. শস্কাবকীয় 


রোগস্বরূপ প্রবেশ করিয়াছিল। এক এক ব্যজির সহজ মহত চিনা 
স্ট “তাহারা গোরু-বাছুরের ন্যায় ক্রীতবিক্রীত হইত। গ্রোক্ষবাছুরের 
উপর প্রতুর যেরূপ অধিকার, দাসের উপর সেইরূপ অধিকার ছিল। প্রতৃ 
টম্কিির পারিতেন, কাটিলে কাটিতে পারিতেন, বধ করিলেও দণ্ডনীয় 
হইতেন না ।...রোমকসাত্রাজযের লোক ছুই ভাগে বিভক্ত-- প্রভূ এবং দাল। 
এক ভাগ অনস্ত ভোগাসক্ত-_আর এক ভাগ অনন্ত ছুর্দশাপন্ন। 

“এই সমক়্ শ্রীষ্টধ্শ রোমকসাআ্রাজামধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল । খ্রীষ্টের 
উচ্চারিত মহতী বাণী লোকের মশ্মভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল । তিনি 
বলিয়াছিলেন, মন্গুষ্যে মন্থস্তে ভ্রাতৃসন্বন্ধ। সকল মন্ুস্তাই ঈশ্বরসমক্ষে তুল্য ।-" 
. তিনি রললিয়াছিলেন, ইহলোকে আমার রাজত্ব নহে--এহিক স্বখ সখ নহে-_ 
এঁহিক প্রাধান্, প্রাধান্ত নহে ।". 

“এই সকল তত্ব উঠ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে নী দাসের 
বন্ধনশৃঙ্খল মোচন হইতে লাগিল। ভোগাভিলাষী ভোগাভিলাষ ত্যাগ করিতে 
লাগিল।' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : “সাম্য?। 

১০৮। নগেন্দ্রনাথ বন্থ-সংকলিত “বিশ্বকোষ+-১২ [১৩০৮], পূ. ২০৮। 

১০৯1 প্রণবরঞ্চন ঘোষ £ “উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাতিত্য” 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


ইতিহাসের রথচক্র ছুটিয়। চলে অতীত হইতে ভাবীকালের দিকে । ভালো- 
মন্দ অভিজ্ঞতার পাথেয় কুড়াইয়া রথ যতই সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই 
ইহার পিছনে-ফেলিয়াআসা ম্ৃতিকা-বৈচিত্রের ছাপ ফুটিয়া উঠে আগামীকালের 
নানা ঘটনায়, আগামীদিনের মানবমনীষার বিচিত্র চিন্ত। ও কল্পনায়'। আর, 
কেবল ইহাই নহে, রথের সম্মুখে প্রসারিত অন্তহীন পথের উপর একদ] যে চক্র- 
চিহ্ন অঙ্কিত হইবে তাহারও একটা ক্ষীণ অভাস পাওয়া যায় অতীত ও 
বর্তমানের পথের দিকে তাকাইলে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একটি অবিছির 
স্তরে গ্রথিত--একটি হইতে অপরটিকে পৃথক করিয় দেখিবার উপায় নাই। 
কাজেই কোনে! একটি জাতির ইতিহাসে কোনে! একটি ঘটন] বা কোনে। বিশেষ 
ধ্যানধারণাকে বিচ্ছিন্ন বা আকম্মিক বলিয়া ধরা যায় না। প্রত্যেক ঘটনা, 
প্রত্যেক মমনকর্মের সহিত পূর্বাপর একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান । উনবিংশ 
শতাব্দীতে বাঙালীর মানসলোকে ষে সাম্যবোধের প্রসার লক্ষিত হয়, তাহাতেও 
এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই--তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে সাম্যধর্মী ভাব- 
কল্পন৷ ও কর্মকাণ্ডের ইতিহাস, তাহার সম্মুখে পরিস্ফুট হইতেছে শ্রেণীহীন 
সাম্যাদশী মানবসমাজের প্রত্যাশ]। 

উনিশ শতকের বাঙালীর এই সাম্যচিস্তার ভূমিক! রচিত হইয়াছে এ 
শতকের পূর্ববর্তী কয়েক শতক ধরিয়াঁ_কয়েক হাজার বছর ধরিয়া। এ 
সময়কার বাঙালীর দেহগঠনঃ ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মকর্মের হিসাব লইলে দেখ। 
যায় যে, স্ুদীর্ঘকাল ধরিয়া বিপরীতধর্মা অথব1! পরিচিত ও অপরিচিত কতকগুলি 
বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় বা সামঞ্তম্য বিধানের একটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রয়াম প্রায় 
সর্বদাই অব্যাহত রহিয়াছে। 

এই যে সমন্বয় ও সামপ্রস্ত, ইহাকে ঠিক সাম্য বলিয়! চিহ্নিত করিতে না 
পারিলেও একটু তলাইয় দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ইহারই মধ্যে একটি ক্ষীণ ও 
অস্পষ্ট রেখায় সাম্যদেবতার চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে-_পরবর্তা কালে অনুকূল 
জলবায়ুতে তাহাই ক্রমে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়! উঠিয়াছে। বাঁঙালীর রক্তে, 
বাঙালীর ভাষ] সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে, বাঙালীর ধর্মকর্ষ ও দেবদেবী-পরিকল্পনায় 
এমন একট! সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত হইতেছে, যাহ! তাহার সমাজ ও সাহিত্যে 
সাম্যচিস্তার ফসল ফলাইবার দাবি রাখে। 


১০৩৬ উনবিংশ শতাঁদীর 


বাঙালী প্রকৃতপক্ষে একটি মিশ্র জাতি। “বিচিত্র জীবনধারার রাসায়নিক 
সংমিশ্রণে" বাঙালী জাতির উৎপত্তি। নৃতন্ববিদ্‌ ও ভাষাতন্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ 
বিস্তর গবেষণ। করিয়! বাঙালী জাতির এই মিএ সত্তার বহু উপাদ্দান আবিষ্কার 
করিয়াছেন বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ দি তাহার! দেখাইতে চাহিয়াছেন ষে, বর্তবান 
বাঙালী জাতি পূর্বতন নাঁনা বিচিত্র নরগোষ্ঠীর এক সমস্থিত ব্ূপ। কিন্ত এই সব 
নরগোষ্ঠীর অধিকাংশেরই পরিচয় বিলীন হইয়া! রহিয়াছে ছায়াধূসর প্রাগৈতি- 
হাসিক কাঁলে। কাজেই বহক্ষেত্রেই ইতিহাস-ম্থলভ পাথুরে প্রমীণের অভাবে 
কেবল অন্মানের উপর নির করিয়!ই পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছেন। 
ইহার ফলে তাহাদের সিদ্ধান্ত প্রায়ই পরস্পরবিরোধী হইয়! উঠিয়ছে। বক্ষ্যমাণ 
আলোচনায় আমর] সেই সকল বিরোধ-বিতর্ক এডাইপ় বাঙালী জাতির মধ্যে 
নরসাংকর্ষের একটা মোটামুটি পরিচয় লইতে চেষ্টা করিব। 

বাঙালীর দেহগঠনে বিভিন্ন মানবধারার প্রভাব বর্ণনা! করিতে হইলে ভারতীয় 
জনতত্বের কথা আপন হইতেই আসিয়া পডে। কারণ উত্তর-্পশ্চিন বা 
উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন নরগোর্ঠীই কানব্রমে বঙ্গদেশ পর্যস্ত বিস্তৃতি লাভ 
করিয়াছিল-_কখনও স্বতন্ত্রভাবে, কখনও অন্য নরগোষীর সহিত মিশ্রিত হুইয়া 
মিশ্র সতা লইয়]। 

ভারতের এই সব নরগোষ্ঠীর বথ! বলিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হা নেগ্রিটো 
বা নিগ্রোবটু জনের কখা। নৃতন্ববিদ্‌ পণ্ডিতদের ধারণা, ভারত।য় জসৌধের 
প্রথম স্তরই এই নেশ্রিটো জন। কিন্তু তাহাদের দেহবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
জানিবার উপায় নাই, বন্কাল পূর্বেই ভারতবর্ধের মাটিতে তাহার! বিলীন হইয়া 
গিয়াছে । তবে প্রত্ুতাত্বিক সমীক্ষার ফলে তাহাদের সম্বন্ধে এইটুকুমাত্র অনুমান 
কর! যায় যে তাহারা ছিল ক্ষুব্রুকায়, কষ্ণাভ ঘনশ্ঠাম, উর্ণাবৎ কেশযুক্ত ও দীর্ঘ- 
মুণ্ড। বাংলার পশ্চিম প্রান্তে রাজ্রমহল পাহাডের বাগদীদের মধ্যে, স্ুদ্দর- 
বনের ম্গ্তশিকারী নিয়বর্ণের লোকদের মধ্যে, মৈমনসিংহ ও নিয়বঙ্গের কোনও 
কোনও স্থানে চিৎ কখনও, বিশেষভাবে সমাজের নিয্নতম স্তরের লোকদের 
ভিতর, যশোহর জেলার বাঁশফোডদেব মধ্যে মাঝে মাঝে যে কষ্ণাভ ঘনশ্ঠামবর্ণ, 
প্রায় উর্ণাবং কেশ, পুরু উল্টানে। ঠোঁট, খর্বকায়, অতি চ্যাপ্টা নাকের লোক 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তে। নিগ্রোবটু রক্তেরই ফল বলিয়। মনে হয় ।”১ 

বাঙলার নিম্নবর্ণের লোক ও আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যে-জনের প্রভাব 
সর্বাপেক্ষা বেশী, নৃতত্ববিদ্গণ তাহাদের নাম দিয়াছেন আর্দি-অস্ট্রেলীয় 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্া-চিন্তা ১০৭ 


[2:060-4809081010]1 বৃতব্ববিদদের ধারণা, এই জন এক সময়ে মধ্যভারত 
হইতে সুদূর অস্ট্রেলিয়া পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
যে-সব আদিবাসী আছে, তাহাদের অধিকাংশই এই নরগোষ্ঠীর লোক । আদি- 
অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর লোকের! সাধারণতঃ খর্বকায়, কৃফবর্ণ, দীর্ঘমুণ্ড, প্রশস্তনাস ও 
তাত্রকেশ। বাঙাঁস।র দেহগঠনে ইহাদের স্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। 

আদি-অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর পরে একে একে তিনটি দীর্ধমুণ্ড নরগোষ্ঠী 
ভারতবর্ষের জনপ্রবাহ স্কীত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় 
ধারার নরগোষ্ীর সমন্বয়ে আবার একটি বিশেষ জনপ্রবাহ গড়িয়। উঠে। অনুমান, 
এই ভনপ্রবাহের পূর্বতন লোকেরাই বর্তমান দ্রাবিড়ভাষী লোকের পূর্বপুরুষ । 
বাঙালী ভাতির মধ্যে ষে দ্রাবিড়-গুভাব লক্ষি ত হয়, তাহ এই সমন্বিত জনেরই 
দান বলিতে হইবে। 

দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠী যে জনপ্রবাহ স্থষ্টি করিল, তাহার সহিত উত্তর-পশ্চিম হইতে 

আগত এক গোলমৃণ্ড নরগোরষ্ঠীর ধার আসিয়া মিলিত হইল । নৃতাত্বিকগণ এই 
জনধারার নাম দিয়াছেন আল্পাইন [.211176] নরগোষ্ঠী । ইহাদের আযাল্‌্পো- 
দীনারীয় বা 'ব্র্যাকিড্‌* নরগোঠ্ীও বলা হয়। এই নরগোীর লোকের সাধারণতঃ 
শ্বেতাঙ্গ, গোলমুণ্ড, উন্নতনাস ও দেহদৈর্ঘ্যে মধ্যমারৃতি। ভারতবর্ষে ইহার! 
গুজরাট, কর্ণাট, কুর্গ, মহারাষ্ট্র মধাভারত, বিহ!র ও বাঙলাদেশে ছড়াইয়া আছে। 
বাঙলাদেশে উচ্চবর্ণের লোকদের দেহবৈশিষ্ট) অনেকাংশে এই নরগোঠীরই দান। 

আল্পাইন জাতির পরে ভারতবর্ষে যে মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব হইল» 
তাহাদের নৃতত্ববিদ্দ্ত্ত নাম আরি-নভিক [0:০৮০-০:০1০]। এই জনই 
ভারতবর্ষে “বৈদিক সভ্যত। ও সংস্কৃতির স্প্টিকর্তা'। ইহারা ভারতের পূর্বতন 
সংস্কৃতির আমূল রূপান্তর সাধন করিয়। সম্পূর্ণ নৃতন এক সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া 
তুলিল। যতদূর জানা গিরাছে, ইহাদের মুখাবয়ব ছিল দীর্ঘ, স্থগঠিত ও সথাদৃঢ, 
নাসিকা স্থ-উন্নত ও সংকীর্ণ, মুণ্ডের আকার দীর্ঘ হইলেও গে|লের দ্দিকে প্রবণতা 
স্পষ্ট, দেহবর্ণ বাদামী অথবা রক্তিম গৌর। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের জনগণের 
মধ্যে ইহাদের ধারাচিন্ন বর্তমান-_যদ্িও তাহা! সর্বত্র খুব স্পষ্ট নহে। বাঙালীর 
রক্তধারায় ও দেহবৈশিষ্ট্যে ইহাদের দান নিতান্তই অল্প। তাহা ছাড়া বাঙলা" 
দেশে যখন আর্দি-নভিক নরগোঠীর প্রবাহ আসিয়। পৌছিল, তখন তাহার “রক্- 
ধারার বিশুদ্বত। বজায় ছিল না-ইতিমধ্যেই অন্য নরগোষীর রক্তধারার নহিত 
তাহার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। 


১০৮ উনবিংশ শতাব্ধীর 


বস্ততঃ, বাঙলাদেশে কোমে! নরগোষ্ঠীই অবিমিশ্র থাকিতে পারে নাই। 
মরতন্বগত বৈশিষ্ট্যের এমন চমৎকার জৈব মিশ্রণ বাঙলাদেশ ছাড়া ভারতের আর 
কোথাও তেমন দেখা যায় না। বাঙলার কোনো বিশেষ বর্ণ বা কোনে! বিশেষ 
গ্বানের অধিবাসীদের একান্তভাবে স্বতন্ত্র বলির! চিহ্নিত করিবার উপায় নাই। 
তবে মোটামুটিভাবে বলা যায়, বাঙলার জনসৌধ গড়িয়া! উঠিয়াছে প্রধান প্রধান 
চারিটি নরগোষ্ঠীর সমন্বয়ে । “আর্দিমতম স্তরে আদি-অস্ট্রেলীয়, তারপর দীর্ঘ- 
মুণ্ড ভূমধ্য নরগোরষ্ঠী, গোলমূণ্ড আল্‌্পো-দীনারীয় নরগোী এবং সর্বশেষে উত্তর- 
ভারতের গায় প্রদেশের মিশ্র আর্দি-নডিক নরগোণ্তীর ক্ষীণ ধারা-_এই 
কয়েকটি ধারার মিলনে বাঙালী জনের স্পষ্ট ।”২ অবশ্য পরবত্রা কালে বাঙালী 
জনের রক্তে আরও কিছু কিছু শীর্ণ ক্ষীণ রূক্তধারার স্পর্শ লগিয়াছে। শতাবীর 
পর শতাব্দী ধরিয়া বাঙলার মাটিতে এইভাবেই জাতি-সমন্বয় চলিয়াছে-_ 
চলিতেছে । 

জাতি-সমন্থয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতির ভাষাগুলিও সমন্বয়ধমিতা 
এড়াইতে পারে নাই। সুদূর অতীত কাল হইতে বাঙলাদেশে যেরূপ, সমগ্র 
ভারতেও সেইরূপ এই ভাষা-সমন্বয় অব্যাহত রহিয়াছে। ভাষাতত্ববিদের গবেষণা 
অন্থুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে, কোনে। নরগোষ্ঠীর ভাষাই বেশীদিন বিশুদ্ধ 
থাকিতে পারে নাই-_তাহার মধ্যে কালক্রমে অন্যান্য ভাষার শব; পদ্দরচন! ও 
ব্যাকরণরীতি ঢুকিয়া পড়িয়া এক সমন্বিত ভাষারূপ সৃষ্টি করিয়াছে। 

ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়! প্রথমে আর্দি-অদ্ট্রেলীয় নরগোঠী-কথিত 
অস্ত্িক ভাষা, তারপর দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠীর দ্রাবিড় ভাষা এবং পরে আ্যাল্পো- 
দীনারীয় গোষ্ঠীর ব্যবহৃত বেদবহির্ভূত একপ্রকার আর্ধভাষ! প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছিল! কিন্তু এক ভাষার প্রাধান্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে অপর ভাষার বিলুপ্তি 
ঘটে নাই। প্রত্যেকেই স্ব স্ব অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া পারম্পরিক লেনদেনের 
ভিত্বিতে নবকলেবর ধারণ করিয়াছে । 

সর্বশেষে আদিল বৈদিক আর্যভাষার তল্লী লইয়া আদি-নভিকেরা1। ভারত- 
বর্ষের ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাহারা এক বিপ্লবের ঝড় বহাইয়! দিল। 
“**অস্িক, ভ্রাবিড় ও বেদ-বহিভূতি আর্য ভাষা-প্রবাহের উপর তরঙ্গের পর তরজে 
আপিয়! ভাঙিয়া পড়িল বৈদিক আর্ধভাষা-প্রবাহের প্রবল শ্রোত! একদিনে 
সম্», ছু-দশ বৎসরে নয়, শত শত বৎসর ধরিয়া এবং কালে কালে ক্রমে ক্রমে এই 
ভাষা সমস্ত পূর্বতন ভাষা-প্রবাহকে আত্মসাৎ করিয়া! তাহাদের নবরূপ দান 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ১৪৯ 


করিয়া তাহাদের সংস্কৃতিকরণ সাধন করিয়া নিজের এক স্বতন্ত্র রূপ গড়িয়। 
তুলিল। তাঁহার ফলে যে সংস্কত ভাষার বিকাশ হইল তাহাতে অদ্বিক ও 
ভ্রাবিড় শব, পদরচনারীতি, ব্যাকরপ-পদ্ধতি সমস্তই কিছু কিছু ঢুকিয়া৷ পড়িল ৩ 
বৈদিক আর্যভাষা! তাহার মৌলিক বিশ্তধত। হারাইয়৷ সমন্বিত রূপ ধারণ 
করিল। 

বাঙলাভাষা! এই নবকলেবরগ্রাপ্ত আর্ভাষারই বংশধর । হিন্দী, পাঞ্জাবী, 
সিশ্ধী, মারাঠী প্রভৃতি অন্যান্য নব্য ভারতীয়-আর্ধভাষার মতই প্রাচীন 
ভারতীয়-আর্যভাষ! হইতে প্রার্কত, অপভ্রংশ, অবহট্ঠের স্তর পার হইয়া! বাঙলা 
ভাষার স্তর হুইয়াছে। ভাষাবিবর্তনের এই সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় কেবল সংস্কৃতে 
নহে, গ্রাককৃতে এবং অপভ্রংশেও অস্রিক ও দ্রাবিড় ভাষা হইতে অনেক শষ, পদ- 
রচনা ও ব্যাকরণরীতি ঢুকিয়! পড়িয়াছে। ইহার ফলে আর্যভাষাসস্ভূত হইলেও 
বাঙলা ভাষায় অনার্য ভাষার যথেষ্ট স্পর্শ লাগিয়াছে__আর্ধে-অনার্ষে মিলিয়া 
বাঙল। ভাষার রূপ দান করিয়াছে। আর কেবল ইহাই ব৷ বলি কেন, পৃথিবীর 
অন্তান্য ভাষার মতই পাচছুলে ভরিয়া উঠিয়াছে বাঙলাভাষার সাজি। দেনঈয় 
অনার্ধ ভাষ। ছাড়! বিদ্বেশীয় গ্রীক, ইংরাজী, ফরাসী, পোতু গীজ, আরবী, ফারসী 
প্রভৃতি ভাষা হইতেও বাঙলাভাষ! তাহার শবশক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। বাঙালী 
জনের মতে বাঙলাভাষায়ও উপকরণ-সমন্বয় ঘটিয়াছে। 

বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই সমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত। অবশ্ঠ 
উত্তর-ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি কালক্রমে যে সমন্বিত রূপ ধারণ করিয়াছে, 
বাঙলার জনজীবনে তাহারই তরঙ্গাভিঘাত ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহা সন্বেও বাঙালীর 
কতকগুলি আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়াকর্ম একাস্তভাবেই স্বতন্ত্র বলিয়! গণ্য হইতে 
পারে__যদিও এই স্বাতদ্ত্্েরে পিছনেও সমন্বয়ের ক্রিয়া! সমানভাবেই কার্যকর 
হইয়াছে। 

বাঙলা] তথা সমগ্র ভারতের সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলে দেখা যায়, 
এই সভ্যতা বিশেষভাবেই কৃষিনির্ভর। আর, এই কৃষিনির্ভর সভ্যতাকেই 
আমরা সাধারণত: আর্ধসভ্যতা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। অথচ 
আর্ধ ভাষা ও সভ্যতার ধারক আদি-নভডিক নরগোষ্ঠীর নিকট প্রথমে 
কৃষিকার্য ছিল সম্পূর্ণবপেই অজ্ঞাত।৪ অস্রিক-ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় 
গোষ্ঠীর লোকেরাই এদেশে কৃষিকার্ষের প্রচলন করে বলিয়! অনুমান বরা হন্ব। 
কৃষিকার্ধের প্রধান সহায় “লাঙ্গল” ; এই শব্দটি আর্যভাষাসম্ভৃত নহে-অনার্য 


১১০ উনবিংশ শতার্ধীয 


আদ্রকভাষ! হইতে গৃহীত। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে ধান স্বাগ্রগণা। অগ্রিকভাষী 
'লোকেরাই প্রথমে ধানের চাষ করে এবং এই ধানই ছিল তাহাদের প্রধান 
আহার্য। সভ্যজগতে আজ ষে স্থৃতী বস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার ও বিপুল আয্মোজন 
দেখ যায়, তাহার জন্যও আমাদিগকে অস্ত্রিকভাষী লোকদের নিকট খণ স্বীকার 
করিতে হয়। তুলার কাপড়ের ব্যবহার মূলতঃ তাহাদেরই দান, তাহারাই 
সর্বপ্রথম কার্পান উৎপাদন করে [ এই 'কার্পাস” শব্দটিও অস্রিকভাষাজাত ]। 
ইহা ছাড়া আরও একটি বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রাচীন ভারতে আর্ধজাতীয় 
ক্ষত্রিয় বীরদের মধ্যে যে ধঙ্গবিগ্চার প্রচলন দেখ যায়-_-আর্ধবংশোপ্তব রাম, 
লক্ষণ, ভীম্ম, দ্রোণ, অর্জুন, কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরগণ যে ধশ্ুবিদ্ায় অসাধারণ 
পারদশিত] দেখাইয়! ভারতজোড়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, সেই ধন্থবিগ্ভারও 
উদ্ভাবক অরণাচারী অনার্য অস্্রিকভাবী লোকেরা । বিশেষজ্ঞদের ধারণা, “বাণ 
এবং ধন” বা ধিক এই শব্দ ছুইটিও মূলতঃ অস্ত্রিক। 

অস্ত্রিকভাষী লোকদের এই যে পরিচয় পাওয়া! গেল তাহা হইতে, স্পষ্টট 
বুঝিতে পারা যায়, তাহার! যে সভ্যতা গড়িয়া! তুলিনাছিল তাহ একান্তভাবেই 
গ্রামকেন্দ্রিক। প্রাচীন ভারতে হস্তিনাপুর, উজ্জিনী, পাটলিপুত্র প্রভৃতি কিছু 
কিছু নগর গড়িয়া! উঠিলেও সেকালের ভারতীয় সভাতা ছিন আসলে গ্রামীণ 
সভ্যতা । ভারতবর্ষের জনবহুল সমৃদ্ধ গ্রামগুলিতে যে শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতির 
আলোকবতিকা। প্রজ্জলিত থাঁকিত, তাহাই সমগ্র দেশকে উদ্ভাসিত করিয়। 
রাখিত, এবং সমুদ্র ও পর্বতের ছূর্ণজ্ঘয বাধা অতিক্রম করিয়! দূর-দূরাস্তের 
দেশগুলিতেও আলোকসম্পাত করিত। আর্ধভারতের এই আলোকোজ্জল 
দিনগুলির অরুণাভাস পরিলক্ষিত হয় অস্ত্িকভাষীদের জীবনযাত্রা ও সভ্যতায়-_ 
তাহারাই ভারতীয় সভ্যতায় “ভোরের পাখি; । 

ভারতবর্ষের সভ্যত। ও সংস্কৃতির রূপকার হিসাবে অস্ত্রিকভাষী নরগোঠীর 
পরেই নাম করিতে হয় ভ্রাবিড়ভাবী দীর্ঘমুণ্ড নরগোর্ঠীর। তাহারাই 'ভারতবর্ষের 
নাগর-লভাতার স্যট্টিকর্তাঃ। ভারতীয় সভ্যত। প্রধানতঃ গ্রামকেন্দ্রিক হইলেও 
ইহাতে নাগর জীবনের স্পর্শ অস্বীকার কর। যার না। হস্তিনাঁপুর ও অযোধ্যার 
এঙ্বর্ব ও বীর্ধবত্তায়, উজ্জপ্নিনীর কাব্যসাধনায়, পাটলিপুত্রের ধর্মগুচার ও 
মানবহিতৈষণায় ভারতীয় সভ্যতা! যে বিশিষ্ট রূপ লাভ করি 1ছিপ, তাহাকে 
নাগর-দভাতার দানি:বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাচীন ভারতে গ্রাম-নির্ভর 
লরল লহজ জীবনযাত্রার পরিবেশে এই্বর্-মর্ডিত নগরের বিশ্ষ্টি জীবনচর্ধ যে 


বাঙলা বাহিতো সামা-চিন্তা ১১১ 


ফিছুট৷ বৈচিত্র স্যত্ি করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্ততঃ দেহ ও প্রাণ 
লইয়া যেমন জীব-জীবন, নগর ও গ্রাম লইয়া তেমনি সভ্যতা পূর্ণ রূপ লাভ 
করিয়া থাকে। গ্রামের সমৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করে কৃষিজ দ্রবের উপর, নগর 
সমৃদ্ধ হইয়া উঠে প্রধানতঃ খনিজ দ্রব্যের বিচিত্র ব্যবহারে । দ্রাবিড়ভাষী 
লোকেরাই সর্বপ্রধম "ভারতবর্ষে খনিজাত বস্বর ব্যবহার করিয়া “উপার্দান- 
উপকরণ-বহুল” নাগর-সভ্যতাকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা সোনা, ক্ুপা, 
তামা, লোহা, সীসা ও ত্রোঞ্জের ব্যবহার জানিত। আর্ধ-ভারেতে সভ্য মান্থষের 
জীরনযাত্রায় যে-সকল উপকরণের সমাবেশ ঘটিয়াছিল, তাহার অনেকটাই 
দ্রাবিড়-সভ্যতার দান।৫ ভারতবর্ষের গ্রামীণ সভ্তার বিরাট দেউলের 
চুভায় স্বর্ণকুম্ত স্থাপন করিয়াছিল দ্রাবিভভাষীদের প্রবতিত নগর-নির্ভর 
সভ্যতা । 

আর্ধ-সভাতা এই গ্রামীণ ও নাগর সভ্যতার-_এই কৃষি-গ্রধান ও শিল্প-প্রধান 
সত্যতার সমন্বিত ৰপ। এক নথায়, অস্ত্রিকভাষী ও দ্রাবিউভাঘী লোকদের 
সভ্যতার সম্মিলিত ৰপই হইল আর্ধসভাতা।। 

আর্ধভাষী লোকর্দের প্রাধান্য লাভের পব ভারতবর্ষে যে সংস্কৃতি গভিয়া 
উঠিল, তাহা ও অস্রিক ও দ্রাবিড-ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীর সংস্কৃতি-সমন্বয়েয ফল। 

আর্য-সংস্কৃতির একট। বভ কগ! পুনর্জন্মবাদ | শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হইয়াছে 
যে, জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়। নব বস্ত্র ধারণের মতই আত্মার দেহাস্তর-প্রাপ্ধি 
ঘটে ।১৬ কিন্ত ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয় যে, গীতা৷ ও মহাভারতের যুগের বনুপূর্বে 
অস্রিকভাষী আদি-অস্ট্রেলীয়দের সমাজেই সর্বপ্রথম আত্মার অবিনশ্বরতা ও 
দেহাস্তর গ্রহণ সম্বন্ধে একট] বিশেষ প্রত্যয় দেখ! দিয়াছিল। মৃতব্যক্তির আত্ম! 
কোনে। বৃক্ষ বা কোনে! পর্বত বা কোনে! জীবকে আশ্রয় করিয়। বীচিয়া থাকে, 
ইহাই ছিল অস্রিকভাষী লোকদের ধারণ । পরবর্তী কালে এই ধারণাই হিন্দু 
পুনর্জনবাদে রূপান্তরিত হইয়াছে । উহা! ছাড়৷ অস্ত্রকভাবীদের মধ্যে প্রচলিত 
মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্টে আহার্ধদানের প্রথাটিও কালক্রমে আর্াঁকত হইয়া! গিয়াছে 
অগ্ত্রিকভাষী লোকেরা মৃতদেহ গাছে ঝুলাইয়া রাখিত অথবা মাটির নীচে বর 
দিত এবং যৃতব্যক্তিকে মাঝে মাঝে খাছ্ও দ্রান করিত। এই রীতিই কালক্রমে 
হিন্দুসমাঞজে প্রচলিত শ্রান্ধাদি কার্য ও পিগুদান প্রভৃতি ব্যাপারে রূপান্তর লাভ 
করিয়াছে। 

অগ্রকভাবীদের মতো ভ্রাবিড়ভাষীদের অনেক প্রথা এবং বিশ্বাসও আর্ধ- 


১১২ উনবিংশ পতানীর 


সভ্যতাকে প্রভাবিত করিয়াছে । “আর্য এবং পরবর্তা পৌরাণিক হিন্দুধর্মে ঘৃতি- 
পৃজা, মন্দির, পণ্ুবলি, অনেক দেবদেবী, যথা, শিব ও উন, শিবলিঙ্গ, বিষুঃ ও শ্রী 
প্রভৃতি যে স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহার মূলে দ্রাবিড়ভাষী লোকদের 
প্রভাব অনন্বীকার্ধ।” ইহা ছাড়। হিন্দু সমাজের জাতিভেদপ্রথা ও অস্পৃশ্যতা- 
বোধের মূল অনুসন্ধান করিলেও দ্রাবিড়-সংস্কৃতির কথা৷ উঠে। প্রাচীন ভ্রারিড- 
সমাজ ছিল কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত । এই সকল শ্রেণীর প্রত্যেকটির মধ্যেই 
আবার বহু বিভাগ ছিল। ভ্রাবিড়ভাষী লোকদের মধ্যে শ্রেণীগত উচ্চ-নীচ- 
ভেদ ছিল খুবই বেশী। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা নিয় শ্রেণীর লোকদের অস্পৃষ্ঠবোধে 
স্বণা করিত। দ্রাবিড়সমাজের এই শ্রেণীভেদ এবং অন্পৃশ্ঠতাই পরবর্তাঁ কালে 
হিন্দু-সমাজকে প্রভাবিত করিয়া! বংশান্ক্রযিক জাতিভেদদপ্রথা ও ছুতমার্গের পথ 
প্রদর্শন করিয়াছিল। 

অস্ত্রকভাষী ও দ্রাবিড়ভাষীর্দের সাংস্কৃতিক জীবনের এই সামান্য পরিচয়ই 
বলিয়৷ দিতেছে যে, আর্ধসংস্কৃতি__যাহাকে আমরা ভারতীয় সংস্কৃতি বলিয়া 
আখ্য। দিই__-তাহা। যূলতঃ আর্ধপূর্ব ছুই প্রাচীন সংস্কৃতির সমস্থিত রূপ ছাড়া! আর 
কিছুই নহে। 

্রীপ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক হইতে উত্তর-ভারতের এই আর্ধসংস্কৃতি এবং সেই 
সঙ্গে আর্ধসভ্যতার ধারাও বাগলাদেশে প্রবাহিত হইতে থাকে । ইহার ফলে 
বাঙালীর সমাজ-বিন্তাসে, বাঙালীর ধ্যানধারণায়, বাঙালীর দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্যে 
আর্যপ্রভাব অনেকটা স্পষ্ট হইয়। উঠিয়াছে। কিন্ত ইহাই বাঙালীর সমগ্র পরিচয় 
নহে। বাঙালীর জীবনচর্যায় আর্ধসংস্কৃতি অপেক্ষা অনার্ধ-সংস্কৃতিই অধিক প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে।৮ বাঁঙলারেশের আধাঁকরণের সঙ্গে সঙ্গেই অস্রিক-দ্রাবিড় 
সমন্বয় হইতে উদ্ভূত আর্ধসংস্কৃতির মধ্য দিয় বাঙালীর জীবনধারায় আর্যেতর 
সংস্কৃতির গৌণ অনুপ্রবেশ ঘটিয়/ছিল সত্য, কিন্ত তৎপূর্বেই অনার্ধ অস্রিকভাষাদের 
সভ্যতা ও সংস্কৃতি বাঙলার প্রাণকেন্দ্রে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।৯ এই কারণেই 
উত্তর-ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙলার সভ্যতা! ও সংস্কৃতির অনেকটা 
প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। উত্তর-ভারতের জনসমাজ যখন গম ও যবকে প্রধান 
আহার্ধরূপে বাছিয়া লইল, বাঙালী তখন অস্রিকভাষীদদের আহার্ধরীতির অন্গবর্তনে 
বলয়শোভিত কোমল হন্তের পরিবেশনে ওগর! ভাত খাইয়া তুষ্ট £ 

“ওগ গর ভত্তা রংভঅ পত্বা 
গাইক ঘিতা! ছুধ্ধ সম্ূতা।। 


মাওলা পাহিভো সাঙ্য-চিন্ত। ১৪৬ 


মোইখি'মচ্ছা লালিচ গজ্ছা 
দিজ্জই কংতা থা পুণবংত1॥" [ প্রাকুতখশৈজলম্‌। 
অর্থাৎ ওগরাভাত কলাপাতায় ঢালা, তাহাতে গব্যত্বতও সুস্বাদু ছুগ্ধ,যৌরল্য। 
মাছ জার নানতে শাক রম্ধন করিলেন কাস্তা, দিতেছেন কাম্তকে, আহার 
করিতেছেন পুণ্যবান। ভাত-ভক্ষণের এই অভ্যাস ও সংস্কারে বাঙলাদেশ উত্তর- 
ভারত হইতে সম্পূর্ণকধপে গৃথকৃ্‌ একটা অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। ইহা ছাড়া মৎশ্ক* 
প্রীতির জন্যও বাঙালী উত্তর-ভারত হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র ;১০ মাংসের প্রতিও 
বাঙালীর কোনদিনই বিরাগ ছিল না। কিন্ত ব্রাক্ষপ্যধর্ষের ললাভূমি উত্তর- 
ভারত বা! আর্য-ভারতে মাছ-মাংসের প্রতি একট সাধারণ অনীহ। বহুকাল হইতেই 
চলিয়া আমিতেছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মে থান্ের জন্ প্রাণি- 
হত্যার গ্রতি একট] নৈতিক আপতি দান! বাধিয়! ওঠাঁয় আর্ধ-্রাহ্মণ্য ভারতবর্ষ 
কালক্রমে নিরামিষ আহার্ষেরই পক্ষপাতী হইয় উঠিয়াছিল। বাঙলাদেশেও 
আর্ধসভাযতার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাঙ্গণ্যসমাজের এই আমিষ-বিরোধী মনোভাব বিস্তৃতি 
লাভ করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু চিরাচরিত ও অভ্যন্ত প্রথার বিরুদ্ধে তাহা 
বিশেষ কার্যকর হইয়। উঠিতে পারে নাই । আমিষ আহারের প্রতি, বিশেষভাবে 
মত্গ্যাহারের গ্রত্তি বাঙালীর স্বাভাবিক প্রবণত1 চিরদিনই সমান রহিয়। 
গিয়াছে । আসল কথা, বাঙালী কোনদিনই উত্তর-ভারতের ব্রাঙ্গণ্য-সংস্কৃতির 
নিকট নিজেকে বম্পুর্ণরূপে বিকাইয়া! দেয় নাই। উত্তর-ভারতে যখন বৈদিক 
ধর্মের প্রসার ও প্রতিপত্তি, বাঙলাদেশ তখন লৌকিক দেবদেবীর পূজা-অর্চনা ও 
বতাহুষ্ঠান লইয় মাতিয়া রহিয়াছে ।৯১ উত্তর-ভারতের হরিছার, প্রয়াগ, 
বারাণসী প্রভৃতি তীর্থস্থানের আকাশ যখন যজ্ধূমে ধূমায়িত ও বেদগগাঁনে মুখর, 
বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে তখন চণ্তী-মনসার পুজাহ্ষ্ঠান চলিয়াছে--বাঙানীর 
ঘরে ঘরে মেয়ের! সঙ্কটা, নাটাই, লোটন যণ্ঠীর ব্রত করিয়া অভীষ্টসিদ্বির পথ 
খুঁজিতেছে। 
বাঙালীর এই বেদবিরোধী আচার-আচরণের জন্য উত্তর-ভারতের ত্রাক্ষণ্যধর্ম- 
প্রভাবিত উন্নাসিক জনুসমাজের নিকট বাঙালী ব্রাত্য, ও 'পতিতঃ বলিয়া 
উপেক্ষিত হইয়াছে, তথাপি সে তাহার নিজস্ব গৃহকোণটি বিলাইয়া দিয়া জনতার 
ভিড়ে হ্থারাইয়। যায় নাই।৯২ তাহার ছাক়াশীতল গৃহপ্রাঙ্গণে সে নবাগত আর্ধ 
সংস্কৃতিকে বরণ করিয়া! লইযাছে, আবার স্থপ্রাচীন অনার্ধ-সংস্কৃতিকেও 'দূরং গচ্ছ” 
বলিয়া! বিতাড়িত করে নাই | আর্য ও অনার্ধের গ্রতি সমান আকর্ষণবশতটে 


৮ 


৯১৪ উনি শতাবীর 


বাঙালীর পক্ষে ইহ! সভব হইয়াছে । বাঙালীর সংগ্কৃতি-সমসবয়ে ভাহার চিরস্তন 
সাম্যবোধেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 

বাঙালীর ধর্মকর্ম ও দেবদেবী-পরিকয্পনার গোড়াকার ইতিহাস অনুসন্ধান 
করিলেও দেখ] যাইবে যে, সেখানেও একটা সামাভিতিক সমহয়-সাধন! অব্যাহত 
রহিয়াছে । বাঙালীর ধর্মজগতে ঘআর্ধ“অনার্য প্রভাব মিলিয়। মিশিয়! একাকার 
হইয়াছে-_পৌরাণিকত! ও লৌকিকতার গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম ঘটিয়াছে। 

বাওলাদেশে ধর্মের ক্ষেত্রে সমহ্থয়-ক্রিয়া চলিতে আরম্ভ করে গ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম- 
হষ্ঠ শতক হইতে। ইহার পূর্বে বিশ্বত যুগের অন্ধকার হুইতে বাঁঠালীর নমাে 
যে পুজা-অর্চনা, ভয়-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান চলিয়া! আসিতেছিল, তাহ! একাস্ত- 
ভাবেই বাঙলার আরদিবাধী অনার্ধদের দান। বাঙলাদেশে আর্ধ-অহুপ্রবেশের 
পর হইতে বিভিন্ন সময়ে ব্রাঙ্ষণ্যধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ষ চাহিয়াছে বাঙলার 
অনার্ধপ্রন্থুত নিজস্ব ধর্মকর্মকে বিলুগ্ধ করিতে বা নিজিত করিয়া রাখিতে, কিন্ত 
বহুক্ষেতেই শেষ পর্যস্ত হাল ছাডিয়! দিয়া আপস করিতে বাধ্য হইয়াছে। অফুরন্ত 
প্রাণশক্তির জোরে বাঙলার অধিকাংশ স্থপ্রাচীন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ধর্মবিশ্বাস 
আহও পর্বস্ত আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিয়াছে-- সমন্বয়ের যুগে তাহাব 
উপরে আর্ধ ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ব-জৈন ধর্মকর্মের চন্দনানুলেপন হইয়াছে মাত্র । অবশ্ত 
এই সঙ্গে একথাও অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, কোনে! কোনো ক্ষেত্রে 
বাঙলার অনার্ধপ্রভাবিত ধর্মকর্মময় সংস্কৃতি আর্ধ ধর্মকর্মের সাধন| ও অনুষ্ঠানের 
নীচে চাপা পড়িয়া রুদ্ধক্ হইয়া মরিয়! গিয়াছে, আবার কোথাও কোথাও 
অনার্ধ ধর্মকর্মই আপন প্রাণশক্তির প্রবলতায় আর্য ধর্মকর্ষের ভাব ও রূপকে 
বদলাইয়! দিয়্াছে। গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয় এইভাবেই বাঙালী হিন্দুর ধর্মীয় 
আচার ও অনুষ্ঠানে আর্ধ-অনার্ধ সংস্কৃতির একটা সমদ্িত রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
বাঙলার ধর্যকর্মের চলমান ধারায় এই সময় প্রায় সর্বত্রই । উদ্দাহ্রণস্বরূপ 
এখানে মাত্র দুই-একটি বিষয়ের উল্লেখ কর! যাইতেছে। 

বাঙালী হিন্দুর নিকট তুলসীগাছ অতি পবিত্র। পল্লীবাঙলার বহু গৃহে 
ও /নন্ধ বেলায় তুলসী-তবায় প্রদীপ ধরাইয়। দিয়! কুলবধূরা! ভক্তিনত্রচিতে 

প্রণাম গানায়- ছোট তুলসী গাছটি তখন এক অপূর্ব দেবমহিমায় মণ্ডিত হইয়া 

উঠে। কিন্তু এই যে প্রণাম, এই যে ভক্তি, ইহা কোন্‌ সংস্কৃতির পরিচয় বহন 
করিতেছে? বরা! বালা, বৃক্ষের উপর এইরূপ দেবত্ব আরোপ করিয়! বৃষ্গপৃজক 
অনাধ আদিবান'দের মংস্কৃতিরই পাধগূলে নতি জানানো হইতেছে (৯৩ ব্বাথচ 


বাঙ্াা সাহিত্যে লাঙা-চিন্তা ১১৫ 


মঞ্জা এই, ইহ! কেবল অনার্ধগন্ধী হইয়াই থাকে নাই-_আর্ধ-অনার্ধ সমন্বয়-ক্রিয়ার 
প্রভাবে তুলসীকে পৌরাণিক মহিমা দান করিয়। সুপ্রাচীন অনার্ধ-সংস্কৃতির 
আর্ীকরণ নিশ্পন্ন হইয়াছে।১৪ দুর্গাপূজায় কলাবৌ, শুভান্ষ্ঠানে ঘটের উপর 
প্রদত্ত আত্রপল্লব, লক্ষমীপৃজায় ধানের ছড়া, আনীর্বাদীরূপে ব্যবহৃত ধানদূর্বা 
প্রভৃতিও এই সমন্বয়ের ইতিহাস বহন করিতেছে । 

বাঙলার গ্রাম্য সমাজে মেয়েদের মধ্যে যে-সকল ব্রতাহুষ্ঠ!ন প্রচলিত আছে, 
সেগুলির ইতিহাসও অনেক ক্ষেত্রে সমন্বয়েরই ইতিহাস। * এই সকল ব্রতের 
বেশির ভাগই মূলতঃ “অবৈদ্দিক, অস্থার্ত, অপৌরা'ণিক ও অক্রান্ষণ্য' । কিন্ত 
পরবর্তী কালে এই সকল লৌকিক ব্রতানষ্ঠানের অনেকগুলিই ্রাঙ্গণ্যধর্মের 
অহ্ুমোদন লাভ করিয়াছে এবং ব্রাক্ষণগণ বিনা দ্বিধায় এসব অনুষ্ঠানে 
পৌরোহিত্যও করিতেছেন। বাঙলা তথা ভারতের বহু লোকায়ত পর্যাহ্ষ্ঠানই 
এইবূপ অনার্ধ-সমাজ হইতে উৎপত্তি লাঁভ করিয়! দীর্ঘকাল পরে ব্রাহ্ষণ্যধর্ম- 
স্বীকৃত হইয়া পৌরাণিক আভিজাত্য প্রাপ্ত হইয়াছে । রথযাঝা, ম্নানযাজা, দোল- 
যার! প্রভৃতি ধর্মোংসবের যূল অনুসন্ধান করিলে এই সত্যেরই স্বীকৃতি মিলিবে। 

হিন্দুর ধর্মোৎসব হিন্দুব দেবদেবীকে লইয়।। খগবেদে ইন্দ্র, অগ্রি, মিত্রা- 
বরুণ [ মিত্র ও বকণ ], উষা, সরম্বতী, পুষ। [ হুর্যদেব 1, মরুৎ, রুদ্র, যম প্রভৃতি 
দেবদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্ত পরবর্তা কালে অনার্-্সংশ্রবের ফলে আর্ধ- 
সমাজের বৈদিক দেবদেবীদের অনেকেই অনার্ধপুজিত লৌকিক দেবদেধীর 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিয়৷ রূপান্তর লাভ করিলেন। ইহা ছাড়। অনেক 
অনার্ধ দ্বেবতাও আবার আর্যব্রাহ্মণাধর্ষের স্বীকৃতি লাভ করিয়া জাতে উঠিলেন ॥ 
আর্ধে-অনার্ষে সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় “অনার্য দেবতাকে বেদের প্রাচীন মঞ্চে 
তুলিয়া লওয়া হইলঃ। 

ভারতীয় সমাজের সর্বস্তরে পূজিত দেবাদিদেব শিব এইবূপ এক আর্ধী্কত 
দেবতা। প্রাগার্ধ মাজে অনার্য দেবতারূপেই শিব পুজা! পাইতেন, কিন্তু কালক্রমে 
সমন্বয়ধম্শী আর্যসমাজে বৈদিক রুত্রদেবতারূপে শিব আর্ধদেবতাদের মধ্যে স্থান 
পাঁইলেন। “বৈদিক রুদ্র দেবতার মধ্যেই অনাধ্য উপকরণ অত্যন্ত সুম্পষ্টভাবে 
অস্থভব কর! যায়। অতএব দেখিতে পাওয়া যায় যে বৈদিক দ্নেবসমাজ্ের 
মধ্যেই এই অনাধ্য দেবতা নিজের স্থান করিয়া লইবার প্রয়াস পাইয়ার্ছেন। 
পরবর্তী পৌরাণিক সাহিত্যে রুত্র দেবতার এই বৈদিক পরিকল্পনার ধনে গে 
'্যানী বুদ্ধের অনুকরণে তাহার এক শাস্ত সমাহিত শিবষুত্তির পরিবয্নানা কর! 


১১৬ উনরিংশ, শভাবীর 
হইয়াছিল্প।'১৫ মহাঁকবি কালিদাষের “কুষারসন্ভব* কাব্যে শিবের এই শাসক 
বাহিত? মৃতির এক চমৎকার বর্ণনা পাওয়া ধায়। হিমালয়ের লান্দেশে শিব 
বীরাঁষনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানমগ্ন। দূর হইতে তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 
মদনদেবের মনে হইল £ 
'অবৃষ্টি-সংরভমিবান্থবাহমপামিবাধারমন্ততরঙ্গম্‌। 
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধানিবাতনিষ্ষম্পমিব প্রদীপম্‌ ॥, [৩৪৮] । 

অর্থাৎ: তিনি [শিব] দেহাভ্যতন্তরস্থ বাম সমূহকে রুদ্ধ করিয় রাখিয়াছিলেন 
বলিয়া তাহাকে বর্ষণাড়ম্বরহীন মেঘ, তরঙ্-সংঘাত-বিহীন গ্রশাস্ত জলাশয় এবং 
বায়প্রবাহ্‌-বঞ্িত স্থানের নিশ্চল প্রদীপ-শিখাটির মতে। দেখাইতেছিল। 

এই ষে বর্ষণাড়ম্বরহীন জলপূর্ণ গম্ভীরারুৃতি মেঘ অথবা তরঙ্গ-সংঘাত-বিহীন 
প্রশান্ত বারিধি কিংব। বার়ু-প্রবাহ-বজিত স্থানে অবস্থিত নিশ্চল প্রদীপশিখার 
মৃতে ধ্যানমগ্ন শিবযূতি, ইহা প্রাগার্য সমাজে পূজিত যোগাসীন এক দেবমূতির 
প্রভাবজাত বলিয়াও অনেকে মনে করেন ।১৯৬ অতএব দ্বেখা যায়, বৈদিক রুদ্র 
অনার্ধ শিব এবং ধ্যানী বুদ্ধ ব৷ গ্রাগার্য সমাজের যোগাসীন দেবতা-__ইহাদের 
সমন্বিত রপই পৌরাণিক শিব-পরিকল্পনায় স্থান পাইয়াছে। “সেইজন্য একদিকে 
এই দেবতা ঘোর, ভৈরব এবং রুদ্র, আবার তেমনই অন্তর্দিকে অঘোঁর, শিব এবং 
দক্ষিণ আবার তিনিই যোগীশ্বর ও যোগীন্ত্র।+১৭ 

বাঙলাদেশে আর্ধধর্ম প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর্য ও অনার্য 
উপাদানের সমন্বয়ে উদ্ভূত পৌরাণিক দেবতা শিবের উপাসনাও এই দেশে 

লাভ করিয়়াছিন্র। প্রথমে ইহা কেবল সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেই 

সীমাবদ্ধ ছিল, পরে তাহা হইতেই ক্রমে ক্রমে নিয়শ্রেণীর মধ্যে গ্রচার লাভ করে। 
কিন্তু নিয়শ্রেণীর মধ্যে প্রচারিত হইয়া! শৈবধর্ম ইহার পৌরাণিক আদর্শ হারাইয়া 
ফেঞ্সিল। উন্তত মানসিকত! ও স্থপরিণত ধর্ম বোধের অভাবে নিয়শ্রেণীর লোকেরা 
তাঁহাদের নিজন্ব সংস্কারের ভিত্তিতে পৌরাণিক শিবকে নৃতনরূপে পুনর্গঠিত 
করিয়া! লৌবিক রূপ দান করিল।৯৮ ইহ] ছাড়া বৌদ্ধ, জৈন ও নাথ-ধর্ষের বন্ধ 
উপাদান লইয়াও বাঙলার লৌকিক শিব-চরিত্র গড়িয়। উঠিল। এইভাবে লাধার৭ 
বাঙালীর পমাজে যে শিবের প্রতিষ্ঠা হইল, তিনি হিন্দুঃ বৌদ্ধ, জৈন, নাথ ও অনার্ধ 
আতধূর্ের এক সমন্বিত রূপ গ্রহণ করিলেন। এইজগ্যই বাঙলার শিব একদিকে 
যেমন নিরাষক্ত ও যোগী, অপরদিকে তেমনই পত্ী-পুতর-কন্তা-পরিবৃত ষংলারের 
কর্তী--দাম্পত্য জীবনের আদর্শ শ্বামী”, একদিকে যেমন মজনময় আশুভোয-- 
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অল্নেই সন্ত হন, অপরদিকে তেমনই দক্ষষজ্বিনাশী কথ ভিরধ। তিনি ভোলানাথ, 
পাগল, ভাঙ্‌ ও গাজায় তাহার অত্যাঁসক্তি ) আবার তিনিই ত্রিকালজ ও 
তত্বদর্শী । বাঙলার মাটির গুণে শিব-চরিত্রে বিভিন্ন উপাদানের সমন্থয় ঘটিয়াছে । 


বাঙলার দেবদেবী-পরিকল্পনায় এইরূপ সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত আরও অনেক পাওয়। 
যায়। বাঙালী হিন্দুর ধর্মীয় পরিমণ্ডলে চণ্তী বা চণ্ডিকা এক বিশেষ দেবী । 
মার্কণডেয় পুরাণ হইতে সংকলিত “চণ্ডী*-নামক গ্রন্থে চণ্তীদেবীর মাহাজ্মযের কথ 
পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি প্রাচীন আর্ধসমাজের বহুবন্দিতা ,এক সর্বশক্তিম্ী 
দেবী। কিন্ত আসলে প্রাচীন আর্ধদেবতাদের মধ্যে চণ্ডীর কোনো! স্থানই ছিল 
না। চিণ্ী বৈদিক দেবতা নহেন ; রামায়ণ, মহাভারত কিংবা! প্রাচীন কোন 
পুরাণে এই দেবতার উল্লেখ মাত্র নাই।.**আধ্যেতর কোন সমাজ হইতে এই 
'দবী কালক্রমে পূর্রবভারতীয় আধ্যসমাজ্জে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন ।”১৯ 


চণ্তীমঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত কালকেতুর, উপাখ্যানে চণ্ডীদেবীকে স্পষ্টভঃই 
ব্যাধ ও পশুকুলের দেবতা বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে । “..অস্পশ্ত ব্যাধ- 
সমাজে জন্ম লাভ করিয়। ক্রমে আধ্যসমাজের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে এই দেবতার 
প্রভাব বিস্তৃত হইতে ল[গিল, এবং ক্রমে পৌরাণিক একটি প্রসিদ্ধ স্ত্রীদেবতার 
চরিত্র পার্বতীর সঙ্গে এক হইয়া এই চণ্তী পরবর্তী হিন্দুর দেব-সমাজে এক বিশেষ 
স্থানাধিকার করিয়া লইয়াছেন।১২০ ইহা ছাড়া চণ্তী-পরিকল্পনায় ছোটনাগপুরের 
ওরাগঁ-নামক উপজাতির উপান্তা “চাণ্ডী” দেবী এবং বৌদ্ধ “আস্ত দেবীরও 
প্রভাব রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নাটাই চণ্ডী, 
উড়ন চণ্ডী, কুলুই চণ্ডী, মঙ্গল চণ্ডী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতির লৌকিক চণ্তীর 
পৃজ প্রচলিত আছে । মনে হয়, এই সব ভিন্ন ভিন্ন চণ্ডীর চারিত্রিক বৈশিষ্টাগুলি 
সংহত হইয়া পৌরাণিক স্ত্রীর্দেবত। পার্বতীর চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করিক্নীছে 
এবং তাহার “চণ্ডী” নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। 

এইভাবে দেখা যায়, “চণ্ডী” এই নামটির মধ্যে বাঙলার বিভিন্ন সমাজের 
"শকিদ্নেবতার পরিকল্পন। সমস্থিত হইয়। সর্বশেষে “পৌরাণিক পার্বতী, অন্নগ! বা 
অক্নপূর্ণীয় শেষ পরিণতি' লাভ করিয়াছে । ইহার ফলে লৌকিক চণ্ডার মধোও 
আনেক সময় মার্কওেয় পুরাণের দচ্জদলনী মহাশক্তিময়ী চণ্ডীদেবীর রূপ ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। মৃকুন্দরামের চণ্ডীম্গল কাব্যের কালকেতু-উপাখ্যানে চণ্ডী ব্যাধ ও 
পশুদের পুঙ্িতা লৌকিক দেবী হইয়াও কালকেতুর নিকট আপন রূপ 
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বত উনবিংশ শরতান্বীর 


'মহিষমদ্িনী-রূপ ধরেন চণ্তিক1। * .. 
অষ্ট দিকে শোভ। করে অষ্ট যে নায়িক1 ॥ 
সিংহ-পৃষ্ঠে আরোপিল! দক্ষিণ চরণ। 
মহিষের পৃষ্ঠে বাম পদ আরোপণ ॥ 

বাম করে মহিষান্থরের ধরি চুল। 

ডানি করে বুকে তার আরোপিলা শৃল ॥ 
চারিদিকে লম্বমান শোভে জটাজট । 
গগনমগ্ডলে লাগে মাথার মুকুট ॥ 

বামে শিখিবাহন দক্ষিণে লম্বোদর | 
বুষ-আরোহণে শিব মাথার উপর ॥ 
দক্ষিণে জলধি-স্থৃতা৷ বামে সরন্বতী। 
আনন্দে পুরিত দেবগণে করে স্ততি ॥ 


অঙ্গদ-কঙ্কণযু'তা হইল দশভৃজ।। 
যেইরূপে অবনীমগ্ডলে নিল! পূজা ॥ [ কবিকস্কণ চত্তী ] 
বাঙালীর সমন্য়ধমর্শ মনোভাবের জন্যই চণ্ডীদেবীর প্রকৃতিতে এইরূপ 
লৌকিক ও পৌরাণিক উপাদানের সমন্বয় হইয়াছে । 


বাঙলার অপর এক বন্থপূজ্যা দেবী হইলেন মনসা । পল্লীবাঙলার বিভির 
অঞ্চলে বহুকাল ধরিয়! মনসাদেবীর পূজা! প্রচলিত। মধ্যযুগে বাঙলার বু কবি 
মনসামঙ্গল কাব্য রচন। করিয়। মনসাদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন, দেবী 
মনসার পৃজাও দীর্ঘকাল হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্মে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । কিন্ত 
মূলতঃ এই দেবীর “প্রাচীন বৈদিক ব1 পৌরাণিক কোনো! এঁতিহাই ছিল না?। 
মনসাদেবী আসলে অনার্ধদেবী । পরবর্তা কালে বিভিন্ন উপাদান সমন্বিত হইয়? 
মনসাদেবীকে পৌরাণিক মর্ধাদ। দান করিয়াছে । 

বাঁঙলাদেশ ও দাক্ষিণাত্যের অনার্ধ-প্রভাবিত লমাজে বহুকাল হইতেই স্ত্রী- 
সর্পদেবতার পৃজ। চলিয়া আসিতেছে । আর্য-অনার্য সমন্বয়ের যুগে এই অনার্ধ- 
পৃজিত৷ সর্পদেবীই আর্ধসমাজে স্থান করিয়৷ লইয়াছেন। এই জন্যই দেখ! যায়, 
ূর্ব-ভারতীয় মহাধান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সস্পরদায়ের মধ্যে 'জান্গুলী” নামে এক 
সপ্পদেবীর পুজা প্রচলিত রহিয়াছে । জাঙ্গুলীর সঙ্গে বাঙলার মর্পদেবী মনসার 
অনেকটা! সাদৃষ্ঠ আছে। ইহ! হইতে পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন 
যে, বৌদ্ধ জাঙ্গুলীদেবীই কালক্রমে মনসাতে পরিণত হইয়াছেন। “বৌদ্ধ পাল- 
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রাজত্বের অবসানে যখন সেনরাঁজগণ কর্তৃক এদেশে হিম্্রাজবংশ স্থাপিত হয় 
তখন এ'দেশে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যাদয় হয়, সেই সময় বৌদ্ধধর্ম নানাভাবে আত্ম- 
গোপন করিতে আরম্ভ করে। বৌদ্বধশ্থখ তখন এদেশের সমাজে সামাজিক 
প্রতিষ্ঠা হইতে ষ্ট হওয়ার ফলে বৌদ্ধ দেবদেবীগণও তাহাদের বৌদ্ধপরিচ়্ 
পরিত্যাগ করিয়! নৃতন পরিচয় গ্রহণ করিতে থাকেন। বাংলার বৌদ্ধ রাজত্বের 
অবসান ও হিন্দুরাজত্বের প্রতিষ্ঠার যুগেই মহাযান বৌদ্ধ সম্পরদায়কর্তৃক পুঁজিত 
সপ্পদেবী জাঙ্গুলীর মনসা! নামকরণ হয়।,২১ ইহার পর হইতেই মনসাকে 
্রা্মণ্যধর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ পৌরাণিক মর্যাদা দানের চেষ্টা চলিতে থাকে। 
'সর্বপ্রথম সংস্কৃত পদ্মপুরাণ, দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এই কর়খানি 
অপেক্ষাকুত আধুনিক উপপুরাণে মনসা নামটির সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা 
যায়।”২২ “এই সমন্ত পুরাণগুলিতে মনসার জন্ম-কাহিনী বিস্তৃতভাবে বণিত 
হইয়াছে এবং যাহাতে এই দেবীর আভিজাত্য কোন দিক দিয়া খর্ব 
না হয় সেইজন্য নাগকুলের পিতা কশ্ঠপের সঙ্গেও তাহার সম্বন্ধ কল্পনা করা 
হইয়াছে।১২৩ 

অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণগুলিতে মনস! কশ্ঠপ-ঢুহিতা বলিয়া বণিত স্রি 
বাঙলার মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে তাহাকে শিবের কন্যা বলা হইয়াছে। কিন্ত 
_শিবপত্বী গৌরী বা মহামায়! মনসার মাতা নহেন--মনসা শিবের মানস-কন্তা। ॥ 
“মা নাহি পল্মাবতীর বাপে করে দয়1।/বিক্রম জানিয়া পালন করে মহামায়। ॥ 
[ বিজয় গুপ্ত £ পদ্মাপুরাণ' £ 'মনসার বিবাহ” ]1 

মনসার এই “পদ্মাবতী, নামটির সঙ্গে একটু ইতিহাস জড়িত। «কেহ কেহ 
জৈন দেবী পম্মাবতীকে মনসার সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। বাংলাদেশে 
মনসার এক নাম পল্মা। ব। পল্মাবতী। মনে হয় যে, জৈন ধর্শ হইতে পয্মাবতীর 
এতিহ্র ধারাটি আসিয়া কালক্রমে মনসার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে ।”২৪ 

অনার্ধদেবী মনসাকে এইভাবে কখনও কশ্ঠপ-ঢুহিতা, কখনও শিব-তনয়া 
বলিয়া বর্ণনা! করিয়া. পৌরাণিক আভিজাত্য দানের প্রয়াস হইয়াছে। ইহার 
উপর আবার মনসার সর্পদেবী পরিচয়টি পরিস্কুট করিবার জন্ত তাহাকে 
মহাভারতে বণিত জরৎকারু-কাহিনীর পটভূমিকায় স্থাপন করা হইয়াছে।: 
মহাভারতে আছে, সর্পরাজ বাস্থকির ভগিনীর [তাহার নামও জরৎকারু] মহিত 
জরৎকাকু মুনির বিবাহ হইয়াছিল এবং আস্তিক নামে বাস্থকি-ভগিনীর একটি 
পুতও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আর্ধপ্রভাববশতঃ: মনসাকে এই বাস্থকি-গগিনীর 
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সহিত “এক করিয়৷ দেওয়া হইয়াছে'। মনসাপ্রণামের মন্ত্রে মনসার এই 
পরিচটি স্পষ্ট হইয়া! উণিয়াছে £ ূ 
“জরৎকারুমুনেঃ পতবৈ ভগিন্ভৈ বানুকেরপি। 
আত্তিকন্থ মুনের্মাত্রে বিষহর্ধৈ নমোইস্ভতে 1, 

অতএব দেখা যাইতেছে, বাঙলার মনসা-পরিকক্পনায় অনার্ধ-সংস্কৃতির সঙ্গে 
বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু-্রাঙ্ণ্য সংস্কৃতির একটা চমৎকার সমস্বক় সাধিত হইস্লাছে। 

ধর্মঠাকুর, কালী, শীতল! প্রভৃতি বাঙালীর অন্যান্তি লৌকিক দেবদেবীর রূপ 
ও প্রক্কৃতি পরিকল্পনায়ও এইপ্রকার বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয় ঘটিয়াছে। এই 
সমম্বয়-সাধনের মধ্যেই বাঙালীর সামাপ্রয়াসী মনোধর্ষের পরিচয়টি প্রচ্চন্ন 
হইয়া আছে। 

বাঙালীর সাহিত্য-চিন্তায়ও প্রথম হইতেই সাম্যবোধের আভাস পাওয়া 
ষায়। বাঙল! ভাষ! ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ্রগুলিতে বাঙালীর 
সাম্যচেতনার কিছুটা বিক্ষিপ্ত পরিচয় মিলিবে। চর্যার গানগুলির ভিতর দিয়! 
বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ সহজধর্মের সাধনতত্ব ও সাঁধনরীতির ইঙ্গিত দিয়৷ গিয়াছেন। 
সাধারণের নিকট তাহাদের এই গৃঢ়ার্থবহ ধর্মমত তুলিয়া! ধরিবার জন্য 
তাহাদিগকে বনু স্বলেই বূপকের আশ্রয় লইতে হইয়াছে ।২৫ এই রূপকগুলি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপ পাইয়াছে বাঙলার তৎকালীন সমাছ্ের অন্তাজ শ্রেণীকে 
লইয়া । দ্ধপকচ্ছলে সহজানন্দের কা বুঝাইতে গিয়া চর্যাকারগণ বনু ক্ষেত্রেই 
সহজানন্দকে অস্পশ্ঠ। নারীরূপে বর্ণন! করিয়াছেন । সহজানন্দ-রূপিনী নৈরাত্মা- 
দেবী কোথাও শুপ্তিনী, কোথাও ডোশ্বী, কোথাও চগ্ডালী, কোথাও শবরী বলিয়া 
চিত্রিত হইয়াছেন। একটি পদে আছে : “এক সে শুগ্িনী ছুই ঘরে সান্ধঅ |/ 
চীঅণ বাকলঅ বারুণি বান্ধঅ ॥ [[৩নং পদ] অর্থঃ এক শুড়িজাতীয়। 
নারী দুইজনকে ঘরে গ্রবেশ করাইয়া! চিকণ (চকচকে) বাকল দিয় বারুণী মগ্কে 
বাধিতেছে ]। 
. আর একটি পদে পাই : “নগর বারিহিরে' ডোষ্বি তোহোরি কুড়িআ।/ছই 
ছোই যাই সো ব্রাহ্ম নাড়িআ ॥ [১ নং পদ] [অর্থঃ ডোদ্বি, তোমার 
কুঁড়েঘরখানি নগরের বাহিরে, তুমি ব্রাহ্মণ নেড়াকে ছু ইয়া ছু'ইয়! যাও )। 

অপর একটি পদে অস্পৃশ্তা। শবরজাতীয়া স্ত্রীর বাসস্থান ও পরিধানের বর্ণন| 
দ্বেওয়! হইয়াছে £ “উঞ্চ উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী ।/মোরঙ্গি পীচ্ছ 
পরহিণ সবরী গীবত গুপ্ররী মাঁলী ( [২৮ নংপদ] [অর্থঃ উচাষ্চা পর্বত, 


ঘাঙল! মাহিভ্যে সাম্য-চিন্তা ১২১ 
সেখানে বাষ করে শবরী বালিকা; মম্ুরের পুজ্ছ পরিধানে শবরী, গলায় 
গুপ্রার মালা ]। র 

সত্য বটে, প্রতিক্ষেত্রেই স্কুল বক্তব্যের আড়ালে সুক্ষ ধর্মতব্বের প্রতি অঙ্গুলি- 
নির্দেশ কর! হইতেছে_ ইন্জিয়াতীত অন্ভৃতি সহজানন্দকে বুঝাইবার জন্য 
অম্পৃশ্টা নীচকুলোত্তবা! নারীকে প্রতীকরূপে গ্রহণ কর! হইয়াছে, কিন্ত তথাপি 
ইহার অপর একটি দ্বিকও চিন্তার অপেক্ষা রাখে । সিচ্ছাচার্যদের অধিকাংশই 
ছিলেন বাঙালী এবং অনেকেই সমাজের অভিজাত শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন- কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ কায়ম্থ, কেহ রাজবংশজাত 1২৩. 
অতএব স্বাভাবিকভাবেই সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকদের প্রতি তাহাদের পক্ষ- 
পাতিত্ব থাকার কথা। কিন্তু তাহা ন! হইয় তাহাদের রচনায় ভিড় জমাইয়াছে 
তথাকথিত হীনজল্মা লোকেরা-_শবর, চগ্ডাল, ডোম প্রভৃতি । এধুগের 
সাম্যাদরশশী কবির মতই তাহারা যেন ছিলেন “কবি যত ইতরের?। জন্মগত 
কৌলীন্যের উচ্চ মঞ্চে আরূঢ় থাকিয়া নীচের তলার অবহেলিত জনগণের প্রতি 
করুণাবারি সিঞ্চন করিয়া তীহারা কর্তব্য শেষ করেন নাই, অথব! মাটির 
কাছাকাছি কোনে। কবির জন্য প্রতীক্ষায়ও বসিয়া থাকেন নাই-_ একেবারে 
মাটির বুকে নামিয়া আসিয়া! মাটির শিশুদের লইয়া! ধর্মসংগীত রচনা করিয়াছেন । 
হয়তো অনেকে ইহাকে জাতিবর্ণভেদহীন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ্রে ফল বলিয়া নির্দেশ 
করিবেন। কিন্তু বাঙালীর রক্তে, বাঁঙালীর মনের নিভৃততম প্রদেশে যে সামা ও 
সমন্বয়ের সুর রণিত হইতেছে, তাহা কি একেবারেই উপেক্ষণীর়? পরবর্তী 
ব্রাঙ্মণ্যধর্ম-পরিপোধিত বাঙলা সাহিতোও তো বাঙালীর এই সাম্যচেতনার 
অসস্ভাব দেখি ন]। 

পঞ্চদশ শতাব্দীর একখানি বাঙল! অন্গবাদ-কাবা কৃতিবাশী রামায়ণ ।২৭ 
ইহাতেও বাঙালী কবির সামাধমী মনোভাব অপরিশ্কুট হইয়া পাকে নাই। 
্রাঙ্মণবংশজাত পণ্ডিত-কবি কতিবাস এই কাব্য রচনা করেন। বান্মীকি-্রণীত 
সংস্কত রামায়ণের কাহিনীকে কৃত্তিবাস বাওল। পয়ারছন্দে রূপদান করিয়াছেন ; 
কিন্তু তিনি বান্মীকির রচনার আক্ষরিক অস্নবাদ করেন নাই। “মুল বান্মীকি 
হইতে কাহিনীর সারভাগ গ্রহণ করিয়া কৃতিবাস স্বীয় কল্পনার সহিত পুরাণ ও 
অন্যান্য রামায়ণের ঘটনা মিশাইয়। দিয়া পুরাতনী রামায়ণীকথাকে বাঙলা দেশের 
মনোভাবের অস্থকৃলে বর্ণনা করিয়াছেন ।*২৮ ইহার ফলে তাহার কাবোর বন 
স্থলেই তাহার মৌলিকতা। পরিস্ষুট হইয়া উঠিয়াছে। বাতার্বী-জীধনের খূল 
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সথরটির সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্ত তিনি কাব্যমধ্যে. এমন লব কাহিনীর 
অবতারণা 'করিয়াছেন, যাহাকে একাস্তভাবেই তাহার স্বকপোলকল্লিত বলিতে 
হয়। কৃত্তিবাসের শ্বকীয় কল্পন! হইতে উদ্ভূত এইরূপ একটি কাহিনী “গুহক- 
মিতালি”। ইহাতে চগ্ডালরাজ গুহকের সঙ্গে রামচন্দ্রের মিতাঁলির কথা বণিত 
হইয়াছে । রাজা দশরথ একদিন পুত্রদের সঙ্গে লইয়া! গঙ্গান্নানে যাইতেছিলেন । 
পথের মধ্যে গুহক আসিয়া! সদলবলে দশরখের গতিরোধ করিয়! ধাড়াইল। 
গুহকের অভিপ্রায় রামচন্ত্রকে দেখিবে। দশরথ ইহাতে রামচন্দ্র সমূহ অনিষ্ট 
আশংক। করিয়া তাহাকে রথের মধ্যে লুকাইয়৷ রাখিলেন এবং পথের বাধ। দূর 
করিবার জন্য গুহকের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। যুদ্ধে গুহক পরাজিত ও 
বন্দী হইল। কিন্তু শেষপর্যস্ত রামচন্দ্র অনুরোধে তাহাকে মুক্তি দেওয়া 
হইল। চগ্ডাল গুহকের সঙ্গে তখন রামচন্দ্র অগ্নি সাক্ষী করিয়া মিত্রতা স্থাপন 
করিলেন £ 

"শ্রীরাম বলেন অগ্নি জালহ লক্ষ্মণ । 

গুহকের সঙ্গে করি মিত্রতা এখন ॥ 

লক্ষ্মণ জালেন অগ্নি অগ্নি যে সাক্ষাতে । 

গুহ বলে মিত্রতা করেন রঘুনাথে ॥ 

গুহ লনে ঘুচাইতে নারি নিজ নাম। 

যেই তুমি সেই আমি বলেন শ্রীরাম ॥ 

শ্রীরামের জগতে হুইল ঠাকুরালী। 

প্রথমে করেন রাম চণ্ডালে মিতালী ॥, [ আদি কাণ্ড] 

পঞ্চদশ শতকের ব্রান্ষণ্যধর্ম-প্রভাঁবিত বাঙালী-সমাজের একজন নিষ্ঠাবান 

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কল্পনায় সর্যপ্রভব বংশের যুবরাজ রামচন্দ্রের সহিত অস্পৃশ্ঠ 
চগ্ডালের মিত্রতা৷ স্থাপনের কথা কেমন করিয়া স্থান পাইল তাহা সত্যই বিস্ময়ের 
বিষয়। ফে-যুগে কেবল বর্ণভেদ নয়, বল্লাল-প্রবতিত কৌলীন্যগ্রথাও সমাজে 
বদ্ধমূল হইয়1 গিয়াছে, সেই যুগের কবির পক্ষে প্রচলিত সংস্কারের বিরোধিতা 
করিয়া ধর্মপুস্তকের মধ্যে ক্ষত্রিয় ও চণ্ডালে মিত্রতার কাহিনী সন্নিবেশিত করা 
যথেই ছুঃসাহনের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। আবার বাঙালী পাঠকও কিন্ত 
ইহাতে বিক্রোহ করে নাই, বরং এই কাহিনীর ভিতর দিয়! শ্রীরামচন্দ্রের অসীম 
মহাহুভবতার কথ! স্মরণ করিয়া ভক্তিনতচিতে ইহাকে মানিয়া লইয়াছে। ' ইহার 
কারণ 'বাঙালীর জীবনসমূখ একটা উদ্দার মানবিকতাবোধ। এই মানবিকতা” 


'বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ১২৩, 


বোধই তাহাকে সময় সময় ভেদবিভেদহীন মৈত্রী ও প্রীতির পথে আকিষ্ট 
করিয়াছে । তাহার বহির্সত্তায় সে ভেদ-সর্বস্ব ও কলহৃপ্রিয় বলিয়! পরিচিত, কিন্ত 
তাহার অন্তরের গভীরতম প্রদ্দেশে বহিয়া৷ চলিয়াছে সাম্য ও শাস্তির অন্ুৃতধার]। 
তাই দেখিতে পাওয়া যায়, বাঙলাদেশে রাজায় রাঁজায় যুদ্ধ হইয়াছে, সিংহাসনকে 
কেন্দ্র করিয়! রক্তের বন্তা। বহিয়! গিয়াছে, কিন্তু ইহাতে বাঙলার জনজীবনে বিশেষ 
তরঙ্গ উখিত হয় নাই। বাঙলার গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, হিন্দু-মুসলমান 
পাশাপাশি বাস করিয়াছে, কলহ-বিরোধ যে হয় নাই তাহা৷ নহে, কিন্ত আবার 
একের বিপদ্দে অপরে আসিয়া বুক দিয়! ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, গ্রামের যাত্রা, 
মেলা ও কথকতার আসরে সকলে মিলিয়া একযোগে আনন্দ উপভোগ 
করিয়াছে। বাঙালীর সমাজ জাতিভেদ লইয়! মাতামাতি করিয়াছে, কৌলীন্তের 
বেদীযুলে মহ্ুম্যত্বকে আহুতি দিয়াছে, আচারসর্বন্ব হইয়! প্রগতির সকল পথ রুদ্ধ 
করিয়া দিয়াছে, কিন্তু বাঙালীর আস্তর সত্বা মাঝে মাঝে বিদ্রোহ ঘোষণ! করিয়া 
বলিয়াছে__ “নেতি, নেতি+। তাহার হৃদয় মথিত করিয়া আকাঙ্ষা জ্ঞাগিয়াছে 
এমন একটি পরিপূর্ণ মন্ুন্তত্বের_ যাহার উদাত্ত আহবানে সমস্ত ভেদের প্রাচীর 
চ্ণ-বিচুর্ণ হইয়া সাম্য ও মানবতার আলোকধারায় নবজীবনের পথ-সংকেত 
পরিস্ফুট হইয়] উঠিবে। বাঙালীর এই অন্তল্ান আকাঙ্ষারই মহতী পরিণতি-_ 
শ্রীচৈতন্ত, শ্রীরামকুষ্জ ও স্বামী বিবেকানন্দ । কবি কৃত্তিবাসের সারম্বত সাধনাক়্ 
এই আকাজঙ্ষারই অভিব্যক্তি ধটিয়াছে। আবার তাহার বাঙালী পাঠকও এই 
আকাঙ্ষারই বাণীমূতি প্রত্যক্ষ করিয়া তৃপ্তিবোধ করিয়াছে । 

প্রাচীন বাঙলার সাহিত্য লইয়। কথা বলিতে গেলে মঙ্গলকাব্যকে বাদ দিলে 
চলে না। পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাঁগ পর্যস্ত বাঙল। সাহিত্োর 
দরবারে মঙ্গলকাব্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। তৎকালীন 
বাঙলাদেশে মঙ্গলকাব্য ও মঙ্গল দেবতাদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। চণ্ডী, 
মনসা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে বণিত দেবদেবীর পৃজ। ও মাহাত্মগাঁথার 
মধ্যে বাঙালী তাহার ছুঃখতাপক্রিষ্ট জীবনে শাস্তি ও সাত্বনার পথ খুঁজিয়াছে। 
এই সকল দেবদেবীর বূপায়ণে যেমন লৌকিক ও পৌরাণিক সংস্কারের মিশ্রণ 
ঘটিয়াছে, ইহাদের মাহাত্মজ্ঞাপক মঙ্গলকা ব্যগুলিও তেমনই লৌকিক ভাবধারার 
সহিত পৌরাণিক আদর্শের মিশ্রণে মিশ্ররূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আর্ধেতর 
বাঙলার আধাঁকরণের যুগে সর্বক্ষেত্রে যে অমন্বয়-সাধনের প্রয়াস চলিতেছিল, 
তাহারই ক্রমপরিণতির্ঠিত মঙ্গলকাব্যের লোকধর্মাশ্রয়ী কাহিনীকে পৌরাণিক 


১২৪ উনবিংশ শ্তাব্বীতর 


খাতে বহাইয়া দিয়া লৌকিক ধর্মের উপর একটা" পৌরাণিক আভিজাত্য 
আরোপের চেষ্টা চলিয়াছে। 

মঞ্জলকাব্যগুলির উৎপত্তির মূলে রহিয়াছে বাঙলার লৌকিক ব্রতকথা, ছড়া 
ও পাঁচালী । যে-যুগে বাঙলাদেশে আর্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে নাই-_ 
আর্ষেতর অস্িকভাষী নরগোষ্ঠীর ভাবধারা ও রীতিনীতিই বাঙলার সর্বজর, 
বিশেষতঃ গ্রামীণ সমাজে, প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, সেই যুগ হইতেই বাঙালী 
তাহার পরিবেশজাত 'আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক উৎপাত হইতে আত্মরক্ষার 
জন্য” চণ্ডী, মনসা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি উৎপাতের দেবদেবীর পরিকল্পনা করিয়া 
ওয়ে-ভক্তিতে তাহার্দের পূজা! ও মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়াছে।২৯ লৌকিক 
দেবতাদের এই মাহাজ্যকীর্তনই ব্রতকথা, ছড়া ও পাচালীর মধ্য দিয়া আস্ম- 
প্রকাশ করিয়াছে । মুসলমানযুগে বাঙলার এই ব্রতকথা-ছড়া-পাচালী ধরনের 
লৌকিক দেবমাহাত্ম্যকথায় আর্ষের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মদর্শনের প্রভাব বিস্তার 
লাভ করে। এই সময় হইতেই বাঙলার লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য-প্রকাশক 
সংক্ষিপ্ত কথা-উপকথাকে সংস্কত পুরাণের ছাচে রূপদান করিবার চেষ্টা চলিতে 
থাকে। ইহারই ফলে মঙ্গলকাব্যগুলির উৎপত্তি ঘটে । 

মঙ্গলকাব্যের ঘটনাবিন্াস ও চরিজআ্রসমাবেশ লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, বু- 
ক্ষেত্রেই উচ্চ-নীচ-প্রভেদ ঘুচাইয়। সাম্যাদশর্শ একট সমাভ-মানস গঠনের সজ্জান 
প্রয়াস পরিশ্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। অনার্ধপ্রধান প্রাচীন বাঙলার লোককথা ও 
লোকগাখায় নিম্নবর্ণ ব1 অন্ত্যজশ্রেণীর জীবনালেখ্য থাকা কিছু অস্বাভাবিক নহে, 
কিন্ত আর্ধপ্রভাবিত সমাজে ব্রাক্ষণ্যধর্মের আওতায় থাকিয়াও যঙ্গলকাব্যের 
কবিগণ যে 'এইসকল নিয়শ্রেণীর চরিত্র লইয়। পুরাণকল্প গ্রগ্থ রচনায় সংকুচিত হুন 
নাই তাহাই আশ্চর্যের কথা । শুধু তাহাই নহে, কোনে! কোনো ক্ষেত্রে আবার 
কবিগণ অনার্য বা ইতর শ্রেণীর সামাজিক ব্যাপারকে 'ত্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি-সাঁধনার 
আদর্শে পরিমাঞ্জিত? করিয়া ছুই বিপরীত কোটির সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমন্বয় 
সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। উচ্চ-নীচ-নিধিশেষে সকল মানুষের প্রতি ষে প্রীতিসিগ্ধ 
সমদৃষ্টি, যঙ্গনকাব্যের কবিকুল তাহারই পবরেখা রচন। করিয়। গিয়াছেন। 

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল কাব্যই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই কাব্যের 
বিষয়বস্ব হইল মনসাদেবীর মাহাত্ময-বর্ণন। ও তাহার পৃক্ত। গ্রচার। কাবামধ্যে 
বণিক চন্জধর ব! ঠাদসদাগরই প্রধান ব্যক্তি-রূপে চিত্রিত। কথা ছিল, চাদের 
হাতের পুজা! ব্যতীত মত্যধামে মনসাদেবীর পৃজ। প্রচার্পিত হইবে না। দেবী 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ১২৫ 


মনন! তাই ছলে-ধলে-কৌশলে চাদের নিকট পৃজ1 আদায় করেন। ভাবিলে 
বিন্ময় লাগে, ব্রাঙ্গণ্যধর্মস্বীকুত যে-দেবীর পুজায় পরবর্তা কালে ব্রাহ্মণ” 
পুরোহিত না৷ হইলে চলে নাই, তাহাকে মত্যবাসীর পুজাম্পদ1 হইবার জন্য শৃত্র” 
জাতীয় এক বণিকের দেওয়া ফুলটির অপেক্ষায় থাকিতে হইয়াছে । মনসামঙ্গল 
কাব্য ব্যতীত চণ্ডীমঙ্জলের ধনপতির উপাখ্যান, সত/নারায়ণের পাঁচালী, শনির 
পাঁচালী প্রভৃতি বিভিন্ন দেবদেবীর মাহাত্ম্স্থচচক কাহিনীতেও দেখিতে পাই, 
বণিকজাতীয় লোকই সাধারণতঃ দ্েেবতার্দের পৃ] প্রচারের প্রধান অবলম্বন 
হইয়াছে। মন্্র-তত্্শাসিত পুরোহিত-প্রথার বজ-আটুনির ধাক দিয়া এই-ষে ূ 
ব্রাহ্মণেতর জাতিকে দেবদেবীর পৃজা-প্রচারকের মর্যাদ1! দানের চেষ্টা, ইহার 
পশ্চাদ্পটে একট! উদার সমদৃষ্টির আলোক বিচ্ছবরিত হইবার অপেক্ষায় কম্পমান। 
মনসামঙ্গল কাব্যে চাদসদাগর ব্যতীত অপর দুই-একটি নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের 

সমাবেশেও এইরূপ সমদৃষ্টির আভাস পাওয়। যার । টাদের পুজা! লাভ করিবার 
পূর্বে মনসাদেবী এখানে-সেখানে কিছু কিছু পূজ। পাইয়াছিলেন। তাহার . মধ্যে 
ঝালু-মালুর পৃজাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বালু ও মালু ছুই ভাই, জাতিতে 
তাহার! জেলে। মনসাদেবী এই ছুই অস্ত্যজের পৃজ] গ্রহণ করিয়। তৃপ্ত হইয়া 
ছিলেন। মনসাদেবীকে সহচরীরূপে যিনি সর্ব! নাঁনারূপ পরামর্শ দিতেন, 
তিনিও অভ্ত্যজশ্রেণীয়া_ রজককুমারী | দেবাদিদেব মহাদেবের কন্যার দেব- 
আভিজাত্য এই রজককুমারীর সাহচর্ষে বিন্দুমাত্র সংকুচিত হয় নাই। উভয়ের, 
কথোপকথনের মধ্যে তীহার্দের সৌহার্দ্যের ভাবটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে : 

'বুদ্ধি বল ওগে! নেতা রজকের বী। 

মত্ত্যলোকে না হইল পুজা মোর হৈল কি ॥ 

নেত। বলে শুন বাক্য মনস! কুমারী । 

মর্ত্যলোকে পূজা লইতে যুক্তি দিতে পারি ॥” [বিজয় গ্প্ত : পদ্মাপুরাণ ] 
দেবী মনসা ও রঞ্জককুমারী নেতার এই কথাবার্তায় যে আন্তরিকতা প্রকাশ 
পাইয়াছে, তাহাতে উচ্চনীচ-ভেদদের সকল গণ্তী ধুইয়! মুছিয়া গিয়াছে। 

মনসামঙ্গলের ন্যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও বাঙালী কবির ভেদ্-বৈষম্য-বঞ্জিত 

মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। চণ্তীমঙ্গল কাব্যের কালকেতু-উপাখ্যানে অনার্য 
ব্যাধ কর্তৃক চণ্ডীদেবীর পূজার কাহিনী বণিত হইয়াছে। চণ্তীমঙ্গলের কবিগণ 
প্রচলিত লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে এই উপাখ্যান রচন! করিয়াছিলেন। 
কাহিনী-নির্বাচনে তাহাদের কোনো স্বাধীনত! ছিল ন1 সত্য, কিন্তু যেক্ূপ অকৃপট 
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আস্তরিকতার সহিত তাহার ব্যাধ-জীবনের চিত্র অঙ্কিত. করিয়াছেন তাহাতে 
স্পষ্টই মনে হয়, আর্ধসংস্কৃতি-পরিপুষ্ট হইয়াও আর্ধেতর মানবশ্রেণীকে তাহারা! 
যখেষ্ট গ্রীতির চক্ষেই দেখিতেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে আবার এই প্রীতির 
সহিত একটা গভীর সহানুভূতিও মিলিত হইয়াছে। ফুল্পরার বারমাস্া বর্ণনায় 
কবি-হৃদয়ের এই সহাহুভূতি বিশেষভাবে লক্ষণীয় । যুল্লরা যখন বলে ং 

শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবসরজনী | 

সিতাঁসিত দুই পক্ষ একই না জানি ॥ 

আচ্ছাদন নাহি অঙ্গে পডে মাংস-জল। 

কত মাছি খায় অঙ্গে করমের ফল ॥ 

অভাগ্য মনে গুণি অভাগ্য মনে গুণি। 

কত শত খায় জোক নাঁহি খায় ফণী ॥ | কবিকঙ্কণ চণ্ডী | 
তখন যুন্তরার এই উক্তির মধ্য হইতে মুকুন্দরামের “একটি ছুঃখকাতব্র কবিমন 
প্রত্যক্ষ হইয়। উঠে হুল্লরার অশ্রজলের সহিত কবিও বেন নীরবে ছুই ফোটা 
অশ্রু মিশাইয়া দিয়াছেন। বস্ততঃ মূকুন্দরামের মধ্যে ছিল একটি সহান্থভৃতিশীল 
কবি-হৃদয়। তাহারই জারকরসে অভিষিক্ত হইয়াছে বলিয়া ফুল্পরার বারমাসের 
ছুঃখবর্ণনা আমাদের নিকট এত উপভোগ্য হইয়। উরিয্ব'ছে। সামান্তা ব্যাধ- 
রমণীর ছুঃখময় জীবনের প্রতি ব্রাঙ্গণ-কবি মূকুন্দরমের এই যে সহাম্থভৃতি, ইহা 
কেবল কবিজনস্থলভ সংবেদনশীলতার পরিচয় বহন করে না _পরম্ত সেকালের 
ব্রাহ্মণ্যধর্মাশরয়ী অভিজাত বাঙালীর মনেও যে অনভিজাত নিষ্নশ্রেণীর প্রতি একটা 
মমত্ববোধ সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহারই ইঙ্গিত দিতেছে! 
মধ্যযুগীয় বাঙালী ;ররিগ্ণণ ফ্ধন্থই এই মানবিক অন্ুভৃতির স্তরে দীড়াইয়া কাব্য 
রচনা করিয়াছেন, তখনই যেন তাহারা শ্রেণী-বৈষম্যের অনেকটা উর্ধে উঠিয় 
গিয়াছেন। তাই কবিকল্কণ চণ্ডীষ্তে দেখিতে পাই; কালকেতুর নবস্থাপিত নগরে 
মুনলমান আগমনের বর্ণনা দিতে গিয়াও নিষ্ঠাবান হিন্দু-কবি মুকুন্দরামের চিত্তে 
কোনে সংকীর্ণ সাশ্রদায়িকত। স্থান পাঁয় নাই ।৩০ মুসলমানের ধর্মনিষ্ঠাকে 
কবি মুকুন্দরাম গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া! লিখিয়াছেন £ 

“বড়ই দানিসবন্দ না জানে কপট ছন্দ 

প্রাণ গেলে রোজ! নাহি ছাড়ি ।, 

“হিন্ু-রচিত কাব্যে মুসলমানের এই অপক্ষপাত ও সহদয় চিত্রণ বাঙ্গালা- 
সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জল অধ্যায় ।৮৩১ 
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ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে বাঙলার সামাজিক জীবন ও সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে 
জ্ঞানলাভ করিতে হইলে মুকুন্দরামের কাব্যথানি অপরিহার্য । কালকেতু-নিমিত 
গুজরাট নগরে নানাজাতির বসতি স্থাপনের বর্ণনায় দেখ! যায়, মুকুন্দরাম 
সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, 
কায়স্থ, কলু, জেলে, বাগদি, ছুতার, ধোপা, দরজী, পাটনি প্রত্যেকেই যে 
সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ__কেহ যে হীন, অস্পৃশ্ত ও পতিত নহে__এই সভ্য 
উপলব্ধি করিবার মতো! উদার দৃষ্টিভঙ্গি তাহার ছিল । নির্যাতিত মানের প্রতিও 
মুকুন্দরামের গভীর সমবেদন] ছিল। “নির্যাতিত পশুকুলের ভিতর দিয়া কৰি 
অত্যাচারিত সমাজেরই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ।১৩২ সর্বশ্রেণীর মান্থষের প্রতি 
এই যে দরদ-_অত্যাচার ও অবিচারকে ধিক্ক,ত করিবার মতো৷ এই ষে মনোবল, 
ইহাই তো সমাজব্যবস্থায় সাম্য স্থাপনের পথসংকেত। 

মূকুন্দবাম তাহার কাব্যে কেবল যে একটা সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থার দিকে 
অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়াছেন তাহা নহে, কোনো কোনে ক্ষেত্রে আবার দুই 
বিপরীত সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের ইঙ্গিত দিয়া মানবমিলনের মহাসংগীত 
শ্ুনাইয়াছেন। অনার্য ব্যাধের আচারব্যবহার ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মে ব্রাঙ্গণ্য- 
সংস্কৃতির আরোপ করিয়া তিনি আর্ধ-অনার্ধের ভে্বরেখা মুছিয়া ফেলিতে 
চাহিয়াছেন। তাহার কাব্যে ব্যাধ-দম্পতি ধর্মকেতু ও নিদয় ব্রাক্ষণ্য-সংস্কৃতির 


অন্থসরণে পরিণত বয়সে কাশীবাসী হইয়াছে : 
“জায়া-সঙ্গে ধশ্মকেতু ভাবিয়া মুক্তির হেতু 
বারাণসী করিল। পয়াণ ॥ [কবিকন্কণ চণ্ডী ] 


কালকেতুর জন্মের পর জাতকর্মের যে বিবরণ দেওয়৷ হইয়াছে, তাহাতেও 
“ভন্্রধরের শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের আড়ম্বর* লক্ষিত হয় ঃ 
“গোমুণ্ড স্থাপিল যী ছার-ডানি-ভাগে। 
পৃজা করি ধর্মকেতু তারে বর মাগে 
তিন দিনে নিদয়ার স্থপধ্যি পাচন। 
ছয় দিনে ষাটিয়ার1! কৈল জাগরণ ॥ 
আটদিনে অষ্টকলাই কৈল ধশ্মকেতু । 
নয়দিনে নবনতা৷ কৈল শুভ হেতু ॥, [এ] 
আবার কালকেতুর বিবাহ-অনুষ্ঠানেও 'ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজের নিখুঁত ব্যবস্থার 
প্রবর্তন, কর! হইয়াছে । ফুল্পরার অধিবাস বর্ণনায় দেখি £ 


১২৮ উনবিংশ শতাবীর 


ব্রাহ্মণ বলিয়া গীঠে বেদমন্ত্ প্রাড়ি ঘটে 
গণেশেরে কৈল আবাহন। ্‌ 
দিয়া পঞ্চ উপচারে ২ পূজা কৈলে দিবাকরে, 
শুভক্ষণে গন্ধাধিবাসন ॥” [এ] 
অন্যদিকে আবার বরবেশী কাঁলকেতুর শ্বশুরালয়ে অভ্যর্থনার সময় দেখ! যায় £. 
“ছায়ামণ্ডপের তলে বসাল্য কুগ্তরছালে 
বন্ধুগণ মেলি কুতৃহলে। 
স্বত্তিবাক্য ছিজে করে বরণ করিল বরে 
বীর-ধড়! স্কটিক-কুগুলে ॥, [এ] 
এইভাবে অনার্-সমাজে আর্ধ-সমাজের রীতিনীতি আমদানি করিয়া 
মুকুন্দরাম সংস্কৃতি-সমন্বয়ের যে-চিজর তুলিয়া ধরিয়াছেন, মধ্যযুগের বাঙলা 
সাহিত্যে ভাহ। এক দ্বণাছন্বহীন মহান্‌ মানবতার পরিচয় বহন করিতেছে। 
মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গল কাব্যের ন্যায় ঘনরাম, রূপরাম প্রভৃতি কবিদের রচিত 
ধর্ষমঙ্গল কাব্যেও সংস্কৃতি-সমন্বয়ের স্বাক্ষর পরিস্ফুট। ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় 
যেরূপ লৌকিক ও পৌরাণিক আদর্শের সমন্বয় ঘটিয়াছে,৩৩ ধর্মমঙ্গল কব্যেও 
সেইরূপ এই সমন্বয়ধমিতা৷ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী অনার্য- 
প্রভাবিত রাঢ় অঞ্চলের একটি লৌকিক দেবতার কাহিনী । কিন্তু এই 
কাহিনীকে সাহিত্যের কোঠায় স্থান দান করিবার প্রাথমিক চেষ্টায়ই দেখ। যায়ঃ 
ইহার উপর পুরাণের একটা স্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে। প্রাচীনতম ধর্ম-সাহিত্যের 
একমাত্র উপজীব্য ছিল পৌরাণিক রাজ। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী । পরবর্তাঁ কালে 
লাউসেনকে লইয়া ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হইলেও তাহাতে “হরিশ্চন্দ্র পালা” নামে 
একটি অধ্যায় অনুশ্যাত হইয়াছে। ইহ ছাড়া ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে কৃত্তিবাসী 
বামায়ণেরও প্রভাব লক্ষিত হয়। যয়ুর ভট্ট হইতে আরম্ভ করিয়া ঘনরাম, 
রূপরাম প্রভৃতি ধর্মমঙ্গলের সকল কবির রচনায়ই 'মায়ামুণ্ড পালা” নামে একটি 
অধ্যায় পাওয়। যায়। ধশ্বমঙ্গলের এই মায়ামুণ্ড পালাটি কৃত্তিবাসী' রামায়ণের 
লঙ্কাকাণ্ডের একটি কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া রচিত। রামায়ণের কাহিনীটি 
এই যে, রাবণ রামচন্দ্রের এক মায়ামূণ্ড রচন! করিয়া অশোকবনে সীতার নিকট 
উপস্থিত করিলেন। সীতা৷ ইহা দেখিয়া স্বামীর শোকে কাঁদিয়া অধীর 
হইলেন। অতঃপর হন্্মানের নিকট হইতে প্ররুত ব্যাপার জানিতে গারিয়। 
আশ্বস্ত হইলেন । মায়ামুণ্ড পালাতেও লাউসেনের একটি. মায়ামুণ্ড বচন! করিয়া, 
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তাহ। তাহার পত্বীদিগের সম্মুখে আনিয়া স্থাপন করার কাহিনী আছে। অতএব 
দেখিতে পাইতেছি, ধর্মঙ্গল কাব্যের একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ই রামায়ণের কাহিনীর 
উপর নির্ভর করিয়! রচিত হইয়াছে । এতদ্যতীত রামায়ণের ছোট বড় কত 
ঘটন। ষে ধশ্মমঙ্জলের মধ্যে গিয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্বা নাই।”৩৪ 
ইহার উপর আবার ভাগব্তেরও কিছুট। প্রভাব ধর্মমঙ্গলে পড়িয়াছে । ধর্মমঙগলের 
মহামদ চরিত্র চিত্রণে ভাগবতোক্ত কংস চরিত্রের ছায়াপাত ঘটিয়াছে। ধর্ম- 
মন্ষলের উপর এই সকল পৌরাণিক প্রভাব লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পার৷ যায় যে, 
এই কাব্যকে পৌরাণিক আখ্যানের আধারে স্থাপিত করিবার একটি সচেতন 
প্রয়াস চলিয়াছে। লৌকিক দেবতাকে লইয়া কাব্য রচনা করিতে বসিয়া 
পুরাণ-বণিত কাহিনীর আশ্রয় লওয়ার এই যে কৌশল, ইহাতে মধ্যযুগীয় বাঙালী 
কবির সমন্বরধর্মী মনেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 

ধর্মমঙ্গল কাব্যে কেবল ষে এইরূপ লৌকিক ও পৌরাণিক আদর্শের সমন্বয় 
সাধনের চেষ্টা চলিয়াছে তাহ নহে, জাতিবর্ণনিবিশেষে মানুষকে মানুষ বলিয়। 
মর্ধাদা দানেরও একটা ইঙ্গিত এই কাব্যে ছুনিরীক্ষ্য নহে। গৌড়েশ্বরের প্রসাদপুষ্ট 
সামস্তরা্পুত্র মহাবীর লাউসেনের সহিত অস্পৃশ্য কালু ভোমের সম্প্রীতি 
স্বাপনের চিত্র অঙ্কিত করিয়া ধর্মমঙ্গলের কবিগণ এক সাম্যাদশরশ মানবধর্ষের 
নন্থীর তুলিত্বা! ধরিয়াছেন। ইহা ছাড়া, ঘনরাম-বিরচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যে ইছাই 
ঘোষের নগরপত্তনের বিবরণ পাঠ করিলে দেখা যায়, বিভিন্ন বৃত্তির বিভিন্ন 
লোকের একত্র সমাবেশ ঘটাইয়। সামাজিক বৈষম্যের অচলায়তনকে কিছুট! 
শিথিল করার চেষ্টা হইয়াছে। ইছাইয়ের নবস্থাপিত নগরে উচ্চ নীচ সকল 
শ্রেণীর লোকই সমভাবে আশ্রয় লাভ করিয়াছে ।৩৫ ব্রাহ্মণ, বৈগ্য, ক্ষত্রিয়, 
বৈগ্ত এবং কুলীন কায়স্থ ঘোষ বন্থ মিত্র বাস করিয়াছে । উত্তর-রাট়ী সিংহ দাস 
দত্ত এবং পাঁল ঘোষ ইত্যাদি গোপগণ বসতি স্থাপন করিয়াছে। তামুলী, ত্াতী, 
তেলি, মাঁলী, বণিক, কুমার, শাখারী, কর্মকার প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তির লোক 
ছিল। ইহ! ব্যতীত পল্পবাদ্দি গোপ, স্থ্বর্ণবণিক, কলুঃ কৈবর্ত, ছুতার, বাইতি, 
জালুঃ রজক, মদ্দক এবং অপার অন্ত্যজ জাতি বসতি স্থাপন করিয়াছিল। এমন কি 
বহু গণিকাও ছিল 1৩৬ আর, কেবল হিন্দু নয়, মুসলমানেরাও এই নগরে বাস 
করিতে আসিয়াছে £ 

পুরীর অন্তর গড়ে স্বতস্তর 
বসিল ঘবন যত। 
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পাইয়! মর্ধযাদ। কত মীর্জান্থা। 
সৈয়দ পাঠান কত। 
সমরকুশল বসিল মোগল 
সেখজাদী যত জন|। 
পেলে এক রুটা সবে খায় বাঁটি 
রণে পাশরে আপনা ॥; [ ঢেকুর পাল! ] 
“এখানে হিন্দু-মুসলমানের কোন বিরোধ নাই, সন্ভাবে পাশাপাশি নিজ নিজ 
বৃত্তি অনুযায়ী বসতি স্থাপন করিয়াছে ।”৩৭ 
ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি এইভাবে মানবমৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়। মধ্যযুগীয় 
ভেদরজর্গর সমাজদেহকে স্থম্থ ও সবল হইয়! উঠিবার পথ্য প্রধান করিয়াছে । 
প্রাচীন বাঙলাসাহিত্যের বৌদ্ধগানে, রামায়ণকথায় ও মঙ্গলকাব্যের বিপুল 
বিস্তারে মানবমৈত্রীর যে ধারাটি ক্ষীণশ্রোতা৷ তটিনীর ন্যায় কুলু-কুলু নাদে 
বাঙালীর মনোজগতে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাই কৃলপ্লাবী বূপ ধারণ 
করিয়াছিল বাঙলার এক নবোদিত সংস্কৃতির পুণ্যস্পর্শে। বাঙলাসাহিত্যেব 
ইতিহাসে মধ্যযুগের এই নব সংস্কৃতিকে “চৈতত্ত-সংস্কৃতি” বলিয়া! আখ্যা দেওয়া 
হইয়াছে । বাঙালীর রক্তে, বাঙালীর ভাষায়, বাঙালীর সংস্কৃতি সভ্যতা ও 
সাহিত্যে বহুকাল হইতেই সমন্বয়নির্ভর একটা সাম্যবোধ মাথা তুলিয়া উঠিতে- 
ছিল প্রভাতমর্যের আলোকে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়। তুলিবার 
বাসনায় । চৈতন্য-সংস্কৃতি বাঙালীর ভাবরাজ্যের সেই প্রভাতম্র্য। ইহার 
আলোকসম্পাতে বাঙালীর বিকাশোন্মুখ হৃদয় যেন সহস। পূর্ণ বিকশিত হইয়া 
মানবপ্রেমের এক অনস্তলোকে উন্নীত হইয়া গেল। বাঙালী ছুই হাত তুলিয়া 
এই স্্যকে স্বাগত জানাইল। 
কিন্ত স্র্যোদয়ের পূর্বে চলে আঁলো-আধারের খেলা । যোডশ শতাবীতে 
নবোদিত চৈতন্য-সংস্কৃতির স্পর্শে বাঙালীর যে মানস-জাগরণ ঘটিয়াছিল,৩৮ 
তাহার পূর্বেও তেমনই একদিকে দেখা যাইতেছিল বাঙালীর সমাজ ও সাহিত্যে 
সাম্য ও মানবতা-বোধের অরুণাভাস, অপরদ্দিকে চলিয়াছিল সর্বধবংসী এক অন্ধ 
তামদিকতার রাঁজত্ব। অনেকেই মুসলমাঁন-শাসনের প্রভাবজাত বিলাস-ব্যসনের 
শ্বোতে ভাসিয়। গেল, কুসংস্কার ও কু-প্রথার দ্বাসত্ব করিয়া বাঙালীর দিন 
কাটিতে লাগিল ১৩৯ জাতিভেদ ও শ্রেণী-বৈষম্য প্রবল হইয়। উঠিল। “একদিকে 
অশনে বসনে অন্করণপ্রিয় রাজান্গ্রহপুষ্ট কর্শচারী, জায়গীরদার এবং নিয়োগী 
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চৌধুরী সরখেল তরফদারের দল। সাধারণের সঙ্গে সম্পর্কহীন, সাধারণের হুখ- 
ছুঃখে উদাসীন, এধ্য ও ক্ষমতা-মদমত্ত এই সম্প্রদায় সাধারণকে কপার চক্ষে 
দেখিতে লাগিল। অন্যদিকে জাতিলোপ ভয়ে স্্স্ত, ভীরু, শুফ আচার-নিয়মের 
কঙ্কালালিঙ্গনে নিশপিষ্ট, রুদ্বশ্বাস বদ্ধদলার অধিবাসী মণ্্কবর্গ ! এতটুকু ক্রটি- 
বিচ্যুতি দেখিলেই মানুষকে ঠেলিয়া ফেলিয়! দিতেছে, মানুষ দলে দলে ধশ্খাস্তর 
পরিগ্রহ করিতেছে, ইহাদের জক্ষেপ নাই। বাঙ্গালীর সর্ধনাশ্নের উপক্রম ঘটিল, 
বাঙালী জাতিটাই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, এমন আশঙ্কা ঘনীভূত হইয়া উঠিল ।১৪০ 

এই ছুদিনে বাঙালীর আস্তর সত্তা__যাহা দীর্ঘকাল ধরিয়! সাম্য ও মানবতার 
স্বপ্ন দবখিতেছিল__তাহা! অকম্মাৎ সম্প্রসারিত হইয়! এমন একটি পরিমণ্ডল রচনা 
করিল যাহাতে এক যুগদ্ধর মহামানবের আবির্ভাব সম্ভব হইয়! উঠিল। বাঙালীর 
“হিয়া-অমিয় মথিয়া” চৈতন্যদেব আবিভূতি হইলেন। তাহার প্রচারিত প্রেম- 
ধর্ষের আলোকে বাঙালী নৃতন করিয়া জন্মলাভ করিল। তাহার অলৌকিক 
্যকতিত্ব-প্রভাবে, তাহার মানবপ্রেমযূলক শিক্ষায় বাঙালীর সমাজ-জ্রীবন হইতে 
সকলপ্রকার বৈষম্যের অভিশাপ ঘুচিয়া৷ গেল- বিশ্বব্যাপী প্রেমের জাছুস্পর্শে 
বাঙালীর অভিনব “চিত্তবিস্ফোরণ? ঘটিল।৪১ 

মান্য যে তুচ্ছ নয়, ক্ষুত্র নয়, স্বণ্য নয়-_সকল মাহুষের মধ্যেই যে ভাগবত 
সত্তা বিদ্যমান, মাহ্থষে মানুষে যে কোনে পার্থক্য নাই, ইহাই শ্রীচৈতন্তের 
প্রেমপরিশ্তুদ্ধ জীবনচর্যার মধ্য দিয়া অভিব্যক্তি লাভ করিল। ভগবৎ-প্রেমাবেশে 
আচগ্ডাল সকল মান্যকে বুকে জড়াইয়৷ ধরিয়া তিনি সকলের মধ্যে নিজেকে 
বিলাইয়। দিলেন এবং নিজের মধ্যে সকলকে আবাহন করিয়া লইলেন। নিখিল 
মানবের সহিত এই যে একাত্মতাবোধ, ইহাই তাহাকে সর্বকালের মহামানব- 
সত্তায় উন্নীত করিয়া দিল। 

তিনি নিজে কোনো গ্রন্থ বা বাণী লিপিবদ্ধ করিয়া! যান নাই। তাহার 
জীবনই ছিল তাহার বাণী। সেই অলিখিত মহতী বাণীই পরবর্তাঁ কালে বাঙালীর 
সমাজ ও সাহিত্যে মানবপ্রেমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, আর তাহাই অনস্তকাল 
ধরিয়৷ বাঙালীকে হিংসাদ্ধেষবিহীন মন্ুস্যত্বের তীর্থভূমিতে যাত্রা! করিবার প্রেরণা 
যোগাইবে। 

'তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরিব সহিষণণা”-_প্রীচৈতন্ত-প্রচারিত প্রেমধর্ষের এই 
অমূল্য শিক্ষা মান্ষকে ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, ধনের গর্ব, শক্তির দত্ত, 
পাপ্ডিত্যের অহংকার সমস্তই অর্থহীন। যশোগ্রতিঠাকে শৃকরী-বিষ্ঠার মতো 


১৩২ উনবিংশ শতাব্দীর 


পরিত্যাগ করিয়াই মানুষকে মন্থুম্বত্বলাভের পথে পা বাড়াইতে হয়। মনুতত্ব 
সাধনলনধ ধন। ইঈশ্বরপ্রেম ও জীবে প্রেম সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রকুষ্ট 
পথ- প্রেমই মানবভীবনের পঞ্চম পুরুষার্থ। প্রেমহীন জীবনে ব্যর্থতাই 
একমাত্র সম্বল । 

জীবনের এই নূতন ভান্ শুনিয়া! অত্যাচারী অকম্মাৎ থমকিয়। ফ্রাড়াইল-_ 
রাজপুরুষ তাহার প্রাসাদশীর্ষ ত্যাগ করিয়া পথের ধূলাক্স নামিয়! আমিল-সাকর 
মল্পিক ও দবীর খাস রূপ-সনাতন হইয়] গেল, হিংসাদ্বেষ ও জাতিবৈষম্য 
ভুলিয়া মানুষ মানুষকে বুকে ভড়াইয়া ধরিল। হিন্দুসমাঁজে দীর্ঘকাল 
ধরিয় যাহারা পতিত ও লাঞ্চিত হইয়া ছুঃখময় জীবন যাপন করিতেছিল-- 
মাহ্ছষ হিসাবে সামান্যিতম মর্যাদ। লাভ করিতে ন! পারিয়! যাহার! স্বেচ্ছায় 
ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করিতেছিল-_-যবনদোষ বা স্পর্শদোষের পরিণামে যাহাদের 
ইসলাম-ধর্মের দ্বিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছিল, তাহারা অনেকেই টৈতন্য- 
গ্রচারিত ধর্মের মধো শাস্তি ও স্বস্তির নিরাপদ আশ্রয় খুঁডিয়া পাইল। বৈষ্ণব 
ধর্মে দীক্ষিত হইলে ব্রাহ্মণ-শূৃড্-নিধিশেষে সকলকেই সম-মর্ধাদা। দেওয়া হইতে 
লাগিল। সামা ও প্রেমের অভিনব আলোকসম্পাতে বাঙালীর সমাঁজ-জীবন 
উত্তাসিত হইয়। উঠিল । 

সমাজের এই অবস্থারই প্রতিবিষ্ব পড়িল সাহিত্যে। মঙ্গলকাব্যের দেঁব- 
দেবীর সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ করিয়। ধর্মের উদার ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইলেন, 
রামায়ণ-মহাঁভারতের অনুবাদে প্রেমভক্তির প্রাধান্য ঘটিল, মানুষের জীবনকথ। 
অবলম্বনে সাহিত্যের নৃতন দিগন্ত উদ্ঘাটিত হইল, কাস্ত-কোমল পদাবলীর মধুর 
রসের প্লাবনে জাতিকুলমান সমন্তই ভাপিয়া গেল। “দেবতারে প্রি” এবং 
€প্রিয়েরে দেবত।” করিয়া ঘে বৈষ্বসাহিত্য রচিত হইল, তাহার আবেদন হইয়। 
্াড়াইল মানবিকতার আবেদন- সাম্য ও প্রেমের আবেদন। 

বাঙালীর জীবনে এই আবেদন কোনদিনই ব্যর্থ হইয়া যায় নাই। উনবিংশ 
শতার্ব।ঙে বাঙালীর সমাজ ও সাহিত্যে যে সাম্যবোধের প্রসার লক্ষিত হয়, 
তাহাকে হয়তো কোনমতেই চৈতন্যসংস্কৃতির এই মানবিক আবেদনের প্রত্যক্ষ 
ফল বলিয়া বর্ণনা করা যায় না, কিন্ত আবার একথাও অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই যে বাঙালী তাহার মানসলোকে সাম্য ও মানবতাকে বরণ করিয়া লইবার 
একটী প্রচণ্ড শক্তি লাভ করিয়াছিল চৈতন্যযুগে ; পরবর্তী কালে নান! কারণে 
এই শক্তি অনেকটা ক্ষীণ হইয়া, আপিলেও একেবারে লুপ্ত হুইয়া যায় নাই। 


'বাঙল। সাহিত্যে সামা-চিন্তা ১৩৩ 


উনিশ শতকের অন্থকৃল পরিবেশে বাঙালীমনের এই শক্তিই বাঙালীকে নকল- 
প্রকার ভোবৈষম্যের উধের্ণ দীড়াইয়া শতাব্দীর নবোদদিত স্্যকে প্রণাম 
জানাইবার প্রেরণ! যোগাইয়াছে। 





১। নীহাররঞ্জন রায় £ বাঙ্গালীর ইতিহাস”, আদিপর্ব [১৩৫৬], পৃ. ৪০-৪১। 

২। তদেব। পৃ. ৭৮। 

৩। তরদেব। পৃ. ৬৪। 

৪। “বৈদিক আর্ধভাষীদের বাস্তব সভ্যত। ছিল একাস্তই' প্রাথমিক স্তরের । 
'খড়, বাঁশ, লতাপাতার স্বক্লকালস্থায়ী কুঁড়ে ঘরে অথব। পশ্ুচর্মনিমিত তাবুতে 
ইহারা বাস করিত, গো-পালন জানিত, পশুমাংস পোড়াইয়! তাহাই আহার 
করিত এবং দলবদ্ধ হইয়া! এক জায়গা! হইতে অন্য জায়গায় ঘুরিয়৷ বেড়াইত।' 
তদেব। পৃ ৭১-৭২। 

৫| পাথরের হলমুখ, চকমকি পাখরের ছুরি ও কুঠার, নানাগ্রকার ধাতু ও 
মাটির থালাবাটি ইত্যাদি বিচিত্র রূপের নিত্যব্যবহার্ধ গুহোপকরণ, মাটির 
তৈয়ারি নানাপ্রকারের খেলন1, তাম। ও ব্রোঞ্চের দেহসজ্জবোপকরণ, খেলার জন্য 
গুটি, গুলি ও পাশ] ইত্যার্দি অসংখা বিভিন্ন ও বিচিত্র উপাদান এই সভ্যতার 
বৈশিষ্ট্য । তদেব। পু. ৬৯। 

৬। “বাঁসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় 

নবানি গৃহাতি নরোইপরাণি। 
তথ। শরীরাণি বিহায় জীর্ণা- 
হ্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥, | অ.২ঃ শ্লোক ২২] 

৭। শীহাররঞ্রন রায় ঃ “বাঙ্গালীর ইতিহাস”, আদি পর্ব [১৩৫৬], পৃ. ৭৫। 

৮| 'বাঙল] দেশ অনার্ধপ্রধান দেশ। গুধ্ধ সাম্রাজ্যের সময় হইতে, 
অর্থাৎ শ্রী্টীয় চতুর্থ শতক হইতে বাঙল। দেশে ছিটাঞ্কোট। করিয়া আর্ধ জাতি 
এবং তাহাদের ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির আমদানি হইতে থাকে । কিন্তু এই 
বহিরাগত উপাদান বাঙল৷ দেশে প্রকারে ও পরিমাণে কখনও এমন প্রধান 
হইয়া উঠিতে পারে নাই যাহাতে তাহা স্থানীয় সকল উপাদানকে সম্পূর্ণ 
আত্মসাৎ করিয়া একেবারে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিতে পারে।” শশিভৃষণ 
'বাঁশগুপ্ত £ “বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি, 

৯। বাঙালীর জীবনে অস্রিক প্রভাব মুখ্য হইলেও প্রাবিড়ভাষীদের প্রত্যক্ষ 


১৩৪ €উনবিংণ শতাবীর' 


প্রভাবও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। “.'মনে হয়, বাঙালীর টাটকা ও 
শুকনা মংস্যাহারে অনুরাগ, মৃৎশিল্প ও অন্যান্য কার্শিল্পে দৃক্ষতা, চারুশিক্পের 
অনেক জ্যামিতিক নক্সা ও পরিকল্পনা, নগর-সভ্যতার ষতটুকু সে পাইয়াছে 
তাহার অভ্যাস ও বিকাশ, বিলাসোপকরণের অনেক সামগ্রী, জলসেচনে 
উন্নততর চাষের অভ্যাস প্রভৃতি দ্রাবিড়-ভাষাঁভাষী নরগোর্ঠী প্রবাহেরই ফল।” 
নীহাররপ্রন রায় : বাঙ্গালীর ইতিহাস+, আদিপর্ব [ ১৩৫৬ ], পৃ. ৭১। 

১০। “বাংলাদেশের এই মতন্তপ্রীতি আর্যসভ্যত! ও সংস্কৃতি কোনোদিনই 
প্রীতির চক্ষে দেখিত না, আজও দেখে না; অবজ্ঞার দৃষ্টিটাই বরং স্থস্পষ্ট।" 
তদেব। পৃ. ৫৩৮। 

১১। বাোঙলার্দেশ কোনদিনই বৈদিকধর্মের দেখ নয়, বেদাচার-শাসিত 
ব্রাহ্মণাধর্মের বাঙলাদেশে আগমন অনেক পরবর্তী কালে । গ্রপ্তসাতরাজ্যের সময় 
হইতে বাঙলাদদেশের আফাঁকরণ আরম্ভ হইলেও ঠিক বেদবিধি বাঙলাদেশে কোন 
দিনই খুব প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই ।” শশিভূষণ দাশগুপ্ত £ “বৌদ্ব- 
ধর্ম ও চর্যাগীতি; 

১২। আজ পর্যস্তও বাঙালী জাতি এব বাঙালীর সভ্যতা।-সংস্কৃতি তাহার 
একটা স্বাতন্ত্রয রক্ষা করিতেছে । আর্য জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অস্পষ্ট 
বিপুলায়তনের পিছনে বাঙালী জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গাধাবোটের মতন 
সর্বদ1 বাধিয়। ন৷ দিয় তাহাকে তাহার নিজন্ব বেশিষ্ট্যে যদি একটু স্বতন্ত্র করিয়। 
দেখিতে পারি তবে তাহাকে আমরা হয়ত আরও বেশি এবং আরও ভাল করিয়া 
দেখিতে পাইব।” তদেব। পৃ. ১১৪-১৫। 

১৩। "ভারতীয় আদিবাসীরা, অন্যান্ত দেশের অনেক আন্দিবাসীর্দের 
মতো বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফল, ফুল, পণ্ড, পক্ষী, বিশেষ বিশেষ 
স্থান ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করিয়া! পুজা করিত; এখনও খাসিয়া, 
মুণ্ডা, সাওতাল, রাজবংশী, বুনো, শবর ইত্যার্দি কোমের লোকেরা তাহাই 
করিয়া থাকে । নীহাররঞ্জন রায় ঃ 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', আদিপর্ব [১৩৫৬], 
পৃ. ৫৭৬। 

১৪। তুলসীর পৌরাণিক মহিম! সম্বদ্ধে ছুইটি কাহিনী পাওয়া যায় ; 
ক. বিষুপুরাণমতে, তুলসী পূর্বজন্মে কালনেমি-নামক অস্থরের কন্তারূপে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার নাম হয় বুন্দ। প্রবল-প্রতাপ অস্থররাজ জলম্ধরের 
সহিত বুন্দার বিবাহ হয়। জলম্কর শিবের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইলে পতিগ্রাণা 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ১৩৫ 


বৃন্দ পতির মঙ্গলকামনায় বিষ্ণুর আরাধন। করিতে থাকেন। বিষু জলম্ধরের 
বেশ ধারণ করিয়া! বুন্দার নিকট উপস্থিত হইলে বুন্দার তপোভঙ্গ হয়। সেই 
সময় জলম্করও শিবের হন্তে নিহত হন। সাধবী বুন্দা সহমরণের জন্য প্রস্তত 
হইলে বিষ্ণু তাহাকে বর দেন ষে, তাহার দেহভম্ম হইতে যে বৃক্ষ জন্মিবে তাহা 
বিষ্ুস্বরূপ হইবে-_সেই বৃক্ষকে পূজা করিলে বিষ্ণু পরিতুষ্ট থাকিবেন। বুন্দার 
ভম্ম হইতে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্ব এই চারিটি বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। 
খ. ব্রন্ষপুরাণমতে, তুললী পূর্বে রুষ্ণপ্রিয়। রাধার সখী ছিলেন। কোনো 
কারণে শ্রীমতী তুলসীর প্রতি রুষ্টা হইয়া অভিশাপ প্রদান করায় তুলসী রাজা 
ধর্মধ্জের কন্যারপে জন্মগ্রহণ করেন। শঙ্খচূড নামে এক অসুরের সহিত 
তুলসীর বিবাহ হয়। একসময়ে শঙ্খচুডের সহিত দেবতাদের যুদ্ধ বাধিলে তুলসী 
স্বামীর কল্যাণার্থে বিষ্ণুর আরাধন! করিতে থাকেন। তুলসীর তপন্যায় শঙ্খচুড় 
যুদ্ধে অজেয় হইয়া উঠেন। কিন্তু দেবগণের অন্থরোধে বিষণ শঙ্খচুড়ের বেশ 
ধরিয়া তুলসীর সতীত্ব নাশ করিলে শঙ্ঘচুভড দেবতাদের হস্তে নিহত হুন। 
পতিপরায়ণা তুলসী পতিবিরহে শোকাকুল হইয়া বিষ্ণুপদে পতিত হুইয়। প্রাণ- 
ত্যাগ করিলে তাহার শরীর হইতে গণুকী শিলার এবং কেশ হইতে তুলপী- 
বৃক্ষের উদ্ভব হয়। 

১৫। আশ্ততোষ ভট্টাচার্য £ “বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস? [১৩৫৭], পৃ.৬৩। 

১৬। মহেঞ্জোদরোতে আবিষ্কৃত শীলমোহরগুলির মধ্যে ফোগাসনার্ঢ় এক 
দেবমৃত্তির পরিচয় হইতে মনে হয় যে যোগীন্দ্র শিবের পরিকল্পন। প্রাগা্ধ্য 
[2:6-458)] সমাজ উদ্ভৃতঃ কালক্রমে তাহাও আসিয়! পৌরাণিক পরিকল্পনার 
মধ্যে সন্িবিষ্ট হয় । তদেব। পৃ. ৬৩। 

১৭। তদেব। 

১৮। “নিয়তর সমাজ নিজস্ব সংস্কারের ভিত্তির উপর উচ্চতর সমাজ হইতে 
সর্বদ1 তাহার মকল বিষয়ে প্রেরণা লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত মানসিক 
শিক্ষার অভাবে যে সকল উপকরণ উচ্চতর সমাজ হইতে তাহাতে গৃহীত হয়, 
তাহার মধ্যে তাহার্দের যথাষথ প্রয়োগ সম্ভব হইতে পারে না নিয়তর সমাজের 
সংস্কারান্ষায়ী তাহার! নৃতন রূপে পুনর্গঠিত হয়। অনেক সময় তাহা এমনভাবে 
পরিবত্তিত হইয়। যায় যে, তাহাদের মৌলিক পরিচয়ই উদ্ধার কর। কঠিন হইয়া 
পড়ে। তর্দেব। পৃ. ৬৩-৬৪। 

১৯। তর্দেব। পৃ. ২৯৯। 


১৩৬ উনবিংশ শতাব্দীর 


২০। তদেব। পৃ. ৩০৪ । 

২১। ভতদেব। পৃ. ১৩৫-৩৬। 

২২। তদ্দেব। পৃ. ১৪৩। 

*৩। তদেব। পৃ. ১৪৯। 

২৪। তদেব। পৃ. ১৪৮। 

২৫। ধধর্মমতের ভিতরে আছে চিন্তা ও অনুভূতি__ছুই-ই অমূর্ত) এই 
অমূর্তকে মূর্ত করিয়৷ তুলিতে ন1 পারিলে সাহিত্য হয় না। তাহা করিতেই চাই 
রূপক, চাই অন্তান্ত অলংকার। জীবন ও তাহার পারিপাশ্থিকের রূপ ব্যতীত 
রূপক তাহার রূপ পাইবে কোথায়? অতএব তৎকালীন বাঙালী-জীবন এবং 
তাহার পারিপাশ্বিক বাঙলা দেশকে পদে পদে এই দোহাগানগুলির ভিতরে 
আসিতে হইয়াছে । দর্শনের জটিলতম তত্ব, সাধনার সুক্্মতম অনুভূতিগুলিকেও 
প্রকাশ করিতে হইয়াছে স্থুলজীবনের চিত্রে ও ভাষায় |” শশিভৃষণ দাশগুপ্ত £ 
“বৌদ্ধধর্ষ ও চর্যাগীতি” 

২৬। “তেন্ুর গ্রন্থমালায় সরহপাদকে মহাব্রাহ্মণ বল। হইয়াছে, কুকুরীপাদও 
ছিলেন বাঙলার ব্রাক্গণ বংশোদ্ভূত । বিরূপাকে তেক্ুর তালিকায় যেভাবে 
“আচার্ধ-মহাচার্ধ” 'মহাযোগী যোগীশ্বর” আখ্যা দেওয়া! হইয়াছে, তাহাতে তাহাকে 
উচ্চবংশজাত বলিয়াই অন্থমিত হয়। ইনি ত্রিপুরার অধিবাসী ছিলেন। 
তিল্লোপ! চট্টগ্রামের এক ব্রাক্ষণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কাহুপা সম্ভবতঃ 
কায়স্থসস্তান ছিলেন। বীণাপার জন্ম হয় গৌড়ের ক্ষত্রিয়বংশে। লুইপা কায়স্থ, 
ভোম্বীপ। ক্ষত্রিয়, নাড়োপা ও ভত্রপা ত্রাহ্মণ, তুহ্থকু রাজবংশজাত-_ই হার 
সকলেই উচ্চবর্ণে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 
'বাংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত” ১ম খণ্ড [ ১৯৫৯ 7, পৃ. ১৯৭। 

২৭। কৃত্তিবাসী রামায়ণ মূলতঃ “শ্রীরাম পাঁচালী” নামে অভিহিভ। সেকালে 
কত্তিবাস পাঁচালীকার বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। 

২৮। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় £ “বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত+, ১ম খণ্ড 
[ ১৯৫৯], পৃ. ৫৫০ । 

২৯। “আর্দ্রভূমির দেশ বাঙলা-_এখানে ভাঙায় বাঘ, জলে কুমীর এবং 
সর্বত্র লাপ। স্থতরাং মনসার বন্দনা! করিলে সর্পাঘাত হইতে রক্ষ। পাওয়া 
যাইবে, চণ্ডীর উপাসনা করিলে সমস্ত আপদ কাটিয়া যাইবে, দক্ষিণরায়- 
কালুরায়ের পৃজা-শীণি দিলে ভক্তকে আর বাঘ-কুমীরের আক্রমণে প্রাণ হারাইতে 
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হইবে না। এমনি করিয়া উপক্রত অসহায় কৃষিসমাজ, নিয়বর্ণ এবং স্ত্রীমগ্ুল 
ভয়ে-ক্তিতে মনসার ভাসান গাহিয়াছে, চণ্ডীর মঙ্গলগান বীধিয়াছে, রঞ্জাবতী” 
লাউসেন-কানাড়া-কলিঙ্গার অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়াছে।” তদেব, ২য় খণ্ড 


৩০। “তিনশত বৎসরের একত্রাবস্থানের ফলে মুসলমান জাতি যে বাঙ্গালী 
সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছে-."তাহার সরস বর্ণনা 
আমরা চণ্তীমঙ্গল কাব্যে পাই। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে মুসলমানের উল্লেখে 
কোন সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা বা তিক্ত মনোভাবের চিহ্নমাত্র নাই।? 
শ্রীকমার বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত “কবিকঙ্কণ-চণ্ডী” ১৯৫২]: “ভূমিকা” । 

৩১। তরদেব। 

৩২। আশুতোষ ভট্টাচার্য £ বাংল] মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস+ [ ১৩৫৭ 7, 
পৃ. ৪০১। 

৩৩। ধর্মঠাকুর মূলত: অনার্ধদেবতা। রাঁট অঞ্চলের আর্ধেতর আদিবাসীরা 
এই দেবতার পুজ। গ্রচলন করে। কিন্তু পরবর্তী কালে এই লৌকিক দেবতাকে 
পৌরাণিক আভিজাত্যে মণ্ডিত করিবার জন্য ইহাকে কোথাও বিষ্ণু, 
কোথাও শিব, কোথাও যম, আবার কোথাও সূর্য বলিয়া উপস্থাপিত কর! 
হইয়াছে। 

৩৪। আশুতোষ ভট্টাচার্য £ “বাংল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' [১৩৫৭], 
রঃ ৫৯৭-৪৮ | 

৩৫। ঘনরামের কাব্যে ইছাই থোষের ঢেকুর গড়ে নগরপত্বনের বর্ণন! 
মুকুন্দরাম-রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতুর নবস্থাপিত গুজরাট নগরে বিভিন্ন 
জাতির বসতি স্থাপনের কথা ম্মরণ করাইয়! দেয় । 

৩৬। পীষুষকান্তি মহাপাত্র-সম্পা্দিত ঘনরাম চক্রবর্তী-বিরচিত 'ীধর্ষমঙল" 

ভূমিকা” | 

৩৭। তর্দেব। 

৩৮। “"'বাংল। সাহিত্য, বাঙালী-মানপস ও সমাজে চৈতন্যসংস্কৃতির যথার্থ 
প্রভাব আরম্ভ হইয়াছিল ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং তাহা পরিপূর্ণ 
চিত্ববৈশিষ্ট্যর্ূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এই শতাব্দীর সমাপ্তির দ্বিকে।' 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ “বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃভ', দ্বিতীয় খণ্ড 


১৩৮ উনবিংশ শতীর্খীর 


৩৯। ঠচতত্তভাগরবতের আদিখণ্ডে বৃন্দাবনদাষ এই সময়কার নবধীপ- 

'সমাজের চিত্র অক্কিত করিয়া মগ্র বাঙলাদেশেরই সমাজচিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন : 
ধর্ম কশ্ম লোক সবে এই মাত্র জানে। 
মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥ 
দন্ত করি বিষহরি পুজে কোন জন। 
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়! বহুধন ॥:.. 
'-*বাশুলী পুজয়ে কেহো৷ নান! উপহারে। 
মছ্য মাংস দিয়া কেহো। ষক্ষ পূজা করে” 

৪০ হরেকষ্ণ মুখোপাধ্যায় £ “পদ্াবলী-পরিচয়' 

৪১। « চগালো”পি দিজশ্রেষ্ঠো৷ হরিভক্তিপরায়ণঃ- _সদ্বংশজাত স্থপপ্তিত 
এক ব্রাহ্মণের মুখে ব্রাহ্ণ্যের এই নৃতন সংজ্ঞার উদাত্ত প্রচারে, মুষ্টিমেয় গোঁড়া 
ব্রাহ্মণ উত্তপ্ত হইয়! উঠিলেও, সাধারণ মানুষ আপনার এক নৃতন রূপের সন্ধান 
পাইয়াছিল এবং জাতি-ধর্ম-নিব্বিশেষে এই উদ্ার সমুন্নত মানবতার ক্ষেত্রে 
মুক্তি লাভ করিয়াছিল।” শ্যামাপদ চক্রবর্তী ঃ “বৈষ্ণব পদাবলী- চয়ন” [ক. বি. 
সংস্করণ, ১৯৫৮) ভূমিক।। 


তৃতীয় অধ্যায় 


১৭৫৭ সাঁল। পলাশীর রক্তরাঙা প্রান্তরে ইংরাজ বণিকের বিজয়পতাকা! 
উড়িল। “বণিকের মান্দও দেখ! দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে ।” ইংরাজ 
বাঙলা অধিকার করিল, অধিকার করিল ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষই | 
পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিয়! ভারতবর্ষের মানচিত্রের 
প্রায় সমস্তটাই লাল হইয়া গেল। কিন্তু এই লাল রঙের আড়ালে কত-ষে 
কালে। রঙের ছড়াছড়ি, তাহার সম্পুর্ণ ইতিহাস বোধ হয় এখনও লোকমানসের 
অগোচরই রহিয়! গিয়াছে। 

ভারতবর্ষের মাটিতে আধিপত্য লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজ বণিকের স্থার্থান্ধ 
লোলুপতার জঘন্য প্রকাশ দেখা গেল। দেশীয় কাল! আদমীর জীবনরস 
শোষণ করাই তাহাদের শাসনক্রিয়ার একমাত্র লক্ষা হইয়! দাড়াইল। শাসনের 
নামে শোষণযস্ত্রেরে বেপরোয়া ব্যবহার করিয়। হঠাৎ-প্রভূ শ্বেতাঙ্গ বণিকগণ 
দেশের জনসাধারণকে দারিদ্ব্ের ধূলিমলিন পৎপ্রান্তে নামাইয়! দিল। ইংরাজের 
ভূমিরাজস্ব ও শিল্প-সংক্রান্ত আগ্রাসী নীতির ফলে দেশজোড়া “ভূমিহীন 
কষকসম্প্রদায় ও বৃতিহীন শিল্পীসম্প্রদায়ের স্থষ্টি হইল” | 

বাঙলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
এক চিরস্থায়ী অকল্যাণ স্থচিত করিল। একদিকে ইতরাজ-প্রসাদ-পুষ্ট মুষ্টিমেয় 
জমিদারশ্রেণীর লোকেরা বিলাস-বসনের শোতে গা ভাসাইয়া দিয়া পরম 
নিশ্চিন্তে দিনপাত করিতে লাগিল, অপরদিকে পরাণ মগ্ল হাসিম শেখের দল-__ 
যাহার্দের লইয়া দেশ-__তাহারা নিজগৃহে পরবাসী হইয়া কেবল নিজেদের 
অকি্ুদ্র অন্তিত্বটুকু বজায় রাখিবার জন্য কঠোর জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হইন। 
ইহার উপর আবার দেখিতে দেখিতে শুরু হইল নীলকর সাহেবদের অত্যাচার । 
তাহাদের “শ্তামচাদ*-এর আস্ফালনে নিরুপায় প্রজার ধানের জমিতে নীলের 
দাদন লইয়া সংবংসর অনশন ও অর্ধাশন বরণ করিয়া লইতে বাধা হইল। 
নীলকুঠির বিষবাশ্পে বাঙলার কত-যে 'সোনার স্বরপুর উৎসন্ন হইয়া গেল__কত 
গোলোকচন্দ্র ও সাধুচরণের পরিবারে ষে দুর্ভাগ্যের করাল ছায়। নামিয়৷ আমিল 
_-কত-ষে ক্ষেত্রমণির নারীত্ব লাঞ্ছিত হইল, তাহার হিসাব কে রাখে? 

বাঙলাদেশে ইংরাজ-শাসনের অপর একটি কলঙ্কময় চিত্র পাওয়া যায় শিল্পের 
ক্ষেত্রে। ইস্ট ইতডিয়া কোম্পানী দেশের শাসনক্ষমতা হাতে পাইয়৷ দেশীয় 


১৪০ উনবিংশ শতাব্দীর 


শিল্পকে পযুদদত্ত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া! লাগিল। শিল্পসমৃদ্ধ বাঙলাকে 
ছন্নছাড়া করিয়া দিয় কোম্পানীর বণিকগণ ইংলগ হইতে আনীত শিল্পন্রব্যের 
একচেটিয়া ব্যবসায় শুরু করিয়া দিল। ইহার উপর আবার ১৮১৩ খ্রীষ্টান 
ব্রিটিশ পার্লামেপ্টের নূতন নীতির ফলে ইংলগ্ডের সাধারণ ইংরাজও এদেশে 
অবাধ বাণিজ্যের অধিকার লাভ করিল।১ এক] রামে বক্ষ৷ নাই, স্তুপগ্রীব 
দোসর 1, একেই তো কোম্পানীর বণিকগণ দেশীয় শিল্পের উপর খড়গাঘাত 
করিতেছিল, তাহার উপর আবার আসিয়া জুটিল সাগরপারের অর্থলোলুপ 
সাধারণ ইংরাজ বাবসায়ীর দল। এই সকল ব্যবসায়ীর অনেকে আবার এদেশে 
আসিয়া! বড বড কলকারখান। খুলিয়া বসিল। ফলে এদেশের যেটুকু শিক্পসমৃদ্ধি 
অবশিষ্ট ছিল তাহাও বিনষ্টির পথ ধরিল--“যন্্বের প্রভাবে দেশের কারিগর শ্রেণীর 
মানুষ সহসা বৃত্তিচ্যত হইল” । কিন্তু বৃত্তিহীন এই দরিদ্র শিল্পীদের পাশে 
পাশেই আবার সমাঙ্তে একদল লোক ভাগালক্মীর বরপুত্ত হইয়। উঠিল। 
তাহাদের কেহ কেহ ইপ্রাজ ব্যবসায়ীদের মুংস্থদ্দিগিরি করিয়া, কেহ কেহ 
ইংরাজের বাণিজা-সহায়ক নানাপ্রকাব বাবসায় ফাদিমা প্রচুর ধনোপার্জন 
করিতে লাগিল। ইহা ছাঁও1, এদেশে ইতরাশ্রী শিক্ষার বিস্তৃতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে 
বিভিন্ন সরকারী বিভাগে ও সওদাগরী অফিসে যে-সকল দেশীয় ইংরাজী-জানা 
লোকের কর্মসংস্থান হইল, তাহারাও মোটামুটি আখিক সচ্ছলতার মধ্যেই দিন 
কাটাইতেছিল। মারা পড়িল কেবল দেশের অগণিত কুষক ও কারিগরের 
দল। ইংরাজেব অপরিমিত স্বার্থবুদ্ধি দেশের ভিতর গুরুতর শ্রেণীবৈষম্র 
স্ঠি করিল। 

প্রভুত্বগরবী ইরা যে কেবল দেশের কৃষি ও শিল্পের উপর আঘাত হানিয়াই 
নির্ত রহিল তাহা নহে-_শাসনব্যাপারেও বথেচ্ছারিতার পরিচয় দিতে 
লাগিল। মহারাজ নন্দকুমারকে ফাসি দিয়া, মুদ্রাষস্থ্ের স্বাধীনত। হরণ করিয়া, 
পক্ষপাতছুষ্ট বিচারপ্রথার প্রচলন করিয়া ইংরাজ্ের স্বৈরাচার ধাপে ধাপে 
অগ্রসর হইয়া চলিল। 

কিন্ত মজ। এই, ইংরাঁজ-শাসনের প্রথম দিকে ইংরাজের কোনে। দৌোষক্রটিউ 
বাঙলার সাধারণ জনচিত্তে তেমন দাগ কাটিতে পারে নাই। ইংরাজ দেশে 
শাস্তি আনিয়াছে। চোর ডাকাতের ভয় নষ্ট করিয়াছে,..। এই সকল দেখিয়া 
বাঙ্গালী ইরাককে ভালবাসিতে ও ভক্তি করিতে শিখিয়াছিল।”২ সাধারণ 
বাঙালী তো দূরের কথা, বাঙলার শিক্ষিত ও গণ্যমান্ত লোকেরাও এই সময়ে 


বাঙলা নাহিতো সাম্য-চিন্ত। ১৪১ 


ইংরাজ-শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ বলি মনে করিতেন । ইংরাভু-শাদনের 
স্থাষিত্ব কামনা! করিয়! স্বয়ং রামমোহন একদা বলিয়াছিলেন £ *4১010138 
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010 001 1)00016 0091015 00 0300১ 001 006 10125511755 ০0 81012518 
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17) 10 5200690০620 0061:80101) 60 0215001165 00 ০01036.৩ 
সমসাময়িক কালে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নিষ্বোদ্ধত ইংরাজস্ততিও এই প্রসঙ্গে 
স্মরণীয় £ ণু£ ৩ ৮৮26 60 196 85160) 71990 030961:73006186 ড ০২110 
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[17000 3305610101000170, [17716022666 : 0015 4, 1831] 
উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যস্ত ইংরাহ-সরকারের প্রতি বাঙালীর 
এই শ্রদ্ধা গ্রাস সমভাবেই অবিচলিত ছিল । কিন্তু ইহার পর হইতেই ক্রমে ক্রমে 
“শিক্ষিত বাঙালীর স্বপ্নভঙ্গ হইতে লাগিল । শিক্ষিত বাঙালীর মন ইংরাজ- 
সরকারের নখদন্ত দেখিয়া! চমকাইয়া উঠিল । ইংরাক্ত যে শাসনের নামে শোষণ 
করিতেছে__নৃতন নৃতন বিধি-বিধানের রক্তচক্ষু দিয়া দেশের কোটি কোটি 
লোককে দাঁবাইয়! রাখিতে চাহিতেছে-_ প্রভৃশক্তির রূঢ় আক্ষালনে দেশবাসীকে 
সন্ত করিয়া দিয়া নিজের নবলন্ধ অধিকারকে কায়েম করিয়া রাখিবার চেষ্টা 
করিতেছে, তাহ। ক্রমেই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ইংরাজের 
এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তখন বাঙলার শিক্ষিতকণে প্রতিবাদের স্থর ধ্বনিত 
হইল। শাসক ও শাসিতে যে গুরুতর বৈষম্য প্রকট হইয়। উঠিয়াছিল, তাহার 
গ্রতিরোধকরে পত্রে, প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় বাঙালীর একটা বিরোধী মনোভাব 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। দেশের মধ্যে কিছুটা রাজনীতির আবহাওয়া। সৃষ্ট 
হইল। কিন্ত ঠিক রাজনৈতিক চেতনা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা তখনও 
বাঙালীর মনে দানা বাঁধিয়া উঠে নাই_-তখনও বাঁঙালীর স্বাজাত্যবোধ 
জাগ্রত হয় নাই। ইহার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যস্ত অপেক্ষা 
করিতে হইয়াছিল। 
বাঙলার শিক্ষিত ব্যত্িদের মনের এই যে পরিবর্তন, ইহাকে প্রধানতঃ 
ইতরাজীশিক্ষার ফল বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। ইংরাজের সাহচর্ষে অষ্টাদশ 
শতাবীর শেষভাগ হইতেই ইংরাজীশিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে অতি সুস্মভাবে 


১৪৪২ উনবিংশ শতাববীর 


প্রবেশলাভ করিতেছিল। তাহ! ছাড়া, দেশের প্রাচীন 'অর্থ নৈতিক কাঠামো 
ভাঙ্িয়া' পড়ায় জীবিকার তাড়নায় একদল বাঙালী ইংরাজের অধীনে বিভিন্ন 
কর্মসংস্থানের প্রয়াসী হইয়া উঠিয়াছিল ; তাহারা কতকগুলি ইংরাজী শব্দ 
আত্বত্ব করিয়। কাজচালানো৷ গোছের একপ্রকার ইংরাজী শিখিয়া লইতেছিল ।9 
প্রধানতঃ কলিকাতা৷ শহরেই এইরূপ ইংরাজীশিক্ষার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছিল। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রারভ্ে কলিকাতার বহু সন্ত্ান্ত গৃহস্থই তাহার্দের সম্তান- 
দিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্থিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
এই সময়ে কলিকাতায় সেরবার্ন [31797581076], মার্টিন বৌল [01810 
130৬/16)], আরটুন পিউ্রাস [41:080901 5055] প্রভৃতি ফিরিঙ্গীর কয়েকটি 
ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। সম্ত্রান্ত বাঙালী ঘরের ছেলেরা এইসব 
ফিরিঙ্গী-বিগ্ভালয়ে গিয়া “ফিলজফার- বিজ্ঞলোক, প্রৌম্যান- চাষ ।/ পমকিন-_ 
লাউ কুমড়ো, কুকু্ার__শশ]1॥+৫ প্রভৃতি কতকগুলি ইংরাজী শব্ধ ও তাহাদের 
অর্থ কস্থ করিয়া! ইংরাজীশিক্ষা সমাপ্ত করিত । 

এদেশে ব্যাপকভাবে ইংরাজীশিক্ষা বিস্তারের কাজ শুরু হয় ইহার আরও 
অনেক পরে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাবে ইস্ট ইগ্ডিয়৷ কোম্পানীর সনদের মেয়াদ বাড়াইয়। 
দেওয়ার সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতবধীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্টে 
বাধিক একলক্ষ টাকা মঞ্তুর করেন। “১৮১৪ খ্রীষ্টাব্ব হইতে ১৮২৩ সাল পর্য্যন্ত 
কিছুই কর] হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ বৎসরে, ১৭ই জুলাই, কমিটা 
অব পাবলিক ইনষ্টকশন [00101516656 ০: 0১00110[1900006000] নামে একটি 
কমিটী গঠিত হয়। এ কমিটার সভ্যগণ সেই এক লক্ষ টাকা প্রাচীন সংস্কৃত ও 
আরবী গ্রন্থের মৃদ্রাঙ্কণ, পণ্ডিতদিগের বৃত্তি ও সংস্কতশিক্ষার্থীদিগের বৃত্তি 
প্রভৃতিতে ব্যয় করিতে আরম্ভ করেন।”৬ অবশ্য এই সময়ে ডেভিড হেয়ার, 
রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাঁকুর প্রভৃতি বিষ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের 
চেষ্টায় ইংরাজীশিক্ষ। প্রসারের কাজ কিছু কিছু অগ্রসর হইতে থাকে ।? স্থবিখ্যাত 
হিন্দু কলেঞ্জ [১৮১৭] স্থাপিত হয়, কলিকাতা ক্ষুল বুক সোসাইটি [১৮১৭] ও 
কলিকাতা স্কুল সোসাইটি [১৮১৮] গঠিত হইয়া নবস্থাপিত কয়েকটি ইংরাজী 
-বিষ্কালয়ে ইংরাজীশিক্ষার পথ স্থগম করিয়া দেয়। ইহা ছাড়া, মিশনারীদের 
চেষ্টায় শ্রীরামপুর কলেজ [১৮১৫] এবং বিশপ.দ্‌ কলেজের [১৮২০] প্রতিষ্ঠ। হয়। 
কিন্ত সরকারপক্ষ হইতে ইংরাজীশিক্ষ। প্রচলনের কাজ শুরু হয় ১৮৩৫ খ্রষ্টান্ে। 
'লর্ড উইলিয়ম বে্টিংক তখন ভারতের গভর্নর জেনারেল। তাহার নবনিযুক্ত 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিস্ত ১৪৩ 


প্রধান ব্যবস্থ!-সচিব লর্ড মেকলে পার্লামেপ্ট-অনুমোদিত বাধিক এক লক্ষ টাকা 
কেবল এদেশে ইংরাজীশিক্ষার প্রচারকল্পেই ব্যয় করার স্বপারিশ করেন এবং 
এই মর্মে সরকারের নিকট একটি দীর্ঘ মস্তব্যপত্র পেশ করেন।৮ ইহার পর 
হইতেই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বিপুল উদ্যমে স্কুল-কলেজ স্থাপিত হইতে 
থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর সমাপগ্রিলগ্রের পূর্বেই বাঙলার সুদূর পল্পী-অঞ্চলেও 
ইংরাজীশিক্ষার বিস্তৃতি ঘটে । 

বাঙলা তথ। ভারতবর্ষের সর্বত্র ইংরাজীশিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য ইতরাজ 
সরকার যে বিশেষ আন্ুকৃল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু এই বিষয়ে একটি কথা ভাবিবার আছে। ইংরাজ যে এদেশের 
“নেটিভঃদের প্রতি গ্রীতিবশতঃ ইংরাজীশিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া- 
ছিলেন তাহা নহে। ভারতবর্ষে ইংরাজীশিক্ষ। প্রচারের পিছনে ইংরাজের অন্য- 
প্রকার অভিসন্ধি ছিল। “দূরদ্রশী ইংরাজ মনীষীর! ইহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছিলেন 
যে কেবল ভয় দেখাইয়া এই বিপুল জনসমুদ্রকে বন্ুর্দিন নিজেদের শাসনাধীনে 
রাখা সম্ভব হইবে না। লাঠির জোরে মাটি জয় হইয়াছে বটে, এখন যদি নিজেদের 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের বলে এদেশের লোকের চিত্তকে জয় ন। করিতে পারা যায়, তাহ! 
হইলে ভারতবর্ষে ইত্রাজ প্রতৃশক্তি কিছুতেই বেশীদিন তিঠিতে পারিবে না।১৯ 
ইহা ছাড়া, ভারতবাসীকে ইংরাজীশিক্ষায় শিক্ষিত করিয়৷ তুলিয়া বড় রকমের 
একট! বাণিজ্যিক সিদ্ধি লাভের দিকেও ইংরাজের লক্ষ্য ছিল। 'ইংরাজ বুঝিয়া- 
ছিল যে, ভারতবাসী কিয়দংশে ইংরাজী ধরনে শিক্ষিত ন। হইলে তাহাদ্দের রুচি 
ও প্রয়োজনের মান বৃদ্ধি পাইবে না। জনসাধারণকে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে 
হইবে যে, তাহার। যেন বিলাতী দ্রব্যের প্রয়োজন বোধ করিতে পারে ।৮১০ 


ইংরাজের এই স্বার্থবুদ্ধিজাত অভিসন্ধি অনেক পরিমাণেই সফল হইয়াছিল 
সত্য ; কিন্ত জগতের বনু অমঙ্গলের মধ্যে যেমন মঙ্গলের বীজ নিহিত থাকে, 
এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। ইংরাজীশিক্ষা। ভারতবাসীর পক্ষে শাপে বর হইল। 
বাঙলার উর্বর মাটিতেই এই শিক্ষার ফল ফলিল সর্বাপেক্ষা বেশী। ইংরাজীশিক্ষা 
ও ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে বাঙালী জাতির মধ্যে প্রাণের জোয়ার নামিয়া 
আসিল। মুক্তবেণী গঙ্গার মতোই পাশ্চান্তের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবল ধারা! 
বাঙানীকে এক অভিনব মুক্তির আশ্বান দান করিল। সে-মুক্তি সর্ববিধ 
কুসংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্তি-সে-মুক্তি মনুষ্যত্বের পরিপন্থী সকলপ্রকার 
বৈষম্য হইতে মুক্তি। বাঙালীর সমাজ ও সাহিত্যে নবযুগের সুচনা হইল। 


১৪৪ উনবিংশ শতাব্দীর 


এই নবধূগ-চেতনার প্রধান লক্ষণই হইল যুক্তিবাদ: মানবতাবোধ। ইংরাজী 
শিক্ষার প্রথম ধাকায়ই নব্য শিক্ষিত বাঙালী এদেশের চিরাগত যুক্তিহীন রীতি- 
নীতির সংস্কার সাধনে আত্মনিয়োগ করিল--মন্থুত্ত্বকে খর্ব করার সকলপ্রকার 
অপচেষ্টার মূলে প্রবল আঘাত হানিতে উদ্যত হইল- বিদেশী শাসকচক্রের বৈষম্য- 
মূলক ও উদ্ধত আচাঁর-আচরণের বিরুদ্ধে তীত্র প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত করিল। 
মানবজীবনের মূল্য ও মহত্ব-বোধই এই যুগের গ্রধানতন যুগপ্রবৃতি” হইয়। উঠিল। 

দেখিতে দেখিতে কত-ন1 নব নব সংস্কার-আন্দোলন দেখা দিল--কত নৃতন 
নৃতন চিন্তার ফসল ফলিতে লাগিল ! বন্ুপ্রাচীন নির্মম সতীদ্দাহপ্রথার বিলোপ 
ঘটিল, বহুবিবাহ রোধের জন্য জনমত সংগঠিত হইল, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন করিয়। 
স্ত্ী-পুরুষের সমানাধিকারের দাবি তোলা হইল, বালবিধবার ললাটে সিন্দুরবিন্দু 
আকিক্তা দিয়া তাহার অশ্রমোঁচনের চেষ্টা চলিতে লাগিল। এক কথায়, 
নারীকে তাহার স্বমহিমায় প্রতিঠিত করিবার জন্য সকল রকমের উদ্যোগ শুরু হইয়। 
গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেশের দরিদ্র ও নিপীড়িত জনসমাজের প্রতিও সমবেদনার 
বাণী সোচ্চার হইয়! উঠিল। বঞ্চিত কৃষককুলের ছুঃংখমোচনের জন্য চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইল, নীলকর সাহেবদের দাদনগ্রস্থি হইতে 
রায়ুতদের মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে জনসমক্ষে “নীলদর্পণ” তুলিয়া ধর] হইল, বৃতিহীন 
শিল্পি-সমাজের ভাগ্যবিপর্যয় রোধ করিবার জন্য দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনের 
প্রয়াস চলিতে লাগিল। এদিকে আবার ধর্মের ক্ষেত্রেও অনুরূপ উদ্দীপন" 
পরিলক্ষিত হইল । ধর্মবিরোধের অবসানকল্পে সর্বজনীন ধর্ষমত [007156158] 
£2118100] হইতে আরভ করিয়। শেষ পর্যস্ত সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বাণী উচ্চারণ করিয়া 
বলা হইল--“যত মত তত পথ” । ইহা ছাড়া, যখনই ইংরাজ সরকারের শ্বৈরাচার 
অসহনীয় হইয়া! উঠিতেছিল_-যখনই দেশীয় লোকের স্বাধিকারের মর্ধাদাীকে 
পদদলিত করিয়া প্রভৃশক্তির দম্ভ প্রকাশ পাঁইতেছিল, বাঙলার ইংরাজীশিক্ষায় 
শিক্ষিত সমাজ তখনই তাহার প্রতিবাদে মুখর হইয়া উঠিতে লাগিল। শিক্ষিত 
বাঙালী সেদিন চাহিয়াছিল মানবতার সার্থক আত্মরূপায়ণ। তাই আইনের 
চোখে নিরপেক্ষতা দাবি করিয়া, পক্ষপাতদুষ্ট বিচারপ্রথার বিরুদ্ধে স্থৃতীব্র 
অভিমত প্রকাশ করিয়া, নাগরিকের মৌলিক অধিকার অক্ষুপ্জ রাখার সাবধান- 
বাণী উচ্চারণ করিয়া বিদেশী শাঁসকবর্গের নিকট সে আত্মমর্ধাদায় স্থগ্রতিঠিত 
থাকিবার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করিয়াছিল। বাঙালীর এই যে মর্াদাবোধ, ইহাই 
পরে 'বন্দে মাতরম্‌” সংগীতের মধ্য দিয় শেষ পরিণতি লাভ করিল। 


বাঙলা! সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ১৪৫ 


উনবিংশ 'শতাবীর প্রথম হুইতে শেষ পর্যস্ত বাঙালী তাহার ম্বাধিকার- 
প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করিয়াছিল। এই শতাবীর প্রথমার্ধে সেই সংগ্রামের স্চনা, 
দ্বিতীয়ার্ধে তাহারই পরিণত রূপ। বাঙালীর এই দীর্ঘায়ত সংগ্রামী সাধনার 
পিছনৈে-সকলপ্রকার সংস্কার-আন্দোলনের মূল উৎসরূপে ছিল নব্যশিক্ষিত 
তরুণ বাঙালীর হৃদয়ে সহসাঁউদ্বোধিত মানবমহত্ববোধ। মান্য যে ক্ষুত্র নয়, 
তুচ্ছ নয়__সকল মানুষেরই যে সমাজে স্বতন্ত্র মূল্য রহিয়াছে, বাঙালীর মনে এই 
বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় সঞ্চারিত হইয়াছিল ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে। মানবমহিম। 
সম্বন্ধে এই যে বলিষ্ঠ প্রত্যয়, ইহাই সাম্যবাদের উৎসভূমি। 

ইংরাজী শিক্ষা! ও ইংরাজী ভাষার ভিতর দিয়! উনিশ শতকের নব্যশিক্ষিত 
বাঙালীর মানস-অভিসার ঘটিয়াছিল পাশ্চাত্যের ভাবলোকে। পাশ্চাত্য 
মনীষীদ্দের বিভিন্ন ভাবধারার প্রাবনে বাঙালীর প্রাণসত্তায় দেখ! দিয়াছিল বিচিত্র 
উন্মাদনা_ হৃদয়ে মন্দ্রিত হইয়া উঠিয়াছিল নবযুগের ডমরুধবনি। একটু স্থস্ 
দৃষ্টি দিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, পাশ্চাত্যের এই সকল ভাবধারার অধিকাংশই 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বাঙালীকে সাম্যবোধের পথনির্দেশ দিয়াছিল। 

বেকন,১১ লকৃ,১২ হিউম,১৩ পেইন১৪ প্রভৃতি মনীষীদের যুক্তিনিষ্ঠ মতবাদ 
বাঙলার শিক্ষিত সমাজে সংস্কারমুক্তির অভিনব প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল। 
ইহার ফলে একদিকে যেমন সকলপ্রকার অন্ধবিশ্বাসের মূলে প্রবল আঘাত 
পড়িয়াছিল, অপরদিকে তেমনই নানাবিধ বৈষম্যের বজ্রবন্ধনও অনেকটা শিখিল 
হইয়া আসিয়াছিল। ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙালী সেদিন যুক্তি-বিচ্ছুরিত 
আলোকের অভিসিঞ্চনে ধর্মীয় গৌড়ামি ও কুপ্রথার অন্ধ তমিত্র হইতে সমাজকে 
মুক্ত করিতে চাহিয়াছিল এবং সেই সঙ্গেই অভিযান চালাইয়াছিল বর্ণাবিভেদ, 
ধর্মীয় বৈষম্য, ধনী-দরিদ্রে বৈষম্য, এমন কি শ্বেতাঙ্গ ইংরাজ ও কৃষ্ণকায় দেশীয় 
লোকদের মধ্যে সুপরিকল্পিত বিভ্দস্থষ্টির বিরুদ্ধে। তরুণ বাঙলা সেদিন 
জীবনের সর্বক্ষেত্রেই যুক্তিবাদের জয় ঘোষণা করিয়া সকলপ্রকার ভে্দ-বিভেদ- 
বিনিমুক্ত মানবমহিমীর প্রতিষ্টাব্রত গ্রহণ করিয়াছিল। 

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তাধারাকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করিল পাশ্চাত্যের দুইটি বিশিষ্ট মতবাদ । একটি-_ 
বেস্থাম ও মিলের প্রচারিত উপযোগবাদ [(0011091150159]১৫, অপরাটি-_ 
ফরাসী মনীষী অগাস্ট কৌতের প্রত্যক্ষবাদ [790510%1577]১৬। 


0011587180150 বা উপযোগবাে মানুষের হিতসাধনের কথাই বিশেষভাবে 
১৩ 


১৪৬ উনবিংশ শতাবীর 


বল! হইয়াছে। এই মতবাদের যূল কথাই হইল-১:৫৫ £58088৮ £০০৫ 
0056 £:62085ট 1/000৮62 1 রাষ্ট্রে ও সমাজে যাহা কিছু করা হইবে 
তাহা! কেবল বহুজনন্থখায় বহুজনহিতায়'। সহত্র লোকের মধ্যে নয়শত 
বলিয়। গণ্য করা চলিবে না । অর্থাৎ 4£0620550 2000090-কে সুখী করাই 
দেশকল্যাণ তথ। মানবকল্যাণ সাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা । 4016266561007061-এর 
হিতসাধনের এই যে মতবাদ, ইহাতে বিতর্কের অবকাশ থাকিলেও ইহারই 
ভিতর দিয় সর্যমানবের কল্যাণস্থচক সাম্যবাদের পদধ্বনি শ্রুত হয়। উনবিংশ 
শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর সাহিত্যচিস্তা় এই মতবাদের বিশেষ প্রভাব 
লক্ষিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রপীড়িত বঙ্গদেশের কৃষকের গ্রতি বাঙলা- 
সাহিত্যে যে সমব্দেনার বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহারও মূলে এই মতবাদের 
প্রেরণ! ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে ন।। 

[১0810519 ব! প্রত্যক্ষবাদের মূল কথা৷ হইল এই ষে, যাহা কিছু প্রত্যক্ষ- 
ভাবে আমাদের ইন্জরিয়গোচর তাহাই একমাত্র সত্য-_তদতিরিক্ত কোনো বিষয়ই 
আমাদের নিকট বিবেচ্য নহে ।৯৭ 1 10850 02825 00 ০000৫ 1961 
10) 03601061091] 10005 2190 1090901058109] 80908001005 2100 
50730716 10916 00 80008] 18005 0661:071760 105 00921212012 210 
151560152৯৮ 

মনীষী কোতের এই ধর্মনিরপেক্ষ প্রত্যক্ষ-মতবাদ একাস্তভাবেই বাস্তববুদ্ধি- 
প্রণোদিত। এই বাস্তববুদ্ধিই তাহাকে মানবমহিথার যূল্যায়নে শ্চ্ছ দৃষ্টি দান 
করিয়াছে। হুখছুঃখ আনন্দ-বেদনা লইয়া যে মান্্ষ, সেই মানুষ ও তাহার 
সকল সমস্যা আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত। দৃশ্ঠমান পৃথিবীতে এই 
প্রত্যক্ষ মানুষের চেয়ে বড় আর কিছুই নাই। অতএব মানুষের কল্যাণসাধনই 
একমাত্র ধর্ম ।১৯ 2030%1900 মতবাদের মধ্য দিয়া মানবদরদী কৌত এই 
মানবসেবার আদর্শই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য ইহাকে 4২6116107 
0৫6 [ন00090105? [04161151020 06 19000090166] বা মাঁনবধর্ম বল। 
হইয়াছে । নবধুগের বাঙলায় বাঙালীর মননকর্ম ও সাহিত্যে এই ৭70178710- 
পূজার সুম্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'বন্ুরূপে সম্মুখে তোমাব বলিয়! মূলতঃ 
মানবসেবার যে-আদর্শ বাঙল1 সাহিত্যে প্রচারিত হইয়াছে, তাহার উত্স অনুসন্ধান 
করিলে হয়তো বেদাস্তবাদের পাশেই মনীষী কৌতের মতবাদের সাক্ষাৎ লাভ 
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কর! যাইবে । কফৌত-প্রচারিত এই মতবাদকে তিক সাম্যবাদ বলিয়া গ্রহণ 
করিতে না পারিলেও ইহাই যে কালক্রমে বিবতিত হইয়৷ সাম্যবাদের বূপ ধারণ 
করিয়াছে তাহ! মানিয়া লইতে বাধা কোথায়? 

নবযুগের বাঙলাসাহিত্যে পাশ্চাত্যের যে-সকল -্বনীষী সাম্যচিস্তার বীজ বপন 
করিয়াছিলেন, তাহার্দের মধ্যে ফরাসী দার্শনিক রুশোর নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । রুশোর সাম্যবাদী ধ্যানধারণা একদ। ফান্স তথা! সমগ্র ইউরোপের 
চিন্তাজগতে এক মহাবিপ্রবের স্ট্টি করিয়াছিল। বৈষম্যপীড্িত ও শোষণত্রন্ত 
মানবসমাজে সাম্য ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাকল্পে রশে৷ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। 
তাহার মতে মানুষ ম্বভাবতঃ [0968198115] ভালো, সভ্যতাই তাহাকে বিপথগামী 
করিয়াছে । প্রকৃতির কোলে লালিত স্বভাঁবসরল আদিম মানুষের দল পরস্পর 
মিলিয়া মিশিয়া মহান্থখে দিন কাটাইত- লোভ, স্বার্থপরতা, বৈষম্য তাহার্দিগকে 
স্পর্শও করিত না।২০ সভ্যতার ফলেই মান্থুষের যত ছুঃখ দেখ দিল- ছূর্বলের 
উপর প্রবলের অত্যাচার আরম্ভ হইল--ধনীর অপরিমিত লালস। দরিদ্রের 
বক্ষোরক্ত শোষণ করিতে উদ্যত হইল- আদিম সাম্য ও শাস্তির সমাধি রচিত 
হইল। 1) £156 10217 আ1)0১ 2: 20010517186 2, 016০6 ০৫ 1£:03350, 
09000908176 10000561600 585 0315 35 10011)6+১ 2150 0০00100 [১০01১16 
3100112 217011£1) 00 7001166 1110) ড25 006 1921 6001506910৫ ০1৮1] 
50০1965.১২৯ এই ০1৮1] 50০160৮ ব। সভ্যসমাজ গঠিত হওয়ার পর হইতেই 
অনন্ত পরম্পরায় চলিতেছে যুদ্ধ, হত্যা, শোষণ, ভয় প্রভৃতি মানবজাতির নানা- 
প্রকার ছুর্দশ।।২২ মানবসমাজের দুঃখ-ছুর্শশা দূর করিবার অভিপ্রায়ে রশ 
তাহার “5০9০৫8] 00108 গ্রন্থে মানুষের সকলপ্রকার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক 
শঙ্ঘল ভঙ্গ করার পথনির্দেশ দিয়াছেন ।২৩ এই গ্রন্থে তিনি উদাত্ত কে ঘোষণা! 
করিয়াছেন ষে, স্বাধীনত। মানুষের জন্মগত অধিকার £ [০ 2613010)06 013678 
11061 25 00 100001502 00973 0029811529৪, 100917) 0106 11135 
2130 2150 00০ 006193 ০0৫6 1)0102015,১২ 5 

রাষ্্রপরিচালনায় তিনি জনসাধারণের অভিমতকেই [8676:5] 111] 
পর্বোপরি স্থান দান করিয়াছেন । রান্্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতায় [3০৩৫1618051 
অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা৷ ব্যক্তিবর্গ জনসাধারণের সহিত এক পবিত্র চুক্তিতে 
আবদ্ধ।২৫ এই চুক্তি অঙ্ুসারে রাজা যদি জনমতের বিরোধী কোনো কাজ 
করেন, তাহা। হইলে রাজাকে পদচ্যুত করিবার সম্পুর্ণ অধিকার রহিয়াছে 


১৪৮ উনবিংশ 'শতাবীর 


জনগণের । অতএব মানুষ হিসাবে রাজা ও প্র সমান-_ রাজা প্রজার 
প্রতিনিধিমাত্র। ইহা ছাড়া, মানুষের মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন তুলিয়া রুশো 
বলিয়াছেন £ 75615 1021) 1928 05102001621 118)6 00 21] 008 5. 
156065981 60 11170*****২৬ রুশোর প্রচারিত এই সাম্যনীতি উনবিংশ 
শতাবীর [বিশেষতঃ এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ] বাল সাহিত্যে মৃছু-গুরু গুপ্রন 
তুলিয়া অবশেষে “চোর দোষী বটে, কিন্তু কুপণ ধনী ত্দপেক্ষা শত গুণে 
দৌষী”২৭ বলিয়া সোচ্চার হইয়] উঠিয়াছে। 

সাম্যচিন্তার এক ধরনের পরিণত ফসল এযুগের বহুল-প্রচারিত 
(00100701510, বা সাম্যবাদ ।২৮ এই মতবাদের মূল আদর্শ হইল শ্রেণীহীন 
সমাঁজ [015551635 9০০৫৪%৮ ] গঠন | মান্ষের সামাজিক ও রাষ্ত্রিক জীবনে 
সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া যে বহুমুখী শোষণ [91910109000] চলিতেছে, তাহারই 
অবসানকল্লে এই শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার পরিকর্পন1। মাস্থষের চিস্তারাজ্যে 
এই পরিকল্পনার উদয় হইয়াছিল বনুকাল পূর্বেই । প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক 
প্লেটো তাহার স্থবিখ্যাত ২৪০০০11০, গ্রন্থে ন্যায় [0950০০]-নির্ভর একধরনের 
সাম্যভিত্তিক আদর্শ রাষ্ট [10681 5086] গঠনের কথা বলিয়া গিয়াছেন। 
ইহার পর হইতে পাশ্চাত্যের কত মনীষী যে কতভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রকে 
সাম্যাদর্শে সুগঠিত করিয়! তুলিবার স্বপ্ন দেখিয়াছেন তাহার হয়ত! নাই। 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি [00158 0:009:5] যে সমাজে গুরুতর বৈষম্য ও অকল্যাণ 
স্যষ্টি করে, তাহা লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্যের বু চিন্তানায়ক সম্পত্তির অধিকার- 
সম্পর্কীয় সস্তার একটা সুষ্ঠু সমাধানের পথ খুঁজিয়াছেন। 

রুশো প্রথমে বলিয়াছিলেন £ “ভূমি সর্বসাধারণের ; এই পৃথিবীর ভূমিতে 
রাজ। ও ভিক্ষুকের মমান অধিকার” । কিন্তু পরবর্তা কালে তিনি তাহার এই 
মত পরিবর্তন করেন। “সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি প্রথমাধিকারীকে অধিকারী বলিয়া 
স্বীকার করেন। কিন্তু অবস্থাবিশেষে মাত্র__ প্রথম, যদি ভূমি পূর্ব্বে অধিকৃত 
না হইরা থাকে ; দ্বিতীয়, অধিকারী যদি আত্মভরণপোষণের উপযোগী মাত্র ভূমি 
অধিকার করে, তাহার অধিক ন! লয় ; তৃতীয়, যদি নামমাত্র দখল না৷ লইয়া, 
কর্ষণা্দির ছার দখল লওয়। হয়,তবে অধিকৃত ভূমি অধিকারীর সম্পত্তি ১২৯ 

জন স্টার্ট মিলের মতে উপাজিত সম্পত্তিতে উপার্জনকারীর সম্পুণ 
অধিকার রহিয়াছে । “যে যাহা আপন পরিশ্রমে বা গুণে উপার্জন করিয়াছে, 
তাহা অপর্ধ্যাপ্ত হইলেও তাহার যাবজ্জীবন ভোগ্য এবং তাহার জীবনান্তেও 
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যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দিয়া যাইবার তাহার অধিকার আছে। কিন্তু ধদি 
আপন জীবনাস্তে সে কাহাকেও ন৷ দিয়! যায়, তবে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি একা 
ভোগ করিবার অধিকার কাহারও নাই ।..'যাহার সম্ভান আছেঃ তাহার ত্য 
সম্পত্তি "হইতে সম্ভানের আবশ্তকীয় ধন রাখিয়া, অবশিষ্ট জনসাধারণের 
অধিকার হওয়! কর্তব্য। যাহার সম্ভান নাই, তাহার সমুদয় সম্পত্তিতেই 
জনসাধারণের অধিকার হওয়া কর্তব্য 1৮৩০ 

লুই ব্লাংক ছিলেন শ্রমাহ্ছসারে ধনসম্পত্তি বণ্টনের পক্ষপাতী । নকল মানুষই 
সমান পরিশ্রম করিতে পারে ন1 ; কেহ 'অল্পশ্রমী” কেহ “বহুশ্রমী” কেহ “কমিষ্ঠ” 
কেহ “অকমিষ্ঠ*। সকলকেই উৎপন্ন ধনের সমান অংশীদার করা অন্ুচিত। 
ব্লাংকের মতে যে যেমন পরিশ্রম করিবে তাহাকে সেই অন্থপাতে পুরস্কত 
করিতে হইবে। 

স্ণ্টে সাইমনও অনেকটা এই মত পোঁষধণ করেন। তাহার অভিমত এই 
ঘেঃ "সকলেই ষে সমভাবে ধনভোগী হইবে বা সকলেই এক প্রকার পরিশ্রম 
করিবে, বা! সকনেই সমান পরিশ্রম করিবে এমত নহে। যে যেমন পরিশ্রমের 
উপযুক্ত ও যে যে কার্ধ্যের উপযুক্ত,মে তেমনি পরিশ্রম করিবে ও সেইরূপ কার্ষ্যে 
নিষুক্ত হইবে। কার্য্যের গুরুত্ব এবং কশ্শকারকের গুণানুসারে বেতন প্রদত্ত 
হইবে। যেষাহার যোগ্য, তাহাতে তাহাকে নিযুক্ত করিবাঁব জন্য, ষে প্রকারে 
পুরস্কৃত হইবে, তাহা৷ নিরূপণ এবং সর্ধপ্রকাব তন্বাবধারণ জন্য কতকগ্তলিন 
কর্তৃপক্ষ থাকিবেন। ভূমি ও ধনোৎপাদক সামগ্রী নকল সাধারণের ।১৩১ 

ফুরিয়ে সীমিত অর্থে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। 
তিনি বলেন £ “*."ছুই সহস্র বা তন্রপ সংখ্যক লোক একতন্ত্র হইয়া! ধনোৎ্পাদন 
করিবে। এইরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ সম্প্রদায়ের দ্বারা ধনোৎপন্তি হইতে থাকিবে । 
তাহারা আপনাদিগের কর্তৃপক্ষ আপনারা মনোনীত করিবে। মূলধনের পার্থক্য 
থাকিবে। উৎপন্ন ধনের মধ্য হইতে প্রথমে কিয়দংশ সমভাবে সকলকে 
বিতরিত হইবে । যে শ্রমে অপারগ, সেও তাহা পাইবে। যাহা অবশিষ্ট 
থাকিবে, শ্রমকারী, মূলধনাধিকারী, এবং কম্মনিপুণদিগের মধ্যে কোন নিয়মিত 
পরিমাণে তাহা বিভক্ত হইবে। যে যেমন গুণবান্‌, সে তছুপযুক্ত পাইবে ।*৩২ 

সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ও ধনবৈষম্য রোধ করিয়া শোষণমূক্ত সমাজ 
গঠনের এই সকল ভাবধারা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে আধুনিক কালের 
মার্কসবাদে ।৩৩ মনীষী কার্প মার্কস তাহার স্ুবিখ্যাত 1085 7901081, গুনছে 


১৪০৩ উনবিংশ শতাঁীর 


্র্লিত উৎপাদনব্যবস্থা ও রাষ্্রকাঠামোর পরিবর্তন সাধন করিয়া শোবণমূক্ত 
সমাজ গঠনের বিস্তৃত আলোচন! করিয়াছেন । মার্কসৈর মতে, উৎপাদনবাবস্থায় 
ও রাষ্ট্রপরিচালনায় শ্রমিকগণ-__ধাহার1 দেশের [0910:05-_তীহারাই সম্পূর্ণ 
কর্তৃত্ব করিবেন। শ্রমিকের উৎপাদনশক্তিই পণ্যে রূপান্তরিত হয়। অতএব 
পণ্যবিক্রয় হইতে লন্ধ মুনাফায় শ্রমিকের সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। অথচ 
কলকারখানায়, খামারে, কৃষিক্ষেত্রে সর্বঅই দরিদ্র শ্রমজীবীদের বঞ্চিত করিয়।! 
মুষ্টিমেয় এক শ্রেণীর লোক তাহাদের পু'জি গড়িয়। তুলিতেছেন। ইহার ফলে 
সারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধানতঃ ছুইটি পরস্পরবিরোধী শ্রেণী দেখ। 
দিয়াছে পু জিপতি ও শ্রমিকশ্রেণী, 08716511503 70:01668119%. এই শ্রেণীগত 
বৈষম্য দূর করিয়া সাম্য স্বাপন করিতে হইলে শ্রেণী-সংগ্রাম [০1855-5008816 
অনিবার্ । 7:091662189 শ্রেণীকেই অগ্রণী হইয়া এই সংগ্রামে জয়যুক্ত হইতে 
হইবে এবং রাষ্ট্পরিচালনায়, জাতির অর্থনৈতিক বূপায়ণে সমাজের সর্বক্ষেত্ে 
তাহাদের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার ফলেই 0020100151877-এর 
আদর্শ ষে শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ গঠন, তাহা! সম্ভব হইবে ।৩৪ 

উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধে বাঙালীর জনজীবনে সাগরপারের 00801000130 
ব৷ সাম্যবাদের ঢেউ আসিয়। পৌছে নাই। তবে এ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে 
শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তাক্ষেত্রে এই নৃতন মতবাদ ক্রমে ক্রমে বিসপিত হইতেছিল 
তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৭০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অর্থনীতি-বিজ্ঞানের [ 7011091 ঢ:5000105 ] সাশ্লানিক পরীক্ষায় [ 0080: 
52171890018 ] প্রশ্ন করা হয় £ “৬/1080 25 076 8100 0৫6 00201010701910 ? 
10650106005 501061065 00120018060 05 5001:127 2170 ১6. 9170017 
163109005615.৩৫ 

এখানে যে 0020)0017197-এর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা যদিও মার্কসীয় 
মতবাদ হইতে স্বতন্ত্র, তথাপি ইহাই লক্ষ্য করিবার মতো! যে বিশেষ একটি 
উপাধি-পরীক্ষার পাঠ্যস্থচীর মধ্য দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের উচ্চখিক্ষাব্রতী 
ছাত্রদের মনে পাশ্চান্ত সাম্যচিন্তার অন্রপ্রবেশ ঘটিতেছে। ইহা ছাড। আবার 
১৮৭৩ সালে “তন্ববোধিনীপত্রিকা'র একটি সংখ্যায় পূর্ববঙ্গের বিপ্লবী নেতা 
টিপু পাঁগলের সাম্যাদর্শী মতবাদ প্রচারের উল্লেখ করিয়। তাহাকে লুই ব্লাংকের 
সহিত তুলন! কর! হইয়াছে ।৩৬ ইহাতে প্পষ্টই ধারণা কর] যায় যে, সেকালে 
উচটমিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে কেহ কেহ পাশ্চান্তের সাম্যবাদী চিন্তাধারার 


বাঙলা সাহিত্যে সামা-চিন্তা 8 ১৫৯ 


খোঁজখবর রাখিতেন। ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের “সাম্য? প্রবন্ধে 
“কম্ুনিজম” ও ইশ্টারন্যাশন্তাল* [ অর্থাৎ মার্কস-এক্গেলস-গুতিষিত 17৮5597 
0০০81 ড/০:107)8 1875 485০০1৪০০০ ] শব দুইটির উল্লেখ এবং স্বামী 
বিবেকাননের শৃত্ররাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীতে এই সত্যেরই স্বীকৃতি 
মিলিবে। 
আমল কথা, উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙলা সাহিত্যের আনাচে- 

কানাচে বিলাতী সাম্যবাদ ব1 00920020713 উকিঝু'কি মারিতেছিল সত্য, 
কিন্ধ বাঙালীর সাহিত্য-চিন্তায় তখনও ইহা! জাকিয়া বসে নাই। 


উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায় সাম্যচিস্তার একটি বিশিষ্ট প্রকাশ নারীমুক্তি- 
আন্দোলন। স্থদীর্ঘকাল ধরিয়া হিন্দুনারীর প্রতি হিন্দুসমাজের যে বর্ণা্য 
প্রবঞ্চনা চলিতেছিল, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই তাহার বিরুদ্ধে বাঙালীর 
প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছে । সতীদাহ-রোধ, বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা-গ্রচার-_ 
এই সকল আন্দোলনের ভিতর দিয়! নবা-বাঙলার বিপ্লবী মনীষ। নারী-পুরুষে 
সাম্যবোধের স্পষ্ট স্বাক্ষর রাখিয়। গিয্নীছে। নারীসমাজের প্রতি বাঙালীর এই 
সসম্্রম আচরণ যে প্রধানতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষারই ফল, তাহ] নিঃসন্দেহে বলা 
যাইতে পারে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে ও পাশ্চাত্য সমাজে বহুকাল হুইতেই 
“আদম” ও ঈভঃকে সমমর্ধাদা। দানের চেষ্টা চলিয়াছে। নারী-পুরুষের 
সমানাধিকার প্রতিপাদন করিতে গিয়। পাশ্চাত্য মনীষী মিল তো নারীসমাজ 
সন্বন্ধে স্পষ্টই বলিয়াছেন £ এ 911556 00৪0 0061 01591110635 6156710016 
215 01015 010175 60 1) 01061 0 10191716911) 01061 01001010800] 118 
00910095010 1166 5 10608156 106 56106181165 01 006 10815 5€% 08181)06 
৮৪০ 60161266 612 1022. 0৫ 11516 710 20. ০0021.১ ৩৭ 


নারীপ্রগতির এই পশ্চিমী হাঁওয়া বাঙালীর চিন্তারাজ্যে যে আলোড়ন 
তুলিয়াছিল, তাহা ক্রমেই বাঙলার সাহিত্য-দরবারে নারীকে পুরুষের সহিত 
একাসনে বসিবার স্বীকৃতি দিয়াছে। প্রফুল্পকে দেবীচৌধুরাণী সাজাইয়া, 
শাস্তিকে বীর সন্তানদের স্ৃকঠিন বাছুবলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইয়া, রক্ষোবধূ 
প্রমীলাকে শত্রপরিবৃত লঙ্কাপুরে “নিজ ভূজবলে' প্রবেশ করিবার অমিত তেজ 
দান করিয়া বাঙল। সাহিত্য নারীমহিমার যে “ইমেজ অঙ্কিত করিয়াছে, তাহ 
নিঃসন্দেহে নারী-পুরুষে সাম্যস্থাপন-গ্রচেষ্টার ফল বলিতে হইবে। 
' উনিশ শতকের নব্যশিক্ষিত বাঙালীর চিন্তাক্ষেত্রে একদিকে যেমন বিভিন্ন 


১৫২ উনবিংশ শতাব্বীর 


পাশ্চাত্য মনীষীর প্রভাব পড়িয়াছিল, অপরদিকে তেমনই পাশ্চাত্যের 
মানবাধিকারযূলক কয়েকটি বিপ্লব ও আন্দোলনের ছায়াপাত হইয়়াছিল। এই 
সকল অগ্রিগর্ত জনজাগরণের মধ্যে আমেরিকার শ্বাধীনতাযুদ্ধ [41061107) 
[7506196706906 /৪:)] ও ফরাসী-বিপ্লব [£6301) 7২৮০1৫০০] সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য । বাঙালীর স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ও সাম্যচিস্তায় এই ছুইটি 
ঘটন৷ অভূতপূর্ব প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল । 


সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের ভ্রান্ত গউপনিবেশিক নীতির ফলে উত্তর-আমেরিকার 
ব্রিটিশ-শাদিত উপনিবেশসযূহে যে স্বাধীনতালাভের সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহাই 
“আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ' নামে পরিচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 
সুর্যান্তহীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি বিশেষ উন্নতিশীল অংশ ছিল তেরটি মাকিন 
উপনিবেশ ।৩৮ তিন হাজার মাইল দূরে থাকিলেও এই উপনিবেশগুলির সহিত 
মাতৃতৃমি [2109636: ০০০৮:5] ব্রিটেনেব সম্পর্ক ছিল মোটামুটি ভালোই । 
কিন্তু ১৭৬৩ সালের পর হইতেই এই সম্পর্কে ফাটল ধরিতে আরম্ভ করে ।৩৯ 
যুদ্ধবিগ্রছের ফলে এবং স্থৃবিস্তৃত সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতে গিয়া এই 
সময়ে ব্রিটেনের আথিক সংকট দেখা দেয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জর্জ গ্রেনভিল 
[060156 03:61551116] এই সংকট নিরসনের জন্য মাকিন উপনিবেশগুলি হইতে 
নৃতন নৃতন কর আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। ১৭৬৪ সালে চিনির উপর কব 
ধার্য হইল, মাকিন ব্যবসায়ীর! প্রমাদ গণিলেন। ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 
স্ট্যাম্প আইন” [968209 4১০০] পাস হইল,৪০ আমেরিকার উপনিবেশগুলি 
বিক্ষোভে ফাটিয়! পডিল। 


উপনিবেশবাসীর! [0019701365] সমস্বরে প্রতিবাদ জানাইল যে, মাফিন 
প্রতিনিধিহীন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মাফিনদের উপর কর ধার্য করিবার কোনো 
স্ায়সংগত অধিকার নাই । সহশ্র সহম্র মাফিন কে ধ্বনিত হইল £ ণুব০ 
09590010 আ:00000 26916527090017১. ব্রিটিশ পার্লামেন্ট চিন্তায় পভ়িয়। 
গেলেন। অবশেষে ব্রিটেনের তৎকাঁলান প্রধানমন্ত্রী উইলিয়ম পিটের 
[11170 166 095 61051] চেষ্টায় ১৭৬৬ সালে কুখ্যাত স্ট্যাম্প আইন রহিত 
হইল।১১ কিন্তু কিছুকাল যাইতে না যাইতেই মাফিনদের উপর আবার নৃতন 
নৃতন কর বসিল। এই সময়ে ব্রিটেনের প্রধান অর্থমন্ত্রী (01990061101: ০: 
006 5:0960006:] ছিলেন চার্লস টাউনশেণ্ড [01981195 0আ1381)620]। 
১৭৬৭ সালে তিনি পার্ণামেন্টে চা, কাচ, কাগজ প্রভৃতি কয়েকটি বস্তর উপর 


বাঙল। সাহিত্যে সামা-চিন্তা ১৫৩ 


কর আদায়ের আইন পাস করাইয়া লইলেন। তাহার নামানুসারে “[০%7- 
97600 4১০০৪ নামে এই আইন পরিচিত হইল। এই আইন অঙ্গসারে কর 
সংগ্রহের জন্ত সরকারী বাবস্থারও ক্রটি রহিল না। এমনকি প্রয়োজনবোধে 
বলপ্রয়োগের জন্ত আমেরিকার বড় বড় শহরে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন কর! 
হইল । আমেরিকার জনগণ প্রচণ্ড রোষে জলিয়। উঠিল । মাকিন জনসাধারণের 
'সহিত ব্রিটিশ বাহিনীর এখানে-সেখানে সংঘর্ষ বাধিল। পার্লামেন্ট আবার 
চিন্তায় পড়িলেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তখন লর্ড নর্থ .[[,০:6 ০:09] । 

তিনি একমাত্র চা ব্যতীত অন্যান্ত বস্তর উপর হইতে টাউনশেওু». 
আরোপিত কর তুলিয়া! দিলেন। মাকিন উপনিবেশসযূহে সাময়িকভাবে শাস্তি 
ফিরিয়া আমিল। কিন্ত গ্রতৃত্বগর্বা পার্লামে্টের বিরুদ্ধে একটা চাপা বিক্ষোভ 
মাকিনদের রহিয়াই গেল। 


আবার নৃতন করিয়া সংঘর্ষ বাধিল। লর্ড নর্থ ইস্ট ইগ্ডিয়া 
কোম্পানীকে বিন৷ শুন্কে আমেরিকার বাজারে চ৷ বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার 
দিলেন, অথচ মাকিন ব্যবসায়ীদের উপর চা-শুক্কের চাপ সমানই রহিয়া গেল। 
ব্রিটিশ সরকারের এই বৈষম্যমূলক আচরণে আমেরিকার জনমত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ 
হইল। মাফিন জনগণের মনে এই ধারণা প্রবল হইয়া! উঠিল যে, পার্লামেন্ট 
তাহার্দের অমতে তাহাদের উপর করভার চাপাইয়া দিয়া তাহাদের স্বাভাবিক 
অধিকার ও স্বাধীনতা [ ৪৮518] 11215 2150. 1196065 1 পদদলিত 
করিতেছে। পার্লামেন্টের এই স্বৈরাচার প্রতিরোধ করিবার জন্য তাহার! দৃ- 
সংকল্প হইল। দেখিতে দেখিতে পূর্বের বিক্ষোভ-যাহা এতদিন “বিস্াতির 
মুক্তিপথ দিয়া" ষাই-যাই করিতেছিল- তাহ আবার ছিগুণবেগে জলিয়া৷ উঠিল। 
'নানাস্থানে বিদ্রোহ দেখা দ্িল। বিদ্রোহী মাফিনদের দমন করিবার জ্ম্য 
পার্লামেপ্ট কয়েকটি দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। মাকিন উপনিবেশগুলি 
[ একমাত্র জ্জিয়। ছাড়া আর সকলে ] এবার সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ স্থির 
উদ্দেশে ফিলাডেলফিয়ায় কংগ্রেস [ ইহা চ1:86 00201090765] 0008653 
'নামে পরিচিত ] নামে এক মহাসভার আয়োজন করিল [১৪ই অক্টোবর,]। 
'এই কংগ্রেসে মাফিনদের নাগরিক অধিকারের ও স্বাধীনতার পরিপস্থী সমস্ত 
আইন প্রত্যাহার করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকারের নিকট দাবি জানানো হইল। 
কিন্ত ফল কিছুই হইল না, ব্রিটিশ মনোভাব অনমনীয়ই রহিয়! গেল। ওঁপনিবেশিক 
বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকার সামরিক শক্তি প্রয়োগের তোড়জোড় 


১৫৪ | উনবিংশ শতাব্দীর 


করিতে লাগিলেন। ফলে ব্রিটেনের সহিত আমেরিকার ছাড়াছাড়ি আসন্ন 
হইয়া] উঠিল। এই লময়ে মনীষী এডমণ্ড বার্ক [ 570000 70216 ] উভয় 
দেশের মধ্যে আপনের জন্য পার্লামেন্টে এক স্ৃদীর্ঘ ভাষণ দেন [ ২২শে মার্চ, 
আমেরিকানদের জনসংখ্যা, সম্পদ ও চরিত্রের বিস্তৃত বর্ণনা দিয় 

তিনি বলেন ফে, তাহারা এখন শক্তিশালী ও স্বাধীনতাপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে-_ 
অতএব তাহাদের উপর দমননীতি প্রয়োগ ন1 করিয়া ভালে ব্যবহার দ্বারা! 
তাহাদিগকে স্বপক্ষে আনিয়া আপসের ব্যবস্থা! করাই ব্রিটেনের পক্ষে মঙ্গল । 
ব্রিটিশ সরকারের মাকিন-দলনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া তিনি উদ্দাতত- 
কঠে ঘোষণ! করেন £ “:-:& 12810101929 1706 £09%51060 10101) 15 09:- 
7688115 00 196 501500061:60.5৪ ২ 

কিন্তু কিছুতেই সমস্তার সমাধান হইল না। নিগৃহীত মাকিন জনগণ 
ব্রিটিশবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য মরিয়া হইয়! উঠিল। [.950775009 00:00:0. 
9527151 চ311 প্রভৃতি স্থানে ব্রিটিশ বাহিনীর সহিত মাকিনদের রীতিমত যুদ্ধ 
হইল। মাকিনগণ এক স্থগঠিত সৈন্তদল লইয়া রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু করিয়! 
দিল।5৩ ব্রিটিশ প্রতৃত্বের উচ্ছেদ সাধনের দৃঢ় সংকল্প লইয়া তাহার! স্বাধীনতা 
ঘোষণ! করিল [৪ঠ1 জুলাই, ১৭৭৬]।৪৪ 

স্বাধীনতাকামী জনগণকে আর দাঁবাইয়। রাখে কে ? অবশেষে ১৭৮৩ সালে 
মাকিনদের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল-_যুক্তরাষ্্ 0. 5.] নামে একটি স্বাধীন ও 
সার্বভৌম রাষ্ট্র জন্মলাভ করিল। মহাকালের চলার পথে স্বার্থান্ধ প্রতৃত্ববোধের 
সমাধি রচিত হইল। 

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী সাহিত্যরধীর] যখন 
বৈষম্যমূলক প্রতৃশক্তির অবসানকল্পে লেখনী ধারণ করিতেন, তখন তাহাদের 
মনশ্চক্ষে যে-সকল এঁতিহাসিক নজীর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত-__-আমেরিকার 
স্বাধীনতাযুদ্ধ তাহাদের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিত। উনিশ 
শতকের বাঙল। সাহিত্য 'নীলদর্পণ” ও “আনন্দমঠ+এর মধ্য দিয়া যে স্পধিত 
প্রতৃত্বের অবসান কামন। করিয়াছে, “পলাশীর যৃদ্ধ' কাব্যে প্রভৃত্বকামী ইত্রাজের 
রণবাছাকে উপেক্ষা! করিয়। মুষ্টিমেয় দেশপ্রাণ বাঙালীর সাহসিকতার যে উজ্জল 
চিন্জ অঙ্কিত করিয়াছে, হেমচন্দ্রের রচনায় “বিংশতিকোটি মানবের বাস এ ভারত- 
ভূমি যবনের দাস” হইয়! গেল বলিয়া ষে আক্ষেপ করিয়াছে, তাহাতে অন্ান্থ 
প্রভাবের সহিত মাকিন বিপ্লবেরও প্রভাব পড়িয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে ন|। 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিস্ত। ১৪৫ 


: আমেরিকার স্বাধাঁনতাযুদ্ধের পরবর্তাঁ ঘটনা ফরাসী-বিপ্লব। ফ্রান্সদেশে 
১৭৮৯ শ্বীষ্ঠান্ধে এক প্রবল প্রজাবিদ্রোহ দেখা দেয় ; ইহাই ইতিহাসে ফরাপী- 
বিপ্লব নামে পরিচিত। ফ্রান্দের জনসাধারণের বহুকালের পুজা ভূত বেদনা ও 
অভিযোগ এই বিপ্লবের মধ্য দিয়া! আত্মগ্রকাশ করিয়াছিল।9৫ রাজা ষোড়শ 
লুই তখন ফ্রান্সের সিংহাসনে । দীর্ঘকালের শ্বৈরাচারী শাসনে বিক্ষুব্ধ জনমনের 
প্রচণ্ড আক্রোশ হইতে আত্মরক্ষার জন্য তিনি রাজ্য-পরিচাঁলন-ব্যবস্থায় 
নানারকম পরিবর্তন সাধন করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু তাহার কোনো চেষ্টাই 
শেষ পর্যন্ত ফলবতী হইল না। রুশো, ভল্টেয়ার, মণ্টেস্কু, দিদেরো প্রভৃতি 
দার্শনিকদের বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারা ও যুক্তিবাদ ফরাসী জাতির রক্তে এক অপূর্ব 
উন্মাদন। হ্যঠি করিয়াছিল। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার অগ্নিবাণীতে উদ্ব,দ্ধ 
হইয়া ফরাসী জনগণ বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাজকীয় অত্যাচারের 
প্রতীক ব্যান্তিনল [9850016] হুর্গ ধূলিসাৎ হইল, রাজপ্রাসাদ টুইলারিস 
| [92161795] আক্রান্ত হইল, “সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ডে [98060210106 708858016] 
বন্দীশালায় কয়েক সহস্র লোকের প্রাণনাশ ঘটিল। ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস 
ক্রমেই রক্তরপ্রিত হইয়া চলিল। অবশেষে দেশদ্রোহিতার অপরাধে ষোড়শ 
লুইকে মৃত্যুদণ্ড দান করিয়া [১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্বের ২১শে জানুয়ারি] রাজতন্ত্রের 
অবসান ঘটানো হইল। রাজা ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ডের ফলে ফ্রান্সের সহিত 
ইংলগ, হল্যাণ্ড ও স্পেনের যুদ্ধ বাধিল। ক্রমে ইংলগ, অস্রিয়া, প্রাশিয়া। 
সাডিনিয়া, নেপলস, স্পেন, পতু গাল প্রভৃতি দেশ ফ্রান্দের বিরুদ্ধে এক বিরাট 
শক্তিসজ্য গঠন করিল। এই সময়ে আবার ফ্রান্সের মধ্যে চলিতে লাগিল 
সন্ত্রাসের রাজত্ব [0618 0 16:০0:11 ফ্রান্সের এই দুর্দিনে ফরাপী জাতিকে 
সংকট হইতে পরিত্রাণ করিলেন মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। তাহার 
অসাধারণ সমরকুশলতায় ও বিচক্ষণতায় ফ্রান্দ সকল যুদ্ধেই জয়লাভ করিতে 
লাগিল, ফ্রান্সের আভ্যস্তরীণ রাজনৈতিক দুশ্িস্তাও দূরীভূত হইল। ফরাসী 
জনগণ কৃতজ্ঞচিত্তে নেপোলিয়নকে ফ্রান্সের সম্রাট বলিয়া বরণ করিয়া লইল। 
রাজতন্ত্রের উচ্ছেদে সাধন করিয়াও বিপ্লবী ফ্রান্প শেষ পর্যস্ত রাজকীয় 
ক্ষমতার বেদীমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। রাজশক্তির 
আওতায় থাকিয়। ধনী মধ্যবিত্তশ্রেণী [200116590 00:8201589] মাথা 
চাড়া দিয়া উঠিল-_সামাজিক বৈষম্যের জগদ্দল পাথরটি যেমন ছিল তেমনই 
রহিয়৷ গেল। 


১৫৬ উনবিংশ শতাব্ষীর 


আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে মনে হইবে যে ফ্রান্সের এই গণ-অত্যুরখান বুঝি 
ব্র্থ হইয়া গেল--স্বাহার জন্ত এত রক্ত ঝারিল সেই সাম্যাদর্শ কেবল অতীতের 
স্বপ্ন হইয়াই রহিল ; কিন্তু মানুষের কোনো প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইবার নয়-_ফরামী- 
বিপ্লবও ব্যর্থ হয় নাই। মানবসভাতার অগ্রগতিতে ফরাসী-বিপ্লবের প্রভাব 
অনম্বীকার্য। সর্বাত্মক রাজশক্তির পরিবর্তে জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব, জন- 
কল্যাণকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা, জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা, সামা- 
মৈত্রী-্বাধীনতার মহান্‌ আদর্শ__সমঘ্তই ফরাসী-বিপ্লবের রক্তরাগ হইতে 
জল্সলাভ করিয়াছে। বর্তমান পৃথিবীতে যে বিপ্লবাত্বক আন্দোলনের মধ্য দিয়া 
রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের প্রয্নাস চলিতেছে, তাহারও উপর 
ফরাসী-বিপ্লব এক ছুর্লক্ষ্য আলোকরশ্মি বিকিরণ করিতেছে ।৪৬ 

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্য “নীলকুটির নীল মেম্দো”র অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভের বাণী প্রচার করিয়া, রাঁজশক্তির উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে 
সংঘবদ্ধ সস্ভান-সম্প্রদদায়ের জন্য “সপ্তকোটিক-কল-কল-নিনাদকরালে' বলিয়। দেখ- 
মাতৃকার বন্দনাসংগীত রচন। করিয়া, “মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ 
ভারতবাসী আমার ভাই, বলিয়! সাম্য ও মৈত্রীর মহাবাণী ঘোষণা করিয়া 
ফরাসী-বিপ্রবের ভাবমূতিকেই সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়াছে। 

নবযুগের বাঙলাসাহিত্যে এই সকল বাস্তব ঘটনার পাশে-পাশেই প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে পাশ্চাত্যের বিভিন্নমুখী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা । এই যুগের 
স্ছচনাপর্ব হইতেই ইংরাজী ভাষার ভিতর দিয়া পাশ্চাত্যের সাহিত্য, ইতিহাস, 
দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত বাঙালীর পরিচয় ঘটিতে থাকে । 913815651816-এর 
নাটক, ?011607-এর মহাকাব্য, ০০ত1921? 08009611, 95101) প্রভৃতি কবির 
কবিতা পাঠ করিয়া বাঙালী তাহার কাব্যরস আম্বাদনের তৃষ্ণা মিটাইয়।ছে । 
5০০৮৮-এর 1208১ (30105010-এর 77209) ০ 17/97%67612) 102116] 
[6০৫-এর ০8150 07%508, ফরাসী হইতে ইংরাজী অনুবাদ 728] ০7 
77582750) 05902865100 ও [২951০195-এর বিভিন্ন উপন্যাস তাহাকে 
স্ব্রলোকের যাত্রী করিয়া! তৃলিয়াছে ; "০৫-এর 132125%70%, 01৮৮০৪-এর 
13256070676 10201896 57০11 ০ 0১6 [২০71৮ 71777116, [৪০৮5-র 
25109 ০ 22%014857 8) 28106 তাহাকে অতীত যুগের অচেন! রাজ্যে 
লইয়। গিয়াছে ? 7০০৮৪, 1700, 781209 09706০১141 প্রভৃতি চিস্তানায়কদের 
জানগর্ত রচন! তাহাকে সত্যাহসন্ধী প্রমুক্ত বুদ্ধি দান করিয়াছে ; ৪০, 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ১৫৭ 


চ8:9095+ ড/৪%% প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের বিস্ময়কর আবিষ্কার তাহার নিকট: 
প্রক্কৃতির স্থগভীর রহন্যের বার্তা বহন করিয়৷ আনিয়াছে। 

পাশ্চাত্যের এই বিপুল জ্ঞানভাগ্ডার হইতে লুব্ধচিত্তে জ্ঞান আহরণ করিয়! 
নবযুগের নব্যশিক্ষিত বাঙালী তাহার চিন্তারাজ্যকে সম্বন্ধ করিয়! তুলিয়াছে, 
কখনও কখনও বা অন্থবাদ ও অঙ্থকরণের মাধ্যমে প্রাচ্যের উদ্চানে পাশ্চাত্যের 
ফুল ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছে। পাশ্চাত্য ফুলের শোভ! ও স্গন্ধে মুগ্ধ হইয়া সে 
তাহার উদার দৃষ্টি মেলিয়া ধরিয়াছে সংস্কারমুক্ত মানবতার মহাকাশে । তাহার 
এই সংস্কারমুক্তি ও মানবতাবোধ-_যাহা তাহাকে সকল বৈষম্যের উর্ধ্বে উঠিয়া 
মানুষকে কেবল মাহুষ বলিয়া দেখিবার প্রেরণা! যোগাইয়াছে-_তাহার উৎস 
অনুসন্ধান করিলে বিভিন্ন পাশ্চাত্য গ্রন্থের মধ্যে কয়েকখানি যুগান্তকারী 
মহাগ্রন্থের সন্ধান মিলিবে। টমাস পেইনের 446 ০ 73250, রুশোর 9০০21 
০০20৮ মিলের 9%6190680%, ০ 7170 এবং মহিলা-উপন্তাসিক স্টোর 
লেখা 07012 7075 0%%%/ এইরূপ চারিখানি অতিপঠিত মহাগ্রন্থ । ' 

4842 ০7 7650% গ্রন্থে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের উপর তীব্র কশাঘাত 
হানিয়। সংস্কারমুক্ত মানবমনের যুক্তিবাদিতাকেই লেখক একমাত্র সত্যধর্ম 
বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছেন। গ্রন্থারস্তেই তিনি বলিয়াছেন £ 
এ 0091)06 0611656 10) 006 ০620. 01:0653560 05 016 1657151) 0100010১ 
05 006 1:01021) 0021: 05 036 0526215 0101019, 05 006 80181018 
০1907019) 95 006 10100655010 01901019001 05 ৪125 ০105101) 008৮ ] 
[01807 0৫. 105 ০1 10110 13 105 0দযাও ০120101978৭ 


রুশোর 3০90821 ০0690 গ্রন্থে সর্ববন্ধনমুক্ত মানবতার জয়গান করা 
হইয়াছে। মানুষের কলপ্রকার দাসত্বের বিরুদ্ধে রুশোর দৃপ্ত কণ্ঠ গঞ্জিয়া 
উঠিয়া ঘোষণ। করিয়াছে :**.৪ ০07/58000. 17101) 5020015665 810501066 
81109001165 08. 036 0736 8106 210. 01111701060 01960$9162 010 0116 
0061: 13 5240. 810 ০0180:80100075.+8৮ 


নারী-পুরুষের সামাজিক বৈষম্য যে মানবজাতির অগ্রগতির পথে বিষম 
অস্তরায় হইয়া দাড়াইয়াছে-_নারীকে তাহার আপন ভাগ্য জয় করিবার অধিকার 
দিলে সেও যে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারে, ইহাই 
মিলের 5%%160%80% ০ 78/07% গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে প্রতিপাদদিত হইয়াছে। 
লেখক স্পষ্টই বলিয়াছেন £ «*' ৫ 01:0761015 আঅ1)1০ 15801865006 


১৫৮ উনবিংশ শতাকীর 


9%196108 5090191 161501017$ ৮৪6০০) 0106 ও 98:০৩---01)6 12521 
30010172001) 06 026 562 00 006 ০0006115০26 1010521 
8150. 170৬ 0132 01 036 ০0161 1781801:217595 60 10100021 11001910501702 5 
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প্রখ্যাতি মাকিন লেখিকা! [77170156 36606: 90০৬০ তাহার [01016 
101১5 00£ঠ-নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থে আমেরিকার দাসত্বপ্রথার একটি চিত্র 
অঙ্কিত করিয়। সর্বকালের স্পধিত প্রতৃশক্তির প্রতি তীব্র ধিকার জানাইয়াছেন। 
ধর্মপ্রাণ বুদ্ধ ক্রীতদাস 79 এবং দাস-দম্পরতি 32৭75 ও 1178 তাহাদের 
শ্বেতাঙ্গ গ্রভূর নিকট যে কিরূপ অমানুষিক অত্যাচার সহা করিয়াছিল, তাহার 
বিস্তৃত বিবরণ দিয়া লেখিকা যেন ইহাই বলিতে চাহিয়্াছেন যে, মান্ষের 
ঈম্মগত অধিকার স্বাধীনতাকে পদদলিত করিয়] যাহারা উল্লাস বোধ করে 
তাহার! শুধু নিপীভিত জনগণের নয়-_সমগ্র মানবজাতিরই চিরণক্র। 

উনিশ এতকের বাঙালী মনীষা! এই সকল গ্রন্থের ভিতর দিয়। ধর্মীয় নৈষমা, 
নারী-পুরুষে বৈষম্য, বলবান ও বলহীনে বৈষমা-সকলপ্রকার নৈষম্যের মূলে 
আঘাত করিবার প্রেরণা লাভ কবিয়াছিল। এই শতাব্দীর শেষের দিকে যথ্ন 
ফরাসী-বিপ্লবের ফলে উপজাত ইংরাজী রোমার্টিক সাহিত্যের৫০ ঢেউ আসিয়া 
বাঙালীর মানসতটে প্লাবনের কষ্টি করিল, তখনও সেই সাহিত্যের মধ্য দিয়! 
নিপীড়িত মানবতাকে মুক্তিদানের ইঙ্গিত স্পষ্ট হইয়া উঠিল ? মানবদরদী ই*রজ 
কবির কণ্ঠে শোন। গেল £ 


48101201001) 16 5119520. 20 17921: 00 0010]. 
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ইতরান্রী সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি এইভাবেই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে 
শেষ পর্যস্ত বাঙালীকে মানবমুক্তির মন্ত্রে দীক্ষ1 দান করিয়াছে । এই খতাব্দীর 
বাঙল। সাহিত্যে ইহার যথার্থ প্রতিফলন ঘটিয়াছে। 

নবযুগে বাঙালীর উন্নত মানসিকতা৷ গঠনে ইংরাজী শিক্ষা বিশেষভাবে 
সহায়ক হইয়াছিল সত্য, কিন্ত এই প্রসঙ্গে কয়েকজন উদারমনা সাহেবের সঙ্গে 
বাঙালীর প্রত্যক্ষ সাহচর্যের কথাও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে । সেকালের বহু 
সাহেবই এদেশে আসিয়! এদেশীয় লোকদের সহিত অবাধে মেলামেশ। করিতেন। 
তাহাদের সমুন্নত আচার-ব্যবহার অনেক সময়ই বাঙালীর উপব গভীর প্রভাব 


-বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ১৫৮ 


বিস্তার করিত। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার এদেশের কল্যাণের জন্ত 
প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়। গিয়াছেন। এই সকল সন্বাশয় বিদেশীর মধ্যে মাহাত্মা 
ডেভিড হেয়ার ও ড্রিংকওয়াটার বীটনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । ইহারা যে 
কেবল শিক্ষাবিস্তার করিয়া এদেশের হিতসাধন করিয়াছিলেন তাহ। নহে, ইহাদের 
শিশ্ুন্থলভ সরলতা, সমদশিতা ও মানবতাবোধ সেকালের সংকীর্ণ দেশাচার 
ও লোকাচারে পীড়িত বনু বাঙালীকে মানব-মহত্ব-বোধের সন্ধান দিয়াছিল । 

হেয়ার সাহেব ধনী-নির্ধন-নিবিশেষে বাঙালী বাঁলকর্দের শিক্ষার জন্য 
নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়! দিয়াছিলেন।৫২ তাহার স্থাপিত আরপুলি 
পাঠশালায় সহায়-সম্বলহীন দীনতম ছাত্রও বিদ্যালাভের সুযোগ পাইত। জন্মে 
ও জাতিতে সম্পূর্ণরূপে বিদেশী হইয়াও এদেশের বালকর্দিগকে তিনি যেভাবে 
আপন করিয়। লইয়াছিলেন, তাহাতে তাহার মহান হৃদয়ের স্থগভীর মানবপ্রেম 
পরিস্ফুট হইয়। উঠিয়াছিল ।৫৩ 

ডিংকওয়াটার বীটন ব। বেথুন সাহেবও ছিলেন এইদ্ূপ অপর এক উন্নতমন! 
লোক। উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও ৫৪ এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারকল্পে 
তিনি সাধারণ লোকের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছিলেন। বিদেশী ও বিধর্মী 
হইয়াও তিনি বাঙালী বালিকাদের আপন কন্ঠার ন্যায় স্সেহ করিতেন ।৫€ 
তাহার চরিত্রের সরলতায় ও উদ্বারতায় মানবহিতৈষী একজন আধর্শ মানুষের 
রূপ প্রকাশ পাইয়াছিল। 


হেয়ার এবং বেথুন এদেশের ঘে উপকার করিয়াছেন তাহা অবিস্মরণীয় | 
কিন্ত এদেশে আগত মানবহিতৈষী বিদ্বেশীরূপে কেবল এই দুইটি "নামের উল্লেখ 
করিলে অব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে। এই প্রসঙ্গে সেকালের নিত্যন্মরণীয় কন্ধিন্‌, 
পামর, কেরী ও মারশশম্যান এবং পাদরী জেমস লং সাহেবের নামও অবশ্যই 
উল্লেখযোগ্য । তাহারা নানাভাবে এদেশের কল্যাণতব্রতে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন। শং সাহেবকে তো অত্যাচারিত নীলচাষীদের প্রতি সমবেদনা 
জ্ঞাপনের জন্য কারাবরণ পর্যস্ত করিতে হইয়াছিল। এই সকল বিদেশীর উন্নত 
চরিত্রের সংস্পর্শে আমিয়। বাঙালীর চিত্তে যে মুনুহ্যত্বের উন্মেষ হইয়াছিল, 
বাঙল। সাহিত্যের দরবারে তাহ তির্যকৃভাবে আলোকপাত করিয়াছে । বাঙালী 
যখন সাম্য ও মানবতাবোধে উদ্ধদ্ধ হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছে, তখন 
ইংরাজী শিক্ষায় লন্ধ ভাবচিস্তার সহিত ইংরাজ-সাহচর্যের ফলও আসিয়। ছায়ার 
মতো দাড়াইয়াছে। 


১৬০ উনবিংশ শতাব্বীর 


এই যে ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজের সাহচর্য, ইহার ফলে উনিশ শতকের 
প্রথম দ্রকেই শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তাক্ষেত্রে এক মহাবিপ্লব দেখা দিয়াছিল। 
বাঙালী-মনীষাঁর এই বিপ্লবষজ্ঞের প্রধান হোতা৷ ছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান 
ডিরোজিও [ ১৮০৯--১৮৩১ ] নামে এক উদারপ্রাণ জ্ঞানবৃদ্ধ যুবক । “তাহার 
শিক্ষা বঙ্গে নবধুগ আনয়ন করিয়াছিল, ডিরোজিওর জীবনকাহিনী এককথায় 
বঙ্গে নব্যশিক্ষার গোডাপত্বনের ইতিহাস ।”৫৬ 


“নবষুগের প্রবর্তক” এই তরুণ মনীষী ছিলেন জাতিতে ফিরিঙ্গী। তাহার 
অনন্য-সাধারণ কবিত্বশক্তি ও বিগ্াবতার জন্য অল্পবয়সেই তিনি অনেকের 
শরন্ধাপাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু যে-গুণটির জন্য তিনি বাঙলার 
নবজাগরণের প্রধান খত্বিকরূপে চিরম্মরণীয় হইয়া আছেন, তাহা তাহার অপূর্ব 
শিক্ষার্দানপদ্ধতি। তিনি ছিলেন সেকালের বাঙলার একজন খ্যাতনাম। শিক্ষক | 
১৮২৬ খরীষ্টাব্বের মে মাসে মাত্র আঠারে৷ বৎসর বয়সে তিনি হিন্দুকলেজের 
অন্যতম শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন এবং ১৮৩১ খ্ীষ্টাব্দের এপ্রিল অবধি এই কলেজে 
শিক্ষকতা করেন ।৫৭ এই পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তিনি বাঙলার শিক্ষিত সমাজের 
চিন্তাধারায় এক প্রবল আলোভন স্ষ্টি করিয়াছিলেন। 


ডিরোঁজিও ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা ও মানবতার ভাবে ভরপুর ছিলেন। 
যে যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতত্্-_ইংরাজীতে যাহাকে [২৪000811570 এবং [70417 
৫5911970 কহে, ফরাসী বিপ্লবের মূল ভিত্তি ছিল, তাহারই উপরে ডিরোজিওর 
মাঁনস-জীবন এবং চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল।*৫৮ তাহার শিষ্যদের তিনি 
যুক্তির কষ্টিপাথরে সকল কিছু যাচাই করিয়া লইবার শিক্ষা দান করিতেন। 
ছাত্রদের মনে যাহাতে সত্যান্থসদ্ধিংসা দেখ! দেয়_যাহাতে তাহারা সকল" 
প্রকার সংকীর্ণতা ও গৌভামির উধ্র উঠিতে পারে, সেই উদ্দেশে তিনি তাহাদের 
সহিত পাশ্চাত্য দার্শনিকদের বিভিন্ন যুক্তিপূর্ণ মতবাদ লইয়া আলোচন। 
করিতেন। প্রত্যেক বিষয়ে স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য তিনি ছাত্রদের 
উৎসাহ দিতেন। তাহার শিক্ষাগ্ডণে তাহার শিঙ্াগণ সকলপ্রকার "পাপের 
প্রতি একটা তীত্র ত্বণা পোষণ করিতে শিখিয়াছিলেন। 

“...শুধু কলেজের সময়টুকুই যে ভিরোজিও ছেলেদের পড়াইতেন তাহা নহে, 
ছুটির পর কলেজ-গৃহে বমিয়। তাহাদের সঙ্গে নানা বিষয় আলাপ-আলোচনাও 
করিতেন; তাহার গৃহেও মধ্যে মধ্যে আলোচনা-বৈঠক বমিত। এই আলোচনা" 

 বৈঠকই ক্রমে আযাকাডেমিক আাসোসিয়েশন বা ইন্টিটিউশনে পরিণত হয়।”৫৯ 


বাঙল৷ সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ১৬১ 


এই আলোচনা-বৈঠকে নান৷ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা 
হইত। ইহার ফলে ডিরোজিওর শিশ্যগণ সকলপ্রকার প্রথার দাসত্ব ছিন্ন 
করিয়। মানবতার উদার ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। 
এই সর্বসংকীর্ণতামুক্ত মানবতাবোধ-_যাহা মানুষকে আচারের বন্ধন ও কুপ্রথার 
শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া বর্ণ-ধর্ম-নিবিশেষে নিখিল মানবের প্রতি উদার দৃষ্টি 
মেলিয়। ধরিবার প্রেরণা যোগায়__তাহাই ছিল ডিরোজিওর শিক্ষার যূল কথা । 
তাহার শিশ্তগণ মনেপ্রাণে তাহার শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আপন আপন চিত্তবৃত্বির 
উন্মেষ সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। ডিরোজিও তাহার শিশ্তদের বিকাশোন্মুখ 
মনের আভাস পাইয়া তাহাদের সম্বন্ধে একটি সুন্দর কবিত] লিখিয়াছিলেন ঃ 
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সত্যই ডিরোজিওর জীবনধারণ ব্যর্থ হয় নাই। তাহার শিশ্কগোঠী__ধাহার। 
নব্যবঙ্গ বা ০০4 77891 নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহারা গুরুর নিকট 
সতা ও মানবতার মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়] চারিত্রিক সমুন্নতির উজ্জল দৃষ্টাস্ত 
রাখিয়া গিয়াছেন এবং নানাপ্রকার সংস্কারমূলক কার্ধে আত্মনিয়োগ করিয়া- 
ছিলেন। ডভিরোজিওর শিত্য ও শিশ্যকল্প ব্যক্তিদের মধ্যে এই কয়জনের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য- রামগোঁপাল ঘোষ, রসিককৃষ মল্লিক, তারা্ঠাদ 
চক্রবর্তী, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাদ মিত্র, রামতঙ্ন লাহিড়ী, দক্ষিণারগরন 


৯১ 


১৬২ উনবিংশ শতাবীর 


মুখোপাধ্যায়, কৃষ্খমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব ও হরচন্দ্ 
ঘোষ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙ্লাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনে ইহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহার পূর্বেই 
রামমোহন রায়, রাঁধাকাত্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ঘারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি 
বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের চেষ্টায় বাঙলায় নবজাগরণের সুচনা দেখ দিয়াছিল, এবং 
ইয়ংবেঙ্গলদের প্রায় সমসাময়িক কালেই বিস্ভাসাগর-প্রমুখ মহারথীর! বাঙলার 
সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিপুল পরিবর্তন আনিয়াছিলেন। তথাপি ইহা 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, নব্যবাঙলার কৃলগ্লাবী ভাববন্যার বহু ইঙ্গিতই 
ভিরোজিও-শিশ্যদের ধ্যানধারণ| ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিহিত ছিল। 
ডিরোজিও-শিস্ত ইয়ংবেঙগলগণ সত্যকথন ও স্পষ্টবাদ্িতাঁর জন্য খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলেন । হিন্দুকলেজের ছাত্র ও সত্যবাঁদিত1 যেন সেকালে সমার্থক হইয়া 
দাড়াইয়াছিল। সত্যের প্রতি এই অবিচল নিষ্ঠার ফলেই ডিরোজিওর শিশ্যগণ 
উত্তরকালে সর্ববিধ অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাড়াইতে পারিয়া- 
ছিলেন।৬১ আবার এই সত্যপ্রিয়তাই তাহাদিগকে সমকালীন সর্ববিধ 
বৈষম্যমূলক রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়িয়া! তুলিতে প্রেরণ! 
যোগাইয়াছিল। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করিয়া, সরকারী 
চাকরিতে ভারতীয়-বিনিয়োগের দাবি তুলিয়া, সরকারের পক্ষপাতযূলক বিচার- 
পদ্ধতির সমালোচনা করিয়া সাম্যভিত্তিক মানবতাবোধের প্রতিই তাহার। 
অন্গুলিনির্দেশ করিয়াছিলেন । “কালা আইন? [ 8190. 4০৮ ] আন্দোলনে 
রামগোপালের ভূমিকা এবং দক্ষিণারগ্চনের কণে সাম্যনীতির উদান্ত ঘোষণ। 
বাঙল। সাহিত্যে সাম্যচিস্তার পরিমণ্ডল রচনায় অংশগ্রহণের দাবি করিতে পারে। 
কিন্তু এত সত্বেও “গুণ হুইয়া! দোষ হইল বিদ্যার বিষ্যায়”। সমাক্সংক্কার ও 
প্রগতির ধুয্প! তুলিয়া ইয়ংবেঙ্গলগণ এমন সব বাড়াবাড়ি করিতে লাগিলেন, 
যাহাতে একটা কদর্য উচ্ছৃঙখলতার পরিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সর্বপ্রকার 
কুসংস্কার, উপধশ্শ ও প্রাচীন প্রথা ভগ্ন করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের মনে প্রবল 
হইয়া উঠিল। ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, ভাজ, এই তাহাদের মনের ভাব দাড়াল ।; 
হিন্দুসমাজের প্রচলিত ধর্মমতের প্রতি তাহারা একট! তীব্র বিদ্বেষ প্রদর্শন 
করিতে লাগিলেন । «**“'ডিরোজিওর শিষ্পগণ একত্র হইয়া +4.05613101 
নামে এক মাসিক পত্রিক! বাহির করিলেন। প্রচলিত হিন্দুধন্দকে আক্রমণ করা 
ইহার এক প্রধাঁন কাজ ছিল। এই পত্রে মাধবচন্দ্র মক নামে একজন ছাত্র 


বাঁঙল৷ সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ১৬৩ 


লিখিলেন £ ৭£ 00616 05 225 00106 0026 অত 1,866 0010 006 0000০012 
০ ০0: 16810 16 15 [310001870৬৫ ভিরোজিওপন্থীরা যুক্তির দৃষ্টিকোণ 
হইতে যাহা কিছু কুসংস্কার বলিয়া মনে করিতেন, তাহারই বিরুদ্ধে প্রবল 
বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেন। “**"সর্ববিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার একটা 
গৌঁয়ার্তূমি তাহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল।*৬৬ উপনয়নকালে তাহার! উপবীত 
গ্রহণ করিতে চাহিতেন ন1; তাহাদিগকে সন্ধ্য-আহ্মিক করিতে বলিলে তাহারা 
উহার পরিবর্তে হোমারের 'ইলিয়ড' হইতে উদ্ধৃত অংশসকল আবৃত্তি করিতেন। 
ইহার উপর আবার গোমাংসভক্ষণ ও স্থরাপানকে তাহার! কুসংস্কার-জয়ের প্রধান 
উপায় বলিয়া! মনে করিতেন। “এক জন প্রসিদ্ধ ইয়ং বেলাল বলিতেন ষে, 
প্রত্যহ এ বেলা অর্দ সের আর ও বেলা অর্ধ সের গে।মাংস ভক্ষণ না করিলে 
বাঙ্গালী ভাতি কখনই বলিষ্ঠ হইবে না এবং যাহা বলিতেন, কার্যে তাহাই 
করিতেন।  ইয়ংবেঙ্গলদের প্রায় সকলেই স্থুরাপান করিতেন । যিনি শান্ত 
ও লোকাচারের বাধ! অতিক্রম পূর্বক প্রকাশ্তভাবে স্থরাপান করিতে পারিতেন, 
তিনি সংস্কারকদদলের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়। পরিগণিত হইতেন। 

এইভাবে সমাঁজসংক্কারের নামে বহুক্ষেত্রেই ইয়ংবেঙ্গলগণ চরম উচ্ছৃঙ্খলতার 
পরিচয় দিতে লাগিলেন। বর্ধার প্রথম জলে অকধিত ক্ষেত্রে জঙ্গলের মত 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সমাজ-সংসর্গের প্রথম স্পর্শে বাঙালী তরুণ সম্প্রদায়ের মনে 
রুচিবিভ্রম ও অশিষ্টাচার উদ্দাম হইয়া উঠিল। কিন্তু কালের আবর্তনে এই 
উদ্দ/মতা৷ ক্রমে ক্রমে প্রশমিত হইয়া আমিল। ঘোলা! জল থিতাইয়া গেল, 
পড়িয়া রহিল “মুক্তমানসের পলিমাটি”। এই পলিমাটির উপরই উনবিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মানবপ্রেম ও সাম্যবোধের অপর্যাপ্ত ফসল ফলিল। 
ইয়ংবেঙ্গলগণ ঘে সংস্কারমুক্ত মানবকল্যাণব্রতের স্থচন! করিয়াছিলেন, বঙ্কিম- 
বিবেকানন্দ তাহারই উদ্যাপন করিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
পাশ্চাত্য-সংশ্রবের ফলে. ষে নবাস্কুরিত যুক্তিনিষ্ঠা, সত্যান্থরাগ ও “অন্যায়- 
অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দুর্জয় সাহস বাঙালীর তরুণ মনকে উদ্বোধিত 
করিয়াছিল, এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাহাই প্রৌঢ় খতুর ফসল হইয়। বন্ধিমেনর 
যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধে, সত্যসন্ধী বিবেকানন্দের স্পষ্টবাদদিতায় এবং দীনবন্ধুর “নীলদর্পণ, 
মাটকে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অসংকোচ প্রতিবাদে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে। প্রতিক্ষেত্রেই নান? ছন্দে মানবকল্যাণের কথা বল হইয়াছে এবং 
মান্য যে ক্ষুত্র নয়__তুচ্ছ নয় ইহাই বিশেষভাবে প্রচারিত হুইয়াছে। 


১৬৪ উনবিংশ শতাব্দীর: 


ইহা ছাড়া আবার উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঁডালীর পাশ্চাত্য-সংশ্রবের 
অপর এক নূতন পর্যার়ও দেখা দিল। এই সময়ে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে 
গণতনতরমুখী রাষ্ট্রীয় চেতনার বিকাশ দেখা যাইতেছিল এবং নান! পথ ধরিয়া সেই 
সকল বার্তা আসিয়া বাঙলাদদেশে পৌছিতে লাগিল।?9 ইহার ফলে বাঙালীর 
রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে ও সমাজ-সংস্কারের পরিকল্পনায় সাম্যনির্ভর একটা 
বিশেষ চেতন সঞ্চারিত হইতেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বালা 
পত্র-পত্রিকায় ইহার কিছু কিছু আভাসও পাওয়া যাইতেছিল। ১৮৯১ সালে 
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ “সাধনা, পত্রিকায় [বাংলা ১২৯৮ সালের মাঘ সংখ্যা] “ক্যাথলিক 
সোশ্তালিজ ম* নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধের এক স্থানে আছে £ 
স্থুরোপে কিছুদিন হইতে সোশ্ঠালিস্ট, নামক এক দলের অভ্ঠ্যদয় হইয়ছে। 
তাহার। সর্বসাধারণের মধ্যে ধন সমভাবে বিভাগ করির1 দিতে চায় |” পরবৎসর 
উক্ত পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের “সোশ্টালিজম” নামে অপর 
একটি প্রবন্ধ । এই প্রবন্ধে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টন সন্বদ্ধে সোশ্যালিস্টদের 
অভিমত বিবৃত করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন ঃ “সোশ্যালিস্ট রা চাহে, 
' যে, এই পণ্য উৎপাদন ও বিতরণ কোনে। বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বাক্তির হস্তে না 
থাকিয়। সাধারণ সমাজের হস্তে পড়ে । তাহারা বলে, ধন উৎপাদন এবং বণ্টন 
সমস্ত সমাজের কাজ। সম্প্রতি কেবল সম্পত্তিবান ব্যক্তিদের মজ্জি এবং স্বার্থের 
উপরে তাহার নির্ভর থাকাতে জনসাধারণ স্ব স্ব অবস্থার সম্পূর্ণ উন্নতির সম্ভাবনা 
হইতে বঞ্চিত হইতেছে ।”২ 

অতএব দেখা যায়, উনবিংশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই আধুনিক 
3০9০1811319 বা সমাজবাদের ছায়! পূর্বগামিনী হইয়া বাঙলা সাহিত্যে ধীরে 
ধীরে স্থান করিয়া লইতেছিল। এই শতাব্দীর প্রারভে যে পশ্চিমাগত 
মানবতাবাদ [[7070217190191/510] বাওল। সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল, 
তাহাই সায্যচিস্তার পথ ধরিয়া বিবতিত হইয়া শতাব্দীর সথর্যান্তের পূর্বেই 
সমাজবাদ বা সাম্যবাদের মুতিতে বাঙালী সাহিত্যিকদের নিকট মর্যাদ1! লাভ 
করিয়াছে। 


বাঙালীর মননশীলতায় পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
হইতে শেষ পর্যন্ত বাঙল। সাহিত্যে সাম্যচিস্তার ফসল ফলিয়াছে। পাশ্চাত্তের 
 এমানবমূখী ভাবাদর্শ, নবযুগের যাঙালীকে নবজীবনম্ত্র দীক্ষিত করিয়া সর্বপ্রকার 


বাঙল! সাহিত্যে সামা-চিন্তা ১৬৫ 


ধূলিমালিন্য-পরিচ্ছিন্ন মানবসত্তাকে উদার দৃষ্টি মেলিয়৷ অবলোকন করিতে শিক্ষা 
দিয়াছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও জীবনবাদ যেদিন বাঙালীর সন্মুথে মানবপূজার 
, ডালি সাজাইয়া আনিল, সেদিন হইতে বাঙালীর ভাবকল্পনা ও জীবনচর্যায় 
একট! বিশেষ পরিবর্তন আরম্ভ হইল। সেদিনের জীবনজোয়ারে বাঙালীর 
সমস্ত প্রাক্তন সংস্কার ভাসিয়া গেল-_দেবমাহাত্ম্যকীর্তন ছাড়িয়া বাঁঙল। সাহিত্য 
মানবমূখী হইয়া! উঠিল-_বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে ক সঞ্চয়” লইয়া 
বেচাকেনার দিন ফুরাইয়া আসিল । 
কিন্তু এই প্রসঙ্গে অপর একটি বিষয়ও আলোচনার অপেক্ষা রাখে। বাঙালীর 
এই যে আকম্মিক পরিবর্তন, ইহা কি কেবল পাশ্চান্তা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ফল 
বলিয়াই ধরিতে হইবে? বাঙালীর কি নিজস্ব কিছুই ছিল না? সেই 
উপনিষদের যুগ, যখন “ঈশা বাস্তমিদং সর্বম্ বলিয়! সর্বভূতে সমদৃষ্টি শিক্ষা 
দেওয়া হইয়াছে_-সেই বৌদ্দযুগ, যখন মৈত্রী ও করুণার বাণী ধান করিয়া 
বৌদ্ধ সন্গ্যাপী ছুটিয়াছেন বসন্তরো গাক্রান্তা গণিকার সেব! করিতে, তখন 
হইতেই ভারতবর্ষে মানবমহিম। স্বীকৃত হইয়াছে । বাঙলাদেশ এই সর্বভারতীয় 
শিক্ষা ও সংস্কৃতিরই উত্তরাধিকার দাবি করে। তাই বাঙালীর সমাজ ও 
সাহিত্য চিরদিনই মানবমুখী-_-কখনও পরোক্ষভাবে, কখনও প্রত্যক্ষভাবে । আর্য- 
অনা্ধ-সমন্বয়ের যুগে বাঙালীর মমাজমানসে যে সামাভিস্তিক মানবমৈত্রীবোধ 
সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহাই শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হইয়া! চৈতন্তযুগে 
চগ্ডালদ্বিজে সমজ্ঞান প্রচার করিয়া! মানবমহিমার বিজয়বার্ত! শুনাইয়াছে। 
চর্যাপদের যুগ হইতে ভারতচন্দ্রের যুগ পর্যস্ত প্রবাহিত যেবাঙল। সাহিত্য, তাহাতে 
দেবকথার অন্তরালে ফন্তধারার মতোই মানবপ্রেমের ধার! বহিয় চলিশ্াছে-_ 
শবর, ডেম, ব্যাঁধ, পাটনী প্রভৃতি অস্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরাও বাউল! সাহিত্যের 
দরবারে অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে সরিয়া থাকে নাই । মানুষ যে ক্ষুদ্র নয়-তুচ্ছ 
নয়, ইহ! দেবনির্ভর বাঁঙল! সাহিত্যেও বার বার সংকেতিত হইয়াছে । 


এই সকল তথ্য হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙালীর অস্ত্জীবনে ও 
সাহিত্যে বহুকাল হইতেই একটা উদার মানবতাবোধ প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল-_ 
পাশ্চাত্ত্--সংস্রবের ফলে তাহাই উদ্বোধিত হইয়। উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির আলোকে ঘুম ভাঙিয়! বাঙালী তাহার আপন প্রাণপুরুষকেই প্রত্যক্ষ 
করিয়াছে । "বাংলার পুরাতন সাধনা ও মনীষার উপরে"আধুনিক যুরোপীয় 
সভ্যত। ও শিক্ষার জ্যোতিঃ পড়িয়! সেই প্রাচীন প্রাণকে অভিনব ভাবে ফুটাইয়। 


১৬৩ উনবিংশ শতাব্দীর 


তুলিয়াছে। "রূপের পরিবর্তন হইয়াছে কেবল, মূল বস্ত নষ্ট হয় নাই ঃ তাহা 
যেমন ছিল, তেমনই আছে ।,৭৩ আত্মস্বরূপের উপলব্ধিতে রূপাস্তরসিদ্ধি সহজ 
হয়। বাঙালীর বেলায়ও তাহাই হইয়াছে। 


১। শিল্পবিপ্লবের পর ইংলগ্ডে বহু কলকারথান। গড়িয়া উঠিয়াছিল, নিতা- 
ব্যবহার্ধ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে নিমিত হইতেছিল। এতদিন ধরিয়া ইংলগ্ডে- 
প্রস্তত দ্রব্যাদি যুরোপের পণ্য-প্রাঙ্ষণ প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছিল। কিন্তু 
নেপোলিয়ন ইংরাঁজের বলবীর্ধ হ্বাস করিবার অভিপ্রায়ে যুরোপের বন্দরে ব্রিটিশ 
দ্রব্যাদির রপ্তানি একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। স্থতরাং বাধ্য হইয়া সাধারণ 
ইংরাজকে বাণিজোর অবাধ অধিকার দিতে হইল-..।, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় £ 
“উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল। সাহিত্য? 

২। বিপিনচন্ত্র পাল £ “নবযুগের বাঁংলা 

৩। 7762 121251 90775 ০1 2216 7২217, 21076 £3095 ৬০1. 2. 
--৮69. 105 1.0. 0190999 [081০090598১ 1885], 2. 230. 

৪। সেকালের ইংরাজাধীন বাঙালী কর্মচারীদের কাজচালানে৷ ইংরাজী- 
জ্ঞানের একটি সরস বর্ণনা £ “কোন ইংরাজের অধীনস্থ একজন বাঙ্গালী কম্শচারী 
প্রতিদিন ছুপুর বেল! সাহেবের ঘোড়ার দান] খাইয়া টিফিন করিতেন। ভুষ্ট 
সহিসগণ এই স্থবিধা পাইয়া ঘোড়ার দ্রানা চুরি করিয়। বেচিত। ক্রমে এবিষয় 
প্রভৃর কর্ণগোচর হইলে তিনি ভূত্যদিগকে যখন তিরক্কার করিতে লাগিলেন, 
তখন তাহার! বলিল--“হুজুর ! আপনার বাবু রোজ রোজ ঘোড়ার দানাতে 
টিফিন করেন'। সাহেবের বড় আশ্চর্য বোধ হইল । তিনি বনজ মহাশয়কে 
ডাকিয়া! বলিলেন_-“নবীন । তুমি নাকি আমার ঘোড়ার দানাতে টিফিন কর ?” 
নবীন বলিলেন-__-উয়েশ, শার্‌ মাই হাউস মানিং এণ্ড ইবনিং টুয়েন্টি লীভস্‌ ফল, 
লিটিল লিটিল পে, হাউ ম্যানেজ ?_ অর্থাৎ আমার বাটীতে প্রাতে ও সন্ধ্যাতে 
কুড়ি খানা পাত পড়ে, এত কম বেতনে কিরূপে চলে !” শিবনাথ শাস্ত্রী ঃ 
'রামতন্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' 

৫ | তরদেব। পৃ. ৭৪। 

৬। তর্দেব। পৃ. ৭৮। 

৭। এ্রদেশে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারকল্পে ভারতের তৎকালীন গভর্নর 
জেনারেল লর্ড আমহান্টকে [150:0. 00136186] লিখিত রামমোহন রায়ের, 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ১৬৭ 


একখানি পত্রের অংশবিশেষ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য £ 4£ 16 190. 9 
1)0670060 60 1:620 03513110191) 1021000 1) 186150181809 0৫ 1681 1080০ 
1286১ 0) 89909181918 017119500195 ০] 1906 112০ 76275 ৪110৬16৫ 
€0 1591906 006 555021000৫6 00 90130010617) 10101) 23 006 1065 
০৪10০919660. 00 001:060026 180019106 [0 006 98106 10817176106 
581051:116 9556210 ০৫ 6৫0002001) ০110 192 006 1650 08100191060. 60 
1669 01315 ০001) 10) 0810100653১ 16 ১০০) 1980. 10660 00৪ 00115 ০0£ 
09 811091) 16615190816. 900 23 016 1100010521006150 0৫ 036 15805 
00001261017 15 00 0101606 0৫6 006 06101006106 16 আ]] 00096- 
01061)015 01010700662 09016 110615] 2130. 60112161760 5550610 ০: 
10900000129 6100018017)6  1%120061090105, 200181 01011950015, 
(01061701505, 4১17800105১ 100 00061 05660] 5010190639১ ভা10101) 1085 
108 2.000120191191)60. 101) 01) 80103 [1:0190590 05 01200105106 8, ০ 
£1001010217 0£ 9190৮ 200 162105176 90082660 21) 801006 8৫ 
10105190106 2 5011656 00101015160 100 15606558] 100015১ 10750:0- 
17061)0, ৪100 0101791 200818005. ১ 77612721557 2/0125 ০07 2216 
1০17 2107 20১ ৬০]. 190. ০5 0]. 0, 00992 [089158600১ 1885], 
2. 472-479. 


৮। মেকলেব [11501085 321১1086007 708০90195] এই মন্তব্যপঞ্রটির 
উপন ভাবে ছিল : ৮০ ৪৩5 0 1926] 1945৩ 5210, 7 00101. 16 ০1681 
086 96 27:6 1)00 06666160. 05 215 01206৩ 22001235690 01: 1001160 ? 
0090 আ ৪16 016৩ 00 62100010500 60105 2৪ আ০ 00090956 ) 05৪ 
ড/2 0081 00 8100105 00610 10 02010116 ড1586 13 0256 আ০0:0 
20571155 5 0380 [061151) 19 1966661 আ 01:00 (0701175 0017) 981750116 
01 4181010 ) 07826 0১6 12801565 216 0951:01013 00 106 02081) 1917£1151)) 
2180 216 100 06511005 00 06 02051)0 921750110 01 41811050086 
10610061 25 002 18176058663 ০04 127 101 83 06 180618493 ০: 
16115101289 1085৩ 005 521050116 210 /১181015 22 02001122 ০1210 
€০ 00: 20828210027 5 0580 1615 09351016 00 10816 10901568 ০0৫ 
015 0091)0:5 02010051015 £900 7.081191) 5010019815১ 8150 008 0০ 


১৬৮ উনবিংশ শতাবীর 


(015 620. ০91: 62915 ০8886 00 ৮৪ 010066৫. 247/465 ০% 
7:20021501) 7 17012 [09150659১ 1862], 2. 114. 

৯| বিপিনচন্দ্র পাল-_“নবযুগের বাংলা, 

১০। অসিতকুমার বন্য্যোপাধ্যায় ই “উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা 
সাহিত্য: 

১১। মনীষী ফ্রান্সিস বেকনের [22015 88০০2] মতে মান্থষ তাহার 
বুদ্ধিদীপ্ত মন লইয়! লক্ষ্য করিলে অতি সাধারণ বিষয় হইতেও অনেক কিছু 
শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে । 438০07 63015105 190৬7 1880012] 
[10105090195 00201720690 ৮5 192501 ০20 01:0£1655 £008 01059151778 
50190150181 060115,  00310089 2 1000%/190£6 ০0৫ 01709111708 
€:80516015 701)0101006152 00 218 01700150591001075 01 006 09110218216 
017081006176215 ১১ 21102558115 127109)0101926012 0 1720977576, 
৬০1. 1. [[.00002, 1953], 0. 64]. 

১২। স্ববিখ্যাত দার্শনিক জন লকৃ [701 [2016] জীবনচর্যায় সকলকে 
সমান অধিকার দানের উদ্দেশ্টে ব্যক্তিবিশেষের অধিকার দীমিত করিবার নির্দেশ 
দিয়াছেন। তীহার মতে £ “**056 419১ 115ভা5, 20৭. ৪300৩? ০0৫ 006 
0915010০212 0৩ 11001090 0015 00 00816 220০০0155 006 60113115 ৪110 
5191009 0৫6 2110000 0015010 00 00৪ 52002 11600,” (36018 1. 
980106 : 2 1785601 0 701568021 776019 [1,97400১ 1951), 0. 447. 

১৩। বিশিষ্ট এতিহাসিক ও দর্শনবিদ ডেভিড হিউমের [10810 770079] 
গভীর চিন্তা প্রস্থত মন্তব্যগুলি প্রণিধানযোগ্য | ধর্মসন্বন্ধে তাহার একটি বিশিষ্ট 
মত ছিল £ 191151070. 211563 4020 006 10099581716 10725 210 19215 
12101) 2০009660116 13100191) 071190.১” 2 025521/5 721707010772016 
9] 17627762169 ৬০1. 1 [002008১1953], 9. 1052. 


১৪ প্রখ্যাত চিন্তানায়ক টমাম পেইনের [701500083 7816] বিভিন্ন 
রচনায় তাহার গভীর মানবপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। “79106 58৬ 
০162115 0096 4 £1626 0016101 0£ 1091215800১ 17) ছা1)2 216 081160 
০15111220 ০001200195১ 216 11) 2 50266 ০0৫ 00915 20. ৩000. 
015655.১ ০ 09001985156 (05610030179 16 1810 006 01906 01 
0015 01589450601 7100016 ০ 1১00727 5716605610655.১ “75 75 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত। ১৬৯ 


1৮) 106 25153) 16286 50810615805 8216 65০00601000 006 0০০: ? 
পুশ)৫ 1806 5 8. 7:00) 2290136 00001 0317)69, 06 2 16001991853 11 
617 ০020160079১, 61501 ঢা. 80119 [6.1 2 27077257286 : 
€50%77107 5856 212 01767101820] 98885 [৩ ০1, 1959, 
07000030601) 0. 1. 

১৫। 1[001165122130) বা উপযোগবাদের প্রথম প্রবন্তী জেরেমি বেস্থাম 
[19705 80702910] | জেমস মিল [18085 1111] এই মতবাদের 
সমর্থক ছিলেন। তৎপুত্র জন স্টুয়ার্ট মিল [০10 500876 111] এই 
মতের অনুরাগী হইলেও ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার ব্যাখ্যা করেন। তাহার 
মতে কেবল সুখই মানবজীবনের লক্ষ্য নহে--নৈতিক চরিত্র ক্ষুপ্ন করিয়া বা 
নীতিবোধ বিসর্জন দিয়া যে সৃখলাভ, তাহা৷ কখনই কাম্য হইতে পারে না। 
এবিষয়ে তাহার একটি বিশিষ্ট উক্তি হইল £ 615 0০666 00 6 90018095 . 
01558015590 0020 ৪. 00901 58,036. 

১৬। প্রত্যক্ষবাঁদ বহুকাঁলের পুরাতন একটি মতবাদ । ভারতবর্ষে চার্বাক 
ঝযির 'যাবজ্জীবেৎ স্থখং জীবে কথাটির মধ্যেও প্রত্যক্ষবাদের হুরই ধ্বনিত। 
পাশ্চাত্যে লক, হিউম, মিল ও বেনের প্রচারিত 75000111021 0171195০- 
01১5+-নামক দার্শনিক মতবাঁদও মূলতঃ প্রত্যক্ষবাঁদ। কিন্তু সাধারণতঃ অগাস্ট 
কৌোতের 005105 01011950715 [12161050176 20516]নামক দর্শন- 
গ্রন্থে প্রতিপন্ন প্রত্যক্ষবাদই বহুল প্রচারিত। 

১৭। “আমাদের প্রাচীনের! বিশ্বাস করিতেন যে বহিরিক্জিয়ের দ্বারা 
যেমন বহিবিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ সকল-ইন্দ্িয়-চেষ্টা নিরোধ করিতে 
পারিলে আত্ম! সমাধি-নামক অবস্থা লাভ করে। আর সেই সমাধির অবস্থাতে 
যোগী বা সাধক অতীন্দরিয় সত্যের অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিতে পারেন। সেই 
জ্ঞানও প্রত্যক্ষ জ্ঞান বটে। বিপিনচন্দ্র পাল £ 'নবযুগের বাংলা” [১৯৫৪ 
২য় সং, পৃ. ৫৮-৫৯। 

১৮ | ৬/1111510 421:00010910 10012171776 : 4 1225010) 0 70128 
60] 77607695--101) 2085580210197061061 70121 90081617৬11 


১৯। প্রচলিত ঈশ্বরারাধনার পরিবর্তে কোত মানবসেবার কথ বলিয়াছেন । 
তাহার নিয়োদ্ধত উক্তিতে মানবসেবারূপ ধর্ম পালনের ইঙ্গিতটি অতি সুন্দর 


১৭০ উনবিংশ শতাব্দীর 


ব্যঞ্রন লাভ করিয়াছে £ 0 59981: 9790 ০0৫ 09. 81767 ০০ 799 056৫ 
1) 161161005 591:1065. [6 81)0010 16 0817660 0 ০810528. 00) 
0729 9106 76 £:0010 আ০০]এ 706 1316 3 00 16 আ০৪]0 702 00৫ 
85101901 06 17001812165, 06250121960 75 2 01228 0৫ 00115 56815 
০: 8৪০১ 06811761701 501 1) 116 21115. 111) 00161: 8106 ভা0৫10 
7681 059 161151003 £0100019 0£ 10098615150 : 1.06 15 01 212/02016, 
01261 £5 ০27 92555, 77027955 ০07 72770) 01১02 2 £1:00120 ০01 £:9১ 
9৪ ০0100: 04 17006) 200. 0061:66016 [00956 5010010 01: 1001010095 
০0: 076 00019. £050306 001066 2 4 ৮9/61/58০7 £০05- 
£5/£57% [টবওঙ্ ০11 1957], 2. 431. 

২০। যখন মনুষ্যগণ বন্যাবস্থায়, কাননে কাননে মৃগয়া করিয়া! বেভাইত, 
বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইত- অর্পমাত্র ভাষাশক্তিসম্পন্ন, এজন্য বাধৈদগ্ধ্য জানিত 
না) যে আকাজ্ষার নিবৃত্তি নাই, যে লোভের তৃপ্তি নাই, যে বাঁসনার পূরণ 
নাই, তাহার কিছুই জানিত না; ইহাকে ভালবাসিব, উহাকে বামিব নাঃ এ 
আপন, ও পর, এ স্ত্রী, ও পরণ্দী, এ সকল বুবিত নাঁ_সেই অবস্থাকে স্বর্গীয় 
স্থখ মনে করিয়া, মন্স্কজাঁতিকে ডাকিয়। [ রুশো ] বলিয়াছেন, “এই অপূর্ব চিত্র 
দেখ! ইহার সহিত এখনকার ছুঃখপূর্ণ, পাপপূর্ণ সভ্যাবস্থার তুলনা কর।” 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় £ “সাম্য? । 

২১। 40015509015 ৪01 1১ [1091£91169 00. 11, 10881017105? 2 00210 
৪18060 ৪. 0100660 1) 4. 17£56091/ ০ 70152021 ?1,607805--7707 
10455625100 5727091১705 ভ/. 4৯. 100115175 (2১119109090, 


২২। 'জগছ্িখ্যাত [58 0018686 909518]-নামক গ্রন্থে রুশে! []62- 
78০9563 [.0099620] এই সকল মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়াছিলেন । 
সভ্যাবস্থার তাদৃশ দৌষকীর্তনে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন ; বলিয়াছিলেন যে, 
অসভ্যাবস্থায় যেখানে সহজ জ্ঞানে ধর্শ নির্ণাত হয়, সভ্যাবস্থায় তৎপরিবর্তে 
স্যায়ান্ভাবকতা৷ সন্নিবেশিত হয় ।” বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় £ “সাম্য? | 

২৩। 9০০18] 00০09০% গ্রস্থের প্রারস্তেই রুশো মানুষকে তাহার 
শৃঙ্ঘলিত অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের পথ প্রদর্শন করিবেন বল্লিয়। গ্রতিশ্রুতি 
দিতেছেন £ 41091 15 10100 £16০১ 120 65615513616 106 29 1) 0139105. 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ১৭১ 


11905 2 006 0611663 101105616 036 100856610৫6 00)619 2150 56৮ 106 
15 ৪. £192651 51856 00818 0365. [70 188 (1315 ০1081762 ০0006 
8000৮? 100 206 1530. 71020 ০2010506116 195100096 ? 
1 0611955 0290] ০85 586]9 0519 00565000.১ 776 90086] €:00060% : 
চে. 65 [26015]. 00256£ [1,000 1948], 0. 100. 

২৪। 1010, 7 105. 

২৫। 16191706211 2£162176730 1096ছ6617 ৪ 50081101 800 29 
110661101, 17006 213 2£:96120616 0£ 09৩ 10 16, 201 06165 
1061010015 ) ৪, 19760] 8£1:9010600 17208056 11083 00৫ 30091 ০00. 
0৪০০ 25 15 60001096101) ১ 90111062016, 16082096 1613 601701012 00 
৪117 95601) 160820581০৪) 132৮5 100 0061 001606 01৪ 076 
£০70191 1691 7 2130 8021216, 102021039 1 1085 056 00110 £0:06 
8150 009 901016196 0০02 ৪85 2 £021817066. 9০ 10778 23 (026 
5101600 90190010012] €0 ৪0০1) ০005015010123১ 0৪5 01969 00 0136 
086 9100015 00617 ০0 আ11] 7) 2100. 60 83] 100 9 006 16906০0৩ 
11805 ০0: 016 50521:8187 2120 01012609 620900 15 00 29 09 ০০ 
97102 00170 01) 18062 0212 00912 02952106179 220013£ 06100 
591563, 6301) 10) 211 2100 211 10) ০৪019. 11010) 0. 127. 


২৬। 1019, 9. 115. 
২৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় £ “বিভাল? : “কমলাকান্তের দপ্তর” | 


২৮। 00190000715) 1389 10600106+ 1) 001 ০0৬ 095১ 2 01106 
21) 10621 200 2. 10801900. 4১5 21 10621) 16 21705 ৪ ৪ 50০196 £1 
1310) 01859631799 13261) 8901181)60. 23 & 65010 0£ 00৩ ০010001) 
0109150100৫ 006 106919 0 01090000020 8130. 01310301010. 4৯5 
& 1060000১ 16 06116555 029 105 19621 0210 06 200987360 00] 9 
1062175 06৪. 90012] 165010001 17) 717101) 006 015096019191 0£ 0১6 
02016021120 15 006 88০06 10500106006 013808০ 51010 ). 
18511 : 00117570851 [[5000010, 1936], 9. 1]. 

২৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় £ “সাম্য? । 

৩০। তদেব। 

৩১। তদেব। 

৩২। তদেব। 


১৭২ উনবিংশ শতাবীর 


৩৩। বর্তমানে মার্কসবাদ ও সাম্যবাদ-__ট21যাগা। ও (50100001918) 
প্রায় লমার্থক হইয়। উঠিয়াছে, যদিও সাম্যবাদের পরিধি আরও ব্যাপক অর্থে 
গ্রহণ করা যাইতে পারে। 

৩৪। আধুনিককালে মার্কসবাদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তির লড়াই 
চলিতেছে। আমর! সেই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়। মার্কপবাদের মূল 
বক্তব্যটি অতি সংক্ষেপে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিলাম । 

৩৫ 08100668, 07115015165 08191070919 1870--71), 0. 0০14৬. 

৩৬। ১৭৯৫ শকের [ ১৮৭৩ শ্বীঃ] জ্যষ্ঠ সংখা। তত্ববোধিনীপত্রিকাঁয় “নৃতন 
পুস্তকের সমালোচন”-শীর্ষক অংশে হরচন্দ্র চৌধুরি-প্রণীত “সেরপুর বিবরণ, নামে 
একখানি পুস্তকের সমালোচন। করা হইয়াছে । উক্ত সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা 
হইয়াছে ঃ “সেরপুরের মুসলমানদ্দিগের মধ্যে পাগলপন্থী নামক এক সম্প্রদায় 
আছে। স্থুসঙ্গ পরগণার অন্তর্গত লেটিয়াকান্দ! গ্রাম বাসী টিপু পাগল এই মতের 
প্রবর্তয়িতা। টিপু প্রথমে সামান্য রুষাঁণ ছিল, সময়ে সে কেবল ধর্মপ্রচারক 
'নহে, বহুসংখ্য অনুচর প্রাপ্ত হইয়া এক জন ঘোরতর সমাঞ্বিপ্লাবক হইয়া উঠে। 
তদীয় ধর্মের অন্যতম মূল স্থত্র এই, সকল মন্ুয্যই ঈশ্বর স্থ্ট, কেহ কাহারও অধীন 
নহে; স্তরাং কেহ উচ্চ, কেহ নীচ, এরূপ প্রভেদ করা অলঙ্গত। ১২৩১ সনে 
তন্মতাবলম্বী এ পরগণাস্থ অনেক প্রজা দলবদ্ধ ও বিদ্রোহী হইয়া! জশীর্দার 
প্রভৃতিকে খাজান। দেওয়া বন্ধ করে। পরিশেষে উহারা গবর্ণমেণ্টের স্থশাসনে 
নিরস্ত হয়|, 

টিপু পাগল ও তাহার সম্প্রদায়ের এই বিবরণ দিয়া সমালোচক মন্তব্য 
করিতেছেন £ “টিপু পাগলকে পূর্ব বাঙ্গলার এক প্রকার লুট ব্রেন্ক ([.0৮15 
8180০) বলিলে হয়” । | পূর্ববঙ্গের ( বর্তমান বাঙলাদেশের ) ময়মনসি:হ জেলার 
'একটি পরগণার নাম সেরপুর । 

৩৭ 00192 500510১1111: 776 5৮016065010 11076 


৩৮। উত্তর-আমেরিকার স্বাধীনতাপূর্ব তেরটি ব্রিটিশ-শাসিত উপনিবেশের 
নাম 2 170295801)05609, ৩৬ 10900510165 00100600000) 18006 
[319170) 365 5010 ০৬ 7215655 10210123515213199 [061919916, 
11001512170, ড1181018) ০0100 081:011779, 90000 081:011769 05601619. 

৩৯। গ্রেট ব্রিটেনের সিংহাসনে তখন রাজ] তৃতীয় জর্জ [ 30:89 যায ]| 


বাঙল। নাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ১৭৩ 


৪০1 6 (9021000 400] 630617060 00 006 50101201652 1083.5102. 
৪1] 50165 01 01:177060 091061১ 100100106 17673020615 210 19621. 
00001061705, 0106 50910095 52190 0010 [,0000019১ 1990 0০ 106 2:56 
00 ৩615 836০0 2150 0006 07002605 519 00 08668 056 1058] 
00059, 05০22 13900117227 12156070 ০ 676 07866259665. 
৬০1. 1 

৪১। স্ট্যাম্প-আইন তুলিয়! দেওয়ার জন্য মহান্ুভব পিট [ পরে আর্ল অক 
চ্যাথাম ] ১৭৬৬ সালের ১৪ই জানুয়ারি পার্লামেন্টে এক দীর্ঘ ভাষণ দেন। 
তাহার সহদয়তার পরিচয়ন্বরূপ এই ভাষণের অংশবিশেষ নিয়ে উদ্ধৃত হুইল £ 
47006 41001158175 10255 1)06 20060. 10 821] 001765 10) 7000.01)06 
2100 09008111706 17856 0০৫7) আ01080. 10065 1252 6212 
01015€18 00 00801:659 65 101050156. ৬৬11] 5০০. (006 10061010615 ০0: 
006 18111910650) 7013151) 0010) 00] 006 008017655 5০0 18০ ০০০৪- 
10160 7 180061 166 01:0061)56 2170 20009150206 91750 0010 
0015 5106. ] 711] 01700610912 101 4১100610008) 0780 502 আ1]] 10110 
006 65800916.1010616 216 চ্ে0 11865 11 2 781180 0£ 711015) 04£ & 
10081)5 10613810901 €0 1015 119১ 50 81311108116 00 5০০ 2170 ০০ 
50101165008 1 ০2101000161 19062.005 00600 : 

036 100 1021: 8019 2. 11016101170) 
736 00 1061 5170065 ৮615 10170. 

09760 [55885 £% 42171578001 12156019, ০1. 18৫. 05 [২109810 
[70656801061 [6৬ ০) 1958], 9০0. 20-21. 

৪২। 901195 50620) 012 1001196 1015 16501001018 0৫ ০0701- 
118001) 0] 006 50100195১ 791:0) 22 1775, ১:1770175 07 752177%74 
1376) ৬০1. 1 [[.070002; 1845], 2 186. 

৪৩। আমেরিকার প্রথম প্রেমিভেণ্ট জর্জ ওয়াশিংটন [050:256 ৬/৪8- 
17000] ছিলেন এই সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি । 

৪৪। মাকিন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হইতে উদ্ধত নিয়লিখিত অংশে 
সাম্ভিত্িক মানবাধিকারের বাণী প্রচার করা হইয়াছে £ ***আও 13010 
17656 00301990006 56165106171) 0086 ৪11 10061) 26 ০1981660. 60181. 


3৭8 উনবিংশ শতাব্দীর 


0790 0565 ৪16 200060 15 061 02652601 ভ1৮0 ০2:01) 0008116- 
81819 03161) 0780 8100196 01856 816 14106) 119: 200 006 01 
3016 ০৫6 17911010655১-11986 00 520016 011652 1181969) (9059102002103 
816 11950100660. 200017£ 10625 061151776 00611 1036 00115 11010 
006 50152176046 0০ £0501)20১--[086 ডা100060521 210 [70100 ০08 
4€30-511206156 60909012095 0০8006615০০: 00656 205) 1015 00০ 1২18106 
0৫ 059 090016 00 2161: 0: 00 2091151) 10 200 00 17800066176 
30561010610 18576 15 10015020020 01 500) 13111901195 120 
01£910121158 15 00215 11 5001) 10100) 25 00 0260 51081] 56210) 
10005 11215 00 90600 00911 980965 220 13917910935. : 076 
15565 £% 42871612021) £21256019,) ৬০1. 1778. 105 [1009210 [7019 
8061 


৪৫ | 41796 16701) 1২6৮০110012 ৮725 190 50001) 000000150০0: 
405 2521050 00019558010. [0 25 18006] 036 02105 000501006 
৩৫6 ৪ ৪56 89961000186 0৫ 1)609109£906003 ০0110101079) 17)0181 
৪0012] 8০015010010) 001101021, 2170 12116101158. 9105715 1709171565160 
165015101 2£81750 0210601:165 01 1011850107560. »71:0105,10156 20010 
10100 ৪119 04 036 10176 061100. 0 20600:800 £0610017010 008 
1080. 031071752690 10 032 16150 ০0৫ 10015 5201৬.) 006 1709100191016 
120015 60 50220106102 2170. 1000905 1:23016176 6000 021:096091] 
জা878১ 016 0০171161001116 902170191 1001061)5 1190560 00001 006 
79016 5 £০0561701)806 7301165১800 ০1:85) 006 1:0081535 
02199006108 0:৫6 13081270105 2190 08211561150 05 00০ 6০0195193. 
6681 80966015 ০0: 10551 0630001500১ 006 £:165003 10191016 ০ 
0015 20৬,58 285029801:5 2100. 0611: 107110150615--21] 00636 ০1:00020- 
50817065 00170001160 দ10) 006 £008 01 1067 200. 712208106 


10889 01) 006 ৬৪003 90191600 04 1)01291) 117661936 00 ৮০156 (81 
£686 ৪০-111901117)6 0005018৮০0৫ 0000181 আ809) 110) 6:০- 
01210060002 006 1097)5 51)0010 10 1013£61 0৫ 006 10070-918 563 
০6 056 ভিজ: নু, 0.1109262 00) 2 215 5০6৮5] 00৮20 
[0,070 1948], 41100900000”, 0. 1. 

৪৬। 7156 71250) 25৬০1001013 11563 10 056 00750800817053 01 


ককা010 00012101925 & 16:1616106 001136 002 01781086. 10 :166105 ৪ 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ১৭৫ 


161081091016 ০0100212)018106105, 0:0০% ০৫ 02 78859£6 11010 & 
€80150158119610) 2115009018015 00165 60810 0706 1098 ০০0 
60018 2816 006 20005 0৫ 60025 ০07509569010175, ০. লু, 8০1] (6.5 
276 215707 26/01%50% [10000291931], 17000006000) 0. হু. 

৪৭ | 110010029 [21196 2 776 266 ০011362501১ 221 675 75 
[1,000020১ 19 81১ 2, 2. 

৪৮]. 0. 280055620: 776 90042] 00760 8 ৫. ৮5 
লু. 0.100291 [140280017১ 1948]১ 2. 105. 

৪৯ 001) 90021610111 2 77950190620 ০ 1/0171 [ 08100 
01102859, 

৫০ £0]0 20006 1800১***006 1000181 2150 1099£1786156 50 
58560 75 00 £:926 00159258] [6191501) 1২০৮০110100] 27029 
17700 ৪,267 11609180016 83 006 06 19 62101000165, 2180. 50101793 
100 00০ 015182 10010001565 ড/1)101) €152 010) 60 :081191) 0100817- 


€101510 11105 ৫6911000100, [0112 1,650013 8 000615 : এ 
1715601) 07 127,157 169726%6 


৫১ | ৬/111120) ৬৬010501005 77726661) 2 72719) 51722. 

৫২। প্রতিদিন প্রাতে আহার করিয়া, একখানি পান্ধীতে আরোহণপূর্ববক, 
তিনি [ হেয়ার সাহেব --1092 [7919 ] ন্বীয় নামে প্রসিদ্ধ বর্তমান হেয়ার 
্র্ট হইতে বাহির হইতেন। প্রথমে তাহ।র নিজেব প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা ও 
স্কুলগুলি পরিদর্শন করিতেন , তৎপরে যে সকল দরিদ্র বালকের পীভার সংবাদ 
পাইতেন, তাহাদের ভবনে গিয়া! তাহাদিগের ওঁষধ ও পথ্যার্দির বাবস্থা করিতেন 3 
অবশেষে হিন্দু-কলেজে গিয়া উপস্থিত হইতেন ; সেখানে প্রত্যেক শ্রেণীর, বলিতে 
কি প্রত্যেক বালকের, কার্য্য পরিদর্শন করিতেন ) এইরূপে সমন্ত দিন সহরের নানা 
স্থানে ঘুরিয়৷ বেড়াইতেন ; সায়ংক।লে বাসভবনে ফিরিয়া যাইতেন।, শিবনাঁথ 
শাস্ত্রী £ 'রামতঙ্ছ লাহিভী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ? [ ১৩৬২ ], পৃ. ৪৯-৫০। 

৫৩। “স্কুলের বালকর্দিগের প্রতি হেয়ারের যে কি প্রেম ছিল তাহা বর্ণনীয় 
নহে। তাহাদিগকে দেখিলে তাহার এত আনন্দ হইত যে, তিনি আর সকল 
কাজ ভূলিয়। যাইতেন। মধ্যে মধ্যে স্কুলে আদিবার সময় নিষ্নশ্রেণীর শিশ্ুদিগের 
জন্য খেলিবার বল কিনিয়া আনিতেন। স্কুলের ছুটি হইলে এ বল উর্ধে 
ধরিয়া! উদ্ধাু হইয়৷ শিশুদলের মধ্যে ঈাড়াইতেন ; তাহার! চারিদিক হইতে 


১৭৬ উনবিংশ শতাবীর 


আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়! ধরিত ; কেহ কোমর 'জড়াইত ১ কেহ গাত্র বাহিয়া 
উঠিবার চৈষ্টা করিত) কেহ বা স্বন্ধে ঝুলিত তিনি তাহাতে মহ! আনন্দ 
অনুভব করিতেন । তদেব। পৃ. ৫*। 

৫৪ বেখুন [10107] 8111096 10117705561 8900009] ছিলেন 
তৎকালীন এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি ও গভর্ণর জেনারেলের মন্ত্রিসভার 
অন্যতম সভ্য । 

৫৫। “***হেয়ার যেমন বালকদিগের শিক্ষা লইয়া! মাতিয়াছিলেন, বীটন 
তেমনি বালিকাদিগের শিক্ষা লইয়া একেবারে মাতিয়া যান। তিনি 
সর্বদাই তাহার নব-প্রতিষ্ঠিত স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিতেন ; আসিবার 
সময় বালিকার্দিগের জন্য নানা উপহার লইয়া আসিতেন ; মধ্যে মধ্যে 
বালিকার্দিগকে নিজ ভবনে লইয়া! গিয়া মূল্যবান উপহার সামগ্রী দিয়া গৃহে 
প্রেরণ করিতেন; কখনও কখনও চারি পায়ে ঘোড়। হইয়! শিশু বালিকার্দিগকে 
পৃষ্ঠে তুলিয়া খেল! করিতেন | তেব । পৃ. ১৭০। 

৫৬। যোগেশচন্দ্র বাগল £ “উনবিংশ শতাব্দীর বাঁংল।; 

৫৭1 ডিরোজিওর শিক্ষায় [75715 1,003 15121) 1021:0210] 
সমাজদ্রোহিতার কথ প্রচার করা হইতেছে মনে করিয়া হিন্দুকলেজের কর্তৃপক্ষ 
তাহাকে পদচ্যুত করা স্থির করেন। ডিরোজিও এই খবর জানিতে পারিয়া 
নিজেই পদত্যাগ করিয়! কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র লিখেন। 

৫৮। বিপিনচন্দ্র পাল £ “নবযুগের বাংলা, 

৫৯। যোগেশচন্দ্র বাগল £ "উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাঃ 

৬*। “আলোচনার বিষয় হত- স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বনাম অদুষ্টবাদ+ ঈশ্বরের 
অস্তিত্বের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ যুক্তি, পুতুল পুজা ও পুরোহিততন্ত্রের অসারতা, 
ত্বদেশপ্রেম প্রভৃতি । তদানীন্তন হিন্দুসমাজে সতীদাহ, স্ত্রীশিক্ষার অভাব, 
বিধবার্দের দুর্দশা, জাতিভেদ, প্রাচীন দেশাচারের বাড়াবাড়ি_-এ সব কিছুর 
বিরুদ্ধেই ডিরোজিওর ছাত্রদের শাণিত যুক্তি ও স্বাধীন মতামত এই সভায় 
প্রকাশিত হত।” প্রণবরগ্তন ঘোষ £ “উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও 
সাহিত্য? 

৬১। হিরচন্দ্র ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, রামতন্ছ 
লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব অনেকেই ক্রমে সরকারী নানা বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদে 
নিয়োজিত হইয়াছিলেন। তখন ইংরেজ-বাঙালী-নিধ্বিশেষে ছোট বড় প্রায় 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত। ১৭৪ 


সকল কর্মচারীই উৎকোচ গ্রহণ করিত। ডিরোজিও-শিত্দল স্বীয় চরিত্রবলে 
এই রেওয়াজ ফিরাইয়া দিলেন। বর্ধমানে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের এইজগ্য যেমন 
এক দল কর্মচারী শক্র হইয়াছিল, তেমনই এক দল তাহাকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা! 
করিত। তিনি সাধারণের শ্রদ্ধ! প্রীতি অজ্জন করিয়াছিলেন। রামতন্ট 
লাহিড়ীর ধশ্মনিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। আদর্শ শিক্ষাব্রতীরূপে তিনি পরবর্তীকালে 
প্রদিদ্ধি লাভ করেন । রাঁধানাথ শিকদার নিভীঁক তেজন্বী পুরুষ ছিলেন। 
পূর্বে ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি পদস্থ কর্মচারীরাঁও কুলিমজুর “বেগার” খাটাইতেন। 
দেরাছুনে এবংবিধ কারধ্যের জন্য এক ম্যাজিস্ট্রেটকে রাধানাথ যথোচিত শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। এজন্য তাহার কিঞ্চিৎ জরিমান। হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহাতে 
যে আন্দোলন হ্থরু হইল, তাহার ফলে ও অঞ্চলে এই আইন-বিগহিত বেগার- 
প্রথা রহিত হইয়া যায়। যোগেশচন্দ্র বাঁগল £ “উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, 


৬২। “১৮৪৯-৫০ সালে গবর্ণর জেনেরালের ব্যবস্থাপক সভাতে কয়েকখানি 
আইনের পাঁগুলিপি উপস্থিত হয়। ভারতবামী ইংরাজদিগকে এদেশীয়দিগের 
সহিত বিরোধস্থলে কোম্পানির ফৌজদারী আদালতেরও দণ্ডবিধির অধীন করাহি 
এ সকল পাওুলিপির উদ্দেশ্য ছিল। এদেশীয়দিগকে ইংরাজদিগের অত্যাচার 
হইতে রক্ষা করা এ আইনের লক্ষ্য ছিল। ইহাতে কলিকাতাবাসী ইংরাঁজগণ 
এ সকল পাওুলিপির “কালা আইন? [819০1 4১০০] নাম দিয় তদিরুদ্ধে ঘোর 
আন্দোলন করেন।"**ইংরাজগণ গবর্ণমেণ্টের প্রতি গালাগালি বর্ষণ আরম্ত 
করিলেন। তখন দেশের এমনি অবস্থা যে, সেই উৎকৃষ্ট আইনগুলির সপক্ষে 
বলিবাঁর জন্য কেহই ছিল না। তখন কেবলমাত্র রামগোপাল ঘোষ লেখনী 
ধারণ করিলেন ; এবং 4 আআ [32008115 01) 09:68 10806 200, 
০0100001215 ০৪119] 71801 4১০০ নামে একখানি পুস্তিক। প্রকাশ 
করিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী: “রামতন্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, 
[ ১৩৬২ 1, পৃ ১১৮-১১৯। 


৬৩ [75 [109551017818171910] 23 ৫, 06৪15 ০01£ 0506 00006 
০0৫ 5:0081105. [76 15610 0020 900 এয 1015 10008109] 15002 
০:99050. 211 10018 21115 20008100006 20001021910 00611 0110 
101£10657. 4১559201176 6০ 17100 1 [10019 23 7211 28 11 0009: 
৩০016193) 91151159115 00676 আ৪91780018] 50081855 2120 0616666 
2520010. 90052158010 0৫ 0019 60109111085 09৫0 0106 68036 ০: 


১৭ 


১৭৮ উনবিংশ শতাবীর 


06819020010 0৫ [17019 1006 91510002109, 011630 দা 616 16990151916 
0৫ 0591001095/11)6 009 092161791 ৪0021105.+-1310091701092 
11091010909: 2 17256079) 07 70188021770 ৬০1. [1000 19349, 
00, 016-11.7. 


৬৪। শিবনাথ শাস্ত্রী ঃ রামতন্্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ; 
[ ১৩৬২ 7, পৃ. ৯৬। 

৬৫। তরদদেব। পৃ. ৮৭। 

৬৬। মোহিতলাল মজুমদার ঃ “বাংলার নবযুগ” 

৬৭। র্লাজনারায়ণ বস্থ £ “সে কাল আর এ কাল? [১৩৬৩], পৃ. ৪৫-৪৬। 

৬৮। শিবনাথ শান্ধী £ 'রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বজসমাজ* 


[ ১৩৬২ 7, পৃ. ৮৬। 

৬৯। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় £ বাঙালীর রুচি” ২ “সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
তীর্ঘসঙ্গমে” 
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৭১ সাধনা” [ ১ম বর্ষ, ১ম ভাগ 7, পৃ. ২৪৯। 
৭২| “সাধনা” [১ম বর্ষ, ২য় ভাগ), পৃ. ৮৯। 
৭৩ বিপিনচন্দ্র পাল ২ “নবযুগের বাঁংল।; 


চতুর্থ অধ্যায় 
খানব-সভ্যতাঁর ইতিহাসে দেখা যায় যে, এক-একট জাতির চরম দুঃসময়ে 
এক-একজন শক্তিমান পুরুষের আবির্ভাব হয়। তাহার বজকঠিন হস্তের পীড়নে 
জাতীয় জীবনের সমস্ত জঞ্জাল অপস্থত হইয়। যায়-_-জাতির সম্মুখে প্রসারিত হয় 
অগ্রগতির স্ুপ্রশস্ত রাজপথ । ইতিহাসের এইরূপ ঘটনাকে স্থুলদৃষ্টিতে আকম্মিক 
ধলিয়া মনে হইলেও একটু তলাইয়। দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যুগান্তকারী 
একক ব্যক্তিসত্তা_তাহা যত বড়ই হউক না কেন- তাহার শুভাভির্ভাীব সম্ভব 
হইয়া উঠে যুগের সমষ্টিগত সংহত শক্তিকামনায় । বেদনাপীড়িত যুগমানস যখন 
ছুর্ষোগের অমানিশায় আলোকের আকাজ্ষা করে--দেশ ও জাতির ইতিহাসে 
যখন ধ্বংসন্ত্ুপের মধ্য দিয়া নবজীবন উন্মুখ হইয়া উঠিতে চায়, তখন সেই 
জাতীয় ভাব ও কামনার মূর্ত প্রতীকরূপে আবিভ্ভ্ত হন যুগপাঁবক এক 
মহামানব । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষলগ্নে বাঙলাদেশে রামমোহনের আবির্ভাব এই 
এতিহাসিক সত্যেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠ করিয়াছে । 
বাঙলাদেশে তখন প্রাচীন সমাজ ও রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থা৷ ভাঙিয়া পড়িয়াছে, 
দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিও বিনষ্ট । যুগজীর্ণ প্রথা ও প্রাণহীন সংস্কার জাতির 
জীবনশ্রোতকে স্তৰ করিয়া দিয়াছে । ধর্মের নামে চলিয়াছে যুক্তিহীন গৌড়ামি 
ও অন্ধবিশ্বাসের রাঁজত্ব। সতীদাহের মতো নির্মম প্রথাও ধর্মের মুখোশ পরিয়া 
সামাজিক মর্যাদী লাভ করিতেছে । ধর্মশাস্ত্রের অপব্যাখ্য। করিয়া ও নিজেদের 
স্থবিধামত শাস্ত্বচন উদ্ধৃত করিয়৷ ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণ সমাজের শ্বাসরোধ 
করিবার নব নব পন্থ। আবিষ্কার করিতেছেন। জাতীয় জীবনের এই নিরঙ্ধ 
অন্ধকারে অরুণাভাস স্চিত হইল ইংরাজের এদেশে আগমনে । পলাশীর যুদ্ধের 
পর বণিক ইংরাজ বাণিজোর সঙ্গে সঙ্গে দেশের শাসনক্ষমতাও হস্তগত করিয়। 
লইতেছিল। ইংরাজের ভাব-ভাবনা ও রীতিনীতির সংস্পর্শে আসিয়৷ বাঙালীর 
অবরুদ্ধ জীবনচেতনায় মুক্তিসংকেত বাঁজিয়া উঠিল। ইতিহাসের অমোঘ বিধানে 
বহুকালের স্ুপ্তির পর রাঙালীর জীবনে একট] নবজাগরণের স্চন। দেখ। দিল। 
অন্ধকার হইতে আলোকে উত্তরণের জন্ত--মহতী বিনষ্টির মধ্যে নবস্থ্টির দ্বার 
'উদ্ঘাটনের নিমিত্ত বাঙলার যুগমানসে একট] অক্ফুট কামনা জাগিয়া উঠিল। 
রামমোহন রায় বাঙালীর এই মুক্তিপ্রয়াসী মনেরই প্রাণবান বিগ্রহস্বরূপ। 
বাঙালীর ভাব-কল্পনা, বাঙালী-চরিত্রের অস্তনিহিত ধর্মান্ভূতি ও মানবতাবোধ 
রামমোহন রায়কে আশ্রয় করিয়। প্রকাশলাভ করিয়াছিল । 


১৮০ উনবিংশ শতাব্দীর' 


বাঙালীর সমাজচিন্তায়, রাষ্ট্রভাবনায়, জানসাধনায় ও ধর্মচেতনায় রামমোহন 
নৃতন নৃতন মুক্তিপথের ইঙ্গিত দিয়! গিয়াছেন। বাঙলাদেশ তথা সমগ্র ভারত- 
বর্ষের আধুনিক চিন্তার জগতে তিনি অগ্রনায়কের ভূমিক গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তাহার বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে দেশের মধ্যে নবজীবনের সাড়া পড়িয়া 
গিয়াছিল। প্রচলিত কুপ্রথা ও ভ্রাস্তবিশ্বীসের কবল হইতে তিনি ধর্মকে মুক্ত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, প্রবল বিরোধিতা সত্তেও ধুগপ্রাচীন নির্যম স্তীদাহ- 
প্রথার উচ্ছেদরসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে এদেশে 
আধুনিক শিক্ষ। প্রচলনের জন্য অগ্রণী হইয়াছেন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে দেশবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্টে বিভিন্ন আন্দোলন গড়িয়া 
তুলিয়াছেন। 

তাহার এই যে বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টা, ইহার মূল প্রেরণা তিনি লাভ করিয়া" 
ছিলেন একটি অকপট ধর্মবোধ হইতে । এই ধর্মবোধই তাহার অন্তরে চির- 
জাগ্রত থাকিয়া তাহাকে নিরস্তর বিভিন্ন জনহিতকর কার্ষে অনুপ্রাণিত 
করিয়াছে ।৯ তাহার এই ধর্মবোধের অনিবার্ধ ফলস্বরূপ একদিকে ছিল তাহার 
অপরিসীম ঈশ্বরভক্তি, অপরদিকে স্থগভীর মানবপ্রেম । বস্তৃতঃ তীহার ঈশ্বর- 
ভক্তিই তাহাকে মানবপ্রেমে দীক্ষা দাঁন করিয়াছিল । “ঈশা বাশ্তমিদং সর্বম৮_ 
ঈশ্বর সম্বন্ধে এই প্রতীতি তাহার চিত্বকে বিশ্বমানবের প্রতি প্রসারিত করিয়া 
দিয়াছিল। জীবের মধ্যে শিব দর্শনের যে বৈদাস্তিক এতিহা, তাহা তাহাকে 
সমগ্র বিশ্বের মানবগোষীর সহিত একাত্মতাবোধে উদ্বদ্ধ করিয়াছিল। ইহার 
ফলে তাহার অন্তরে ধর্মসন্বন্ধে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত একটা উদ্দার সাম্যবোধ 
সঞ্চারিত হইয়াছিল । হিন্দু মুসলমান, থ্ীষ্টান-_সকল সম্প্রদায়ের ধর্মমতকেই 
তিনি সমানভাবে শ্রদ্ধা করিতেন। বেদ-উপনিষদ, কোরান, বাইবেল প্রভৃতি 
ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়! তিনি এই সিদ্ধান্তে আমিয়াছিলেন যে, সকল ধর্মেরই মূল 
নীতি এক ।২ ঈশ্বর একমাত্র, অদ্বিতীয় ও তিনিই সকলের উপাশ্য-_-এই মূল 
মতে নকল ধর্ষেরই এঁক্য আছে । সকল ধর্মই দুইটি মৌলিক সত্যকে আশ্রয় 
করিয়াছে; তাহার্দের একটি- ঈশ্বরভক্তি, অপরটি-মানবপ্রেম। রামমোহনের 
নিজের কথায়-_“মন্ুত্তের যাবৎ ধর্শ ছুই মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এক এই" 
যে সকলের নিয়ন্ত1 পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা দ্বিতীয় এই ষে পরস্পর সৌজন্যতে 
এবং সাধু-ব্যবহারেতে কাল হরণ করা 2 

ধর্মজগতে রামমোহন বৈষম্যের মধ্যে সাম্য স্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন। তিনি- 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত। ১৮১ 


“হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্তের এঁক্য নির্দেশ 
রুরিয়] ধর্মের ক্ষেত্রে সাম্যভিত্তিক একটা! সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
্রন্ম, আল্লা; গড. প্রভৃতি নামে একই নিরাকার নিগুণ পরমেশ্বরের উপাসনা 
করা হয়। অতএব সম্প্রদায়ের বিভিন্নত! অনুসারে উপাসনা-পদ্ধতিতে পার্থক্য 
থাকিলেও পারস্পরিক মিলনে কোনো বাধা থাকিতে পারে না। সম্প্রদায় 
থাকিলেও সাম্প্রদায়িকতা যেন না থাকে, অর্থাৎ এক সম্প্রদায় যেন অপর 
সম্প্রদায়কে বিধমীঁ বলিয়া দ্বণা না করে; উপাশ্তের এঁক্য অনুভব করিয়া সকল 
সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন পারস্পরিক আত্মীয়তাবোধ সঞ্চারিত হয়__ইহাই 
রামমোহন বিশেষভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য 
এই যে ধর্মমত-_যাহাতে ঈশ্বরকে এক ও অদ্িতীয় বলিয়। নির্দেশ করা হয়__ 
যাহাতে ধর্মসম্বন্ধে একট! উদ্ধার সাম্যবোধ সঞ্চারিত হওয়ায় কোনে সম্প্রদ্নায়েরই 
প্রতি ঘ্বণ! ব। দ্বেষভাব থাকে না, ইহাকে রামমোহন বলিয়াছেন [0101561521 
চ২৪118107) বা সর্বজনীন ধর্ম । 

রামমোহন সকল ধর্মের লোককে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে বাধিবার আদর্শ গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার মতে, যে-নামেই যে ঈশ্বরকে ডাকুক, ঈশ্বরভক্তি থাকাটাই 
হইল মূল কথা। ঈশ্বরভক্তি ও তাহার ফলম্বরূপ মানবপ্রেমকে আদর্শরূপে 
গ্রহণ করিয়া যে ধর্মই অবলম্বন কর! হউক, সকল ধর্মই সমান। প্রত্যেক 
ধর্মেরই দেশ, কাল ও অবস্থা অনুসারে একটি বিশিষ্ট পথ আছে। চিরাগত 
বিশেষ রূপটি রক্ষা করিয়। প্রত্যেক ধর্মই তাহার নিজন্ব পথে পরিক্রমা করিবে, 
কিন্তু সম্মুখে থাকিবে একটি মহান আদর্শ-_সে আদর্শ সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ। 
অতএব কোনো ধর্মের অবলুপ্তি ঘটুক ব! এক ধর্ম অপর ধর্ষের সঙ্গে যুক্ত 
[ 706:590 ] হইয়া! এক হইয়। যাক, ইহ] কাম্য নয়। পারস্পরিক ভাব-বিনিময় 
ও আতীকরণের [85810119007] পথে অগ্রসর হইলে এবং সর্বজনীন ধর্ষের 
আদর্শ গ্রহণ করিলে প্রত্যেক ধর্মই পূর্ণ হইতে পূর্ণতর রূপ গ্রহণ করিবে। 
দেশোচিত, কালোচিত এবং সম্প্রদ্দায়গত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াও প্রত্যেক 
ধর্মের সুষ্ঠ বিকাশ ঘট] সম্ভব__যদি তাহার লক্ষ্য থাকে সর্বজনীন ধর্মবোধ ও 
বিশ্বমানবতা। 

বিভিন্ন আপাতবিরোধী ধর্মসাধনার অস্তমিহিত মূল সত্যকে রামমোহন 
সমন্বয়স্থত্রে গাঁথিতে চাহিয়াছিলেন। এইজন্য ঘরে-বাহিরে যখনই কোনো 
সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে ভক্তি ও মানবগ্রীতির পরিচয় পাইয়াছেন, 


১৮২ উনবিংশ শতাব্দীর 


তখনই সেই সম্প্রদায়ের প্রতি আত্মীয়তার হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন। তাহার 
রচন! হইতেই ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়। 

ভারতবর্ষের একেশ্বরপন্থী উপাসক-সশ্প্রদায়গুলির মধ্যে মিলনসেতু রচনার 
উদ্দেশ্টে তিনি বলিয়াছেন, _“ধাহার এই বেদবাক্যে বিশ্বাস রাখেন যে “একমে- 
বাদ্িতীয়ং ব্রন্ম* ; “নৈব বাচা ন মনসা! প্রাপ্ত,ং শক্যো ন চক্ষৃষা। অস্তীতি ক্রব- 
তোহন্থাত্র কথং তছুপলভ্যতে? অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল একই দ্বিতীয়রহিত হয়েন? ; 
“সেই পরমাত্মাকে বাক্যের দ্বারা ও মনের দ্বারা অথব চক্ষুঃ দ্বারা জানা যায় না 
তত্রাপি জগতের মূল 'ও আশ্রয় অন্তিবূপ তেঁহ হয়েন এই প্রকারে তাহাকে 
জানিবেক ; অতএব অস্তিবূপ তাহাকে যে ব্যক্তি জানিতে না পারে তাহার 
জ্ঞানগোচর তেঁহ কিবূপে হইবেন ?_এবং এই বাক্যাঙ্ছসারে আচরণে যত্ব করেন 
যখৈবাত্মা পরস্তদ্ৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা। ্থখছুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা 
পরে ॥? অর্থাৎ 'কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি যেমন আপনাকে সেইরূপ পরকেও দেঁখিবেন, 
স্থখ ও ছুঃখ যেমন আপনাতে হয় সেইরূপ পরেতেও হয় এমত জানিবেন»”__- 
তাহাদের কর্তব্য এই যে ব্বদেশীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তিতে এই এই নিষ্ঠা ও আচরণ 
দেখেন তাহাদের সহিত অতিশয় প্রীতি করেন, যগ্যপিও তাহারা এ সকল শরৃতির 
সাক্ষাৎ অধ্যয়ন না করিয়া তাহার তাতৎপর্যযার্থের দ্বারা পরমেশ্বরেতে তৎপর 
হইয়া থাকেন । দশনাম। সন্ন্যাসিদের মধ্যে অনেকে, এবং গুরু নানকের সম্প্রদায়, 
ও দরাঢুপন্থী, ও কবীরপন্থী, এবং সন্তমতাবলম্থি প্রভৃতি, এই ধর্ধাক্রাস্ত হয়েন; 
তাহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্তব্য হয় ।৮৪ 

আবার বিদেশীয়দের মধ্যে ধাহারা একমাত্র পরমেশ্বরকে শ্ুদ্ধভাবে উপাসনা 
করেন এবং পরার্থপরতার পরিচয় দেন, তাহাদিগকেও রামমোহন একান্ত আপন 
জন বলিয়। গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন £ “বিদেশীয়দের অন্তঃপাঁতি ইউরোপীয়, 
তাহাদের মধ্যে ধাহারা পরমেশ্বরকে সর্বথা এক জানেন ও মনের শুদ্বভাবে কেবল 
তাহারি উপাসন। করেন এবং দয়ার বিস্তীর্ণতাকে পরমার্থসাধন জানেন 
তাহাদ্দিগ্যেও উপাশ্তের এক্যান্থরোধে অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা! কর্তব্য হয়। 
তাহারা যিশুীষ্টকে পরমেশ্বরের প্রেরিত ও আপনাদের আচার্য কহেন ইহাতে 
পরমার্থ বিষয়ে আত্মীয়ত। কিরূপে হয় এমন আশঙ্কা উচিত নহে; যেহেতু 
উপাস্তের এঁক্য ও অনুষ্ঠানের এক্য উপাসকদের আত্মীয়তার কারণ হইয়। 
থাকে 1১৫ 

রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পিছনে ছিল একটি মহান উদ্দেশ্য । 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিস্ত। ১৮৩ 


বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা এক ও অদ্বিতীয় পরমেশখবরের উপাসক, 
তাহাদের একত্র মিলিত করিয়। তিনি একটি সর্বধর্মীয় উপাসনাসভা গঠন 
করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্রাক্মদমাজকে তিনি কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ে 
পরিণত করিতে চাহেন নাই । হিন্দু; মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের 
লোকেরই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়! উপাসনায় যোগদানের অধিকার ছিল। ব্রাঙ্ষ- 
সমাজের "':চ50 70660-এ ইহার পরিচয় পাওয়] যায়। ইহাতে ট্রান্টীদের প্রতি 
এইরূপ নির্দেশ দেওয়। হইয়াছে যে, তাহারা! “:*:8091] 2770 09 1:00 01106 
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ত্রা্ষসমাজে সকল সম্প্রদায়ের লোককে এইবপ সমান অধিকার দানের উদ্দেশ্ঠ 
ছিল এই যে, পরস্পর একসঙ্গে উপাঁসন। করিতে করিতে ধর্মীয় স্বাতন্থ্যবোধ ও 
গোৌঁড়ামি দূর হইবে-_ সকল ধর্মকেই সমান মনে হইবে এবং সর্বজনীন ধর্ম বোধের 
দিকে মন অগ্রসর হইবে । 
রামমোহন রায় যে-সকল ব্রহ্ষসংগীত রচন। করিয়াছেন, তাহাতে সর্ব- 

সম্প্রদায়ের গ্রহণীয় এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের বন্দনা করা হইয়াছে । নিয়ের 
গানটি ইহার উদ্দাহরণন্বরূপ : 

'ভাব সেই একে। 

জলে স্থলে শৃন্যে যে সমান ভাবে থাকে । 
যে রচিল এ সংসার, 
আদি অন্ত নাই যার, 
সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাকে ।*? 
এখানে স্পষ্টতঃই সর্বব্যাপী, নিরাকার, অদ্ভিতীয় পরমেশ্বরের কথা বল৷ 

হইতেছে। হিন্দুর ব্রহ্ম, মুসলমানের আল্লা, গ্রষ্টানের গড, এই ঈশ্বরকল্পন। হইতে 


১৮৪ উনবিংশ শতাব্দীর - 


ত্বতন্ত্রনহে। অতএব সকলেই এই উপাসনাসংগীতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। 
সকল সম্প্রদায়ের ধর্মবোধের এই যে সমম্বয়সাধন, ইহা রামমোহনের ধর্মবিশ্বাসেরই 
একাস্ত অন্ুগত। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের গভীরে প্রবেশ করিয়া! রামমোহনের এই 
দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল ষে, ঈশ্বর অদ্বিতীয় ও নিরাকার এবং তিনি সর্বব্যাপী। 
রামমোহনের ব্রদ্মসংগীতে তাহার এই ধর্মবিশ্বাসেরই আবেগমধুর প্রকাশ । 
নিরাকার অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে বিশ্বাসই রামমোহনকে ধর্মবিষয়ে সাম্যাদর্শ 
গ্রহণে উদ্ধ্ধ করিয়াছিল।৮ এই আদর্শের পরিপন্থী যে-কোনো ধর্মীয় প্রথা বা 
বিশ্বাসকে তিনি অস্বীকার করিতেন । এইজন্য দেখ যায় ষে, হিন্দুধর্মে গ্রচলিত 
প্রতিমাপুজ। বা প্রতীকোপাসনার বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ় হস্তে লেখনী ধারণ করিয়া 
ছিলেন। 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার" গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন,_-“"*"যাবৎ নাম- 
রূপময় মিখ্য। জগৎ সত্যস্ববপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়৷ সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে 
যেমন যিথ্য। সর্প সত্য রঙ্ছুকে অবলম্বন করিয়] সত্যবপে প্রকাশ পায় বন্তত সে 
রজ্জুই সর্প হয় এমৎ নহে সেইরূপ সত্যন্বরূপ যে ব্রহ্ম তেহে। মিথ্যারূপ জগৎ 
বাস্তবিক ন| হয়েন এই হেতু বেদাস্তে পুনঃ ২ কহেন যে ব্রহ্ম বিবর্তে অর্থাৎ 
আপন ্বর্ূপের ধ্বংস না করিয়। প্রপঞ্চস্বরূপ দেবাদি স্থাবর পধ্যস্ত জগদাকারে 
আত্মমায়! দ্বারা প্রকাশ পায়েন। কিরূপে পণ্ডিতের লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভের 
নিমিত্তে ব্রহ্ষস্ববপে আঘাত করিতে উদ্ভত হয়েন অর্থাৎ তাহাকে পরিচ্ছিন্ন 
বিনাশযোগ্য যূত্তিমান্‌ কহিতে সাহদ করেন। ইহা হইতে আশ্চর্য্য আর অন্য 
কি আছে যে ইন্দ্রিয় হইতে পর যে মন এবং মন হইতে পর যে বুদ্ধি বুদ্ধি হইতে 
পর যে পরমাত্বা তাহাকে বুদ্ধির অধীন যে মন সেই মনের অধীন যে পঞেন্দরিয় 
তাহার মধ্যে এক ইন্দ্রিয় যে চক্ষু সেই চক্ষুর গোচরযোগ্য করিয়া কহেন।, 
হিন্দুধর্মের মূল শিক্ষা যে নিরাকার একেশ্বরের উপাসনা, ইহা প্রমাণ 
করিবার জন্য রামমোহন বেদ-বেদাস্ত-উপনিষদের আশ্রয় লইয়াছিলেন। 
“বেদান্ত গ্রস্থ'-নামক পুস্তকের ভূমিকায় এই বিষয়ে তাহার মন্তব্য ম্মরণীয় £ 
“বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার ছারা এবং বেদ্াস্তশাস্ত্রের বিবরণের দ্বারা এই 
প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সকল বেদের প্রতিপাদ্য সন্্রপ পরক্রহ্ম হইয়াছেন। 
যদি বপগুণবিশিষ্ট কোন দেবতা কিন্ব। মনুষ্য বেদাস্তশান্ত্বের বক্তব্য হইতেন তবে 
বেদাস্ত পঞ্চাশদ্ধিক পাঁচ শত সুত্রে কোন স্থানে সে দেবতার কিন্ব। মন্ুষ্তের 
প্রসিদ্ধ নামের কিন্বা রূপের বর্ণন অবশ্ত হইত কিন্তু ওই সকল স্ত্রে ব্রহ্ষবাচক 
শব্দ বিনা দেবতা কিম্বা মনুম্তের কোন প্রসিদ্ধ নামের চচ্চার লেশ নাই। যদি 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ১৮৫ 


বল বেদে কোন কোন স্থানে রূপগুণবিশিষ্ট দেবতার এবং মন্ুত্ের ক্রহ্মত্বরূপে 
বর্ন করিয়াছেন অতএব তাহার! সাক্ষাৎ ব্রহ্মদূপে উপান্তয হয়েন ইহার উত্তর 
এই অত্যক্প মনোযোগ করিলেই প্রতীতি হইবেক ঘে এমত কথনের দ্বার। ওই 
দেবতা কিনব মন্ুত্তের সাক্ষাৎ ব্রদ্ধত্ব প্রতিপন্ন হয় নাই যেহেতু বেদেতে যেমন 
কোন কোন দেবতার এবং মন্ুযোর ব্রদ্ষকথন দেখিতেছি সেইরূপ আকাশের এবং 
মনের এবং অল্নাদির স্থানে ২ বেদে ব্রহ্মত্বরূপে বর্ন আছে এ সকলকে ব্রহ্ম কথনের 
তাৎপধ্য বেদের এই হয় যে ব্রহ্ম সর্বময় হয়েন তাহার অধ্যাস করিয়। সকলকে 
্রন্মরূপে স্বীকার করা যায় পৃথক পৃথকৃকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বর্ণন করা বেদের 
তাৎপর্য নহে এইমত দিদ্ধাস্ত বেদে আপনি অনেক স্থানে করিয়াছেন তবে 
অনেকেই কখন পশু পক্ষীকে কখন মৃত্তিকা! পাষাণ ইত্যাদিকে উপাস্য কল্পন। 
করিয়া ইহাতে মনকে কি বুদ্ধির দ্বার] বদ্ধ করেন বোধগম্য করা যায় না এরূপ 
কল্পনা কেবল অল্নকালের পরম্পরা দ্বার! এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে ।” 

কেবল হিন্দুধর্মই নয়, খ্রীষটধর্মেরও তথাকথিত একেশ্বরবিরোধী মতবাদকে 
রামমোহন অযৌক্তিক ও কাল্পনিক বলিয়া উভাইয়া দিয়াছেন। প্রচলিত 
খরষ্টধর্মে পরমেশ্বরের [9119:6106 78617)8] তিনটি প্রকাঁরভেদের কথ। বল! হয়-___ 
পিতা [ ঈশ্বর], পুত্র ষীশ্ুববীষ্ট] ও হোলি গোস্ট বা পবিত্র আত্মা। রামমোহন 
অকাট্য যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া এই ত্রীশ্বরাত্বক মত [10০০0:886 ০£ 036 
শ:8105]৯ যে একান্ত অর্থহীন তাহ প্রতিপন্ন করেন। এই বিষয়ে শ্রীরামপুর 
মিশনের তৎকালীন মিশনারীরদের সঙ্গে রামমোহনের মসীযুদ্ধ উপস্থিত হয়। 
রামমোহনের প্রশ্নের উত্তরে মিশনারীদের 4170 ০৫ [13019১-নামক সাপ্তাহিক 
পত্রিকায় ঈশ্বরের ত্রিরূপ সম্বন্ধে একটি ব্যাখ্য। প্রকাশিত হয়। রামমোহন 
তাহার ব্রাহ্মণ সেবধি” পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় “শিবপ্রসাদ শশ্মা*র ছদ্মনামে 
্রীষটীয় মিশনারীর এই ইঈশ্বরব্যাখ্যার বিরূপ সমালোচন। করেন । এই সমালোচনা 
রামমোহনের ধর্মীয়-সাম্য-সংস্থাপক একেশ্বরবাদী প্রচারের পুষ্টিবিধান 
করিতেছে ।১০ রামমোহনের যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্যের পরিচয় দানের নিষিত নিম়্ে 
ইহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল : 

"আপনি প্রথম লিখেন যে “বায়বেলে আমাদিগ্যে জানান নাই যে পিতা৷ ও 
পুত্র ও হোলি গোষ্ট কিরূপে স্থিতি করেন আর তিন ঈশ্বরে এক ঈশ্বর যিনি 
হয়েন তিনি আপনার অনস্ত ও সর্ব্বোৎকষ্ট স্বভাব দ্বারা কি বিশেষ রূপে স্থিতি ও 
ক্রিয়া করেন তাহা৷ আমাদিগ্যে জানাইবার নিমিত্ত লঘুতা শ্বীকার করেন নাই” 


১৮৬ উনবিংশ শতাব্দীর 


তখাপিও বায়বেলের নামোল্লেখ করিয়া তাহারা 'কি'রিশেষ রূপে স্থিতি, করেন 
ও কি কি বিশেষ ক্রিয়া করেন তাহা! পৃথক পৃথকৃ করিয়া! লিখিয়াছেন “যে পুত্র 
ঈশ্বর যিনি পিতা ঈশ্বরের সহিত সর্বকাল ব্যাপিয়৷ আছেন. তিনি ত্বর্গ মর্ত্যকে 
স্থষ্টি করিয়াছেন আর তিনি পাপগ্রস্ত মনুস্তের প্রতি অত্যন্ত কৃপা করিয় 
আপনার মহিমাঁকে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত ত্যাগ করিয়া আপন লঘৃতা স্বীকার 
করিয়াছেন ও ভূত্যের আকৃতি গ্রহণ করিয়া পিতা ঈশ্বরের আরাধনা ও 
আজ্ঞাকারিত্ব স্বীকার করিলেন আর আপন পিতাকে প্রার্থনা করিলেন যে যে 
মহিমা পিতা ঈশ্বরের সহিত স্থ্টির পূর্বে তাহার ছিল এবং যাহাকে কিঞ্চিৎ 
কালের নিমিত্ত আপন হইতে পৃথক্‌ করিয়াছিলেন তাহা তাহাকে দেন আর 
তিনি স্বর্গে যেখানে পূর্বে ছিলেন তথায় পিতার অন্মতিক্রমে আরোহণ করিলেন 
পরে তিনি পিতার দক্ষিণ পার্থে বসিলেন যে পিতা স্বর্গের ও মর্ত্যের তাবৎ 
শক্তিমধ্যস্থ যে তিনি তাহাকে সমর্পণ করিলেন আর ঈশ্বর হোলি গোষ্ট পুত্র 
ঈশ্বরের উপর সাক্ষাৎ কপোতরূপে আসিয়া পুত্র ঈশ্বরের অবতার হইবাতে 
স্বস্তিবাদ করিলেন “পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর হোলি গোষ্ট ঈশ্বর এই তিনের পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ নিবাস [ ছাপার ভূলে__“বিনাশ+ ] পৃথক পৃথক্‌ ক্রিয়া ও পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
সত্তা কহিয়া পুনরায় কহেন যে তাহারা এক হয়েন আর বাসন! করেন যে 
অন্য সকলেও তাহাদের এক হওয়াতে বিশ্বাস করে। তিন পৃথক ভ্রব্যকে 
এক জ্ঞান কর! ক্ষণ মাত্রও সম্ভব হয় না সেই তিনের এক ব্যক্তি স্বর্গে থাকিয়। 
দ্বিতীয় বাক্তির প্রতি প্রসন্নতা দেখান আর তাহার দ্বিতীয় ব্যক্তি তৎকালে 
মর্ত্যলোকে থাকিয়া ধন্ম যাঁজন করেন তাহার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি স্বর্গ মর্ত্য এ 
দুয়ের মধ্যে থাকিয়া প্রথম ব্যক্তির অভিপ্রায়ান্ুসারে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপরে 
আসিয়। উপস্থিত হয়েন। যদি নিবাসের পার্থক্য ও আধারের ও ক্রিয়ার ও 
কর্মের পার্থক্য বস্ত সকলের পৃথক হইবার ও অনেক হইবার কারণ ন। হয় তবে 
এককে অন্য হইতে পৃথক্‌ জানিবার অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে পর্বত পৃথক ও মনুয্য 
হইতে পক্ষি পৃথক তাহার প্রমাঁণ কিছু রহিল না."* |৮৯১ 

্রষটীয় ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া! রামমোহন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, 
্ীষ্টধর্ম যুলতঃ ঈশ্বরের একত্বমূলক বা 0046: মতবাদ প্রচার করিতেছে। 
এইজন্ই তিনি পাদরিদের প্রচারিত পু':1015-তত্ব মানিয়া লইতে পারেন 
নাই । শ্রীষ্টধর্ম-প্রচারিত ঈশ্বরৈক্যমূলক মতবাদ বাঁ [00081181215 রামমোহনের 
অন্তরে এরপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, তিনি নিজেকে 43100 071582197)+ 


বাঁংঁল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ১৮৭ 


বলিতে আনন্দ পাইতেন এবং কলিকাতায় 77721091290 00002516660 
নামে একটি ধর্মসংঘ স্থাপন করিয়াছিলেন ।১২ 

আসল কথা, কোনো ধর্মেরই প্রতি রামমোহন বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন 
না। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মের কুপ্রথা, ভ্রাস্তবিশ্বাস ও শাস্ত্প্রচারিত অলীক 
গল্পকাহিনীকে তিনি অর্থহীন ও ক্ষতিকর বলিয়া! গণ্য করিতেন। সকল 
ধর্মের মূল সত্যকে গ্রহণ করিয়া তিনি ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছিলেন ষে, 
উপলদ্ধির একটি বিশেষ স্তরে আনিয়া সকল ধর্মই এক নীতি ধোষণ। করে-_ 
সকল ধর্মই সমান হইয়| যায়। প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক সংস্কৃতিতে কতকগুলি, 
ধর্মীয় লোকাচার ও কুপ্রথ1 দেখা যায় এবং জাতীয় সাহিত্যেও সেগুলি স্থান 
করিয়৷ লয়। শান্ত্গ্রচারিত যূল সত্যকে পিছনে ফেলিয়া এইগুলি ধর্মের ক্ষেত্রে 
অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে। রামমোহন এই লোকাচার ও কুপ্রথার 
কদর্য প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়! ধর্মকে ঈশ্বরভক্তি ও মানবপ্রেমের উদার ক্ষেত্রে 
স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। এইজন্যই তিনি একদিকে যেমন হিন্দুধর্মের 
কুপ্রথা ও ভ্রান্তবিশ্বাসের মূলে আঘাত করিয়] বেদাস্ত ও উপনিষদে বণিত শাশ্বত 
ধর্মবোধের কথ! প্রচার করিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনই খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ 
বাইবেলের আলৌকিক কাহিনী [14108016] ও প্রত্যাদেশ [09৬৪1861009] 
উপেক্ষ! করিয়৷ মহাত্মা যীশুধরীষ্টের প্রচারিত সর্বজনহিতকর নীতি-উপদেশের 
প্রতি অকুণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন ।৯৩ 

কিন্তু এই প্রসঙ্গে রামমোহন সম্বন্ধে অপর একটি কথাঁও উল্লেখযোগ্য । 
অন্তরে গভীর মানবপ্রেম ছিল বলিয়া রামমোহন তাহার মতবার্দের বিরুদ্ধা- 
চারীদের প্রতিও ঘ্বণ! ব! কটুক্তি বর্ণ করিতে পারেন নাই। ধর্মসংস্কারকের 
ভূমিক! গ্রহণ করিয়া তিনি একেশ্বরবাদের মিলনভূমিতে সকল ধর্মের সমন্বয় 
সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেইজন্য বিপরীতগামীদের প্রতি 
তাহার কোনরূপ আক্রোশ ছিল না। ধাহারা! সাকার উপাসন। করেন, 
তাহাদিগকে তিনি “ছুর্বলাধিকারী? বলিয়া করুণার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং এই 
আশা করিয়াছেন যে সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করিলে তাহারাঁও ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ 
করিয়া! নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনায় রত হইবেন। এদেশে ও বিদেশে বু 
লোক ঈশ্বরের অবতারে বিশ্বাস করেন ; রামমোহন অবতারতত্বে বিশ্বাসী ছিলেন 
না, কিন্তু তাহা সত্বেও অবতারবাদীদের প্রতি তাহার কোনে! দ্বেষভাব ছিল ন1। 
তাহার উক্তিতে তাহার এই উদ্ধার মানসিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট £ 


৯৮৮ উনবিংশ শতাব্দীর 


“...ইউরোপীয়দের মধ্যে ধাহার। যিশুস্বষ্টকে পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়। তাহার 
প্রতিমুত্তিকে মনে কল্পনা করেন এবং পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, ও ধর্্াত্মা 
ঈশ্বর, কিন্ত এই তিনে এক ঈশ্বর হয়েন ইহাই স্থির করিয়াছেন তাহাদের 
প্রতিও বিরোধিভাব কর্তব্য নহে; বরঞ্চ যেরূপে আপনাদের মধ্যে যাহার! 
ধাহারা বাহ্যেতে প্রতিম! নিশ্মাণ ন। করিয়। মনেতে রামারদি অবতারকে পরমেশ্বর 
জানিয়। তাহাদের ধ্যান ধারণা করেন এবং এ নান! অবতারের এক্যতা দর্শান, 
তাহার্দের সহিত যেবপে অবিরোধিভাঁব রাখি, সেইরূপ এ ইউরোপীয়দের 
প্রতিও কর্তব্য হয় । 

“আর যে সকল ইউরোপীয় যিশুধীষ্টকে পরমেশ্বর জানিয়া তাহার নানা 
প্রকার মৃত্তি নিশ্বাণ করেন তাহাদের প্রতিও দ্বেষভাব কর্তব্য হয় না; বরঞ্চ 
আমাদের মধ ধাহারা রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জ্ঞানে তাহাদেব যুত্তি 
নিশ্নাণ করেন তাহাদের সহিত যেরূপ আচরণ কবিয়! থাকি সেইরূপ এ 
ইউরোপীয়দের সহিত করাতে হানি নাই, যেহেতু এই ছুই ইউরোপীয় 
সম্প্রদায় এবং এ ছুই প্রকার স্বদদেশীয় ইহাদের উপাসনার মূলে এঁক্য আছে 
যগ্যপিও বর্ণের প্রভেদ দ্বারা পরস্পর ভিন্ন উপলদ্ধ হয়েন।”১৪ 

বস্ততঃ যিনি নিখিল মানবজাতির সঙ্গে একাত্মতা অঙ্গভব করেন, তাহার 
চোখে কেহই স্বণ্য বা হেয় বলিয় গণ্য হয় না। 

'যস্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মন্োবাসহ্থপশ্ঠতি । 
সর্বভূতেষু চাত্ানং ততো ন বিজুগুপসতে ॥” [ ঈশোপনিষৎ ঃ শ্লোক ৬] 

-িনি আপনার মধ্যে সকলকে, সকলের মধ্যে আপনাকে দেখেন, তিনি 
কাহাকেও ঘ্বণ। করেন না। 

রামমোহনের হৃদয়ে এইরূপ সর্বব্যাপী প্রীতি ছিল বলিয়! তিনি সকলকেই 
তাহার বিশাল বক্ষে আলিঙ্গন করিতে চাহিতেন। এমন কি, ধর্মজীবনে 
প্রাগ্রসরতার ফলে সাকার উপাসকর্দেরও তিনি তাহার নিরাকার উপাসনার 
বিরোধী বলিয়া মনে করিতেন না। তাহার 'অনুষ্ঠান'-নামক পুস্তিকায় শিষ্যের 
প্রতি আচার্ষের উপদেশচ্ছলে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন £ “এ উপাসনার [নিরাকার 
উপাসনার ] বিরোধী বিচারত কেহ নাই, যেহেতু আমরা জগতের কারণ ও 
নির্বাহকর্ত। এই উপলক্ষ করিয়। উপাসনা! করি, অতএব এরূপ উপাসনায় বিরোধ 
সম্ভব হয় না, কেন না প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই ২ দেবতাকে জগৎকারণ 
ও জগতের নির্ববাহকর্তা এই বিশ্বাসপূর্বক উপাসনা করেন, স্কৃতরাং তাহাদের 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ১৮৯ 


বিশ্বাসাহুসারে আমাদের এই উপাসনাকে তাহারা সেই ২ দেবতার উপাসনারূপে 
অবশ্যই স্বীকার করিবেন। এই প্রকারে ধাহার! কাল কিন্ব। স্বভাব অথব বুদ্ধ 
কিম্বা অন্ত কোন পদার্থকে জগতের নির্বাহকর্তা কহিয়া থাকেন তাহারাও 
বিচারত এ উপাসনার, অর্থাৎ জগতের নির্বাহকর্তারূপে চিন্তনের, বিরোধী হইতে 
পারিবেন নী। এবং চীন ও ত্রিবৃৎ [ তিব্বত? ] ও ইউরোপ ও অন্য ২ দেশে যে 
সকল নানাবিধ উপাসকের আছেন তাহারাও আপন ২ উপান্তকে জগতের কারণ 
ও নির্বাহক কহেন, ৃতরাং তাহারাও আপন ২ বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই 
উপাসনাকে সেই ২ আপন উপাস্তের আরাধনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন।” 

সাকার উপাসনার প্রতি রামমোহনের এই সহান্গৃভূৃতিকে আপাতদৃষ্টিতে 
শ্ব-বিরোধ বলিয়। মনে হইতে পারে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথ। ভূলিলে চলিবে 
না যে, পৃথিবীর অন্য অনেক কিছুর মতই ধর্মবিশ্বাস বিবর্তনপন্থী। বিভিন্ন 
ধর্মশাস্্ব অধ্যয়ন করিয়া! রামমোহন যে নিরাকার উপাসনার বুদ্ধিগ্রাহা সিদ্ধান্তে 
আসিয়াছিলেন, অনুভূতির উন্নত শিখরে উঠিয়া তাহাকেও বাহ বলিয়! মনে 
হইয়াছে-_-তখন চতুষ্পার্শবর্তা সকল ধর্মমত ও সকল উপাসনারীতি, সাকার এবং 
নিরাকার কল্পনা এক ও অভিন্ন হইয়া গিয়াছে। সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান বিরাটের 
স্বরূপ চিন্তা করিতে গিয়! শাশ্বতকালের জিজ্ঞাসা! অন্থুরণিত হইয়। উগঠ্িয়াছে ঃ 

তিনি সাকার কি নিরাকার 
বুঝিতে শকতি কার? 

তাই নিরাকার পরক্রদ্ষের উপামক হইয়াও রামমোহন আর সাকার 
উপাসকরের ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। তাহার অন্তর হইতে 
একটি স্থুগভীর ধর্মচেতন। উৎসারিত হইয়। ধর্মজগতের সকল পথ ও.পথিককে 
সমভাবে অভিষিক্ত করিয়াছে । সর্বসাম্প্রদায়িকতামুক্ত যে উদার ধর্মমত রাম" 
মোহন প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তাহার আঙিনায় শেষ পর্যস্ত মত-পথ- 
নিবিশেষে সকল দেশের সকল মানুষকেই তিনি আহ্বান করিয়াছেন। 

রামমোহনের ব্যক্তিজীবনও ছিল সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত। তিনি 
ছিলেন একাধারে হিন্দুং মুসলমান ও খ্রীষ্টান । নিজেকে তিনি ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের 
অন্তভূ-ত্ত বলিয়। দাবি করিতেন, উপবীত ধারণ করিতেন ; অথচ খাণ্ঠ ও পানীদ্ব 
সন্ধে তাহার কোনে গোড়ামি ছিল না-_মুসলমান ও খ্রীষ্টানের হস্তে স্বচ্ছন্দে 
আহার করিতেন। একদিকে যেমন তিনি হিন্দুমমাজে থাকিয়াই বৈদিক ক্রিয়া” 
কাণ্ড ও পৌত্বলিকতা বর্জন করিয়৷ এক ও অদ্বিতীয় পরতুদ্ধে নিষ্ঠাবান হওয়ার 


১৯৩ উনবিংশ 'শতাবীর 


উপদেশ দিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনই শ্রী ধর্মের সংস্কার সাধনের নিমিত্ত 
07516521970 0000010910066 গঠন করিয়াছিলেন এবং প্রতি রবিবার সকালে 
071081187 56:৮1০-এ যোগদান করিতেন। তিনি হিন্দুর সঙ্গে হিন্দু; 
মুললমানের সঙ্গে মুসলমান, ্রষ্ঠানের সঙ্গে শ্রীষ্টানের মতো মিশিতেন। তিনি 
ছিলেন 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ” 'জবরদত্ত মৌলভী*, আবার স্বেচ্ছাবৃত পাদরি-_চ২৪ড, 
£0000-কে তিনি 07100157 0015020105তে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । 
তাহার মৃত্যুর পরে মুসলমান ও শ্রীষ্টানগণ তাহাকে নিজ নিজ সম্প্রদ্দায়ের লৌক 
বলিয়৷ দাবি করিয়াছিল । তাহার ধর্মবিশ্বাসে হিন্দু; খ্রীষ্টান ও ইসলামের মৌলিক 
জ্ঞানের একটা! সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তাহার বিশ্বমানবতাবোধে সমস্ত ধর্মমত 
ও কৃষ্টি মিলিত হইয়াছিল। অতএব প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন বহুব্যক্তিক 
[000161-061507781] | 

ইতিহাসে এমন এক-একজন ব্যক্তির পরিচয় পাওয়! যায়, ধাহাকে ঘিরিয়। 
এক-একটি সম্প্রদায় বা দল গড়িয়া উঠে। এই ধরনের ব্যক্তিত্বকে অভিহিত 
করা যায় কেন্দ্র [০9006] বলিয়া । নানক, কবীর, চৈতন্য-_প্রত্যেকেই এই 
অর্থে এক-একটি কেন্দ্র। কিন্ক রামমোহন? হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন তিনি । কারণ, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকই 
তাহাকে তাহাদের সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া! মনে করিত। এই 
অর্থে তাহাকে বহুকেন্দ্রিক ব্যক্তি [9015-09120010 09150118110] বল। চলে । 
তিনি দেখাইয়। গিয়াছেন ব্যক্তির সাধনার মধ্যে কেমন করিয়া সকল ধর্মের 
শিক্ষাকে গ্রহণ করিয়া বিশ্বশ্নানবতাবোধ জাগ্রত করা যাঁয়। বিবর্তনধমী 
মানবসভ্যতাঁর দিকে চাহিয়া ইহা! অবশ্ঠই আশ। করিতে পারা যার যে, মানুষের 
ভাবী ইতিহাসে এমন দিন আসিতেছে__যেদিন বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, ইসলাম ও 
বৈদাস্তিক ধর্মমতের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও সমন্বয়ের ফলে সাম্যাদশা এক 
উদ্দার ধর্মজগতের শ্য্টি হইবে । এই দিক দিয়! রামমোহনকে ভাবীকালের ধর্মীয় 
সাম্য-সাধনার অগ্রদূত বলা চলে । মানবজাতির শাস্তি ও এক্য কামনায় ধর্মকে 
সকলপ্রকার বিভেদ ও বিদ্বেষের উর্ধ্বে স্থাপনের নিমিত্ত রামমোহন একদ। প্রার্থন। 
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তাহার এই প্রার্থনাবাণী যেদিন বিশ্ববিবেকের কণে প্রতিধ্বনিত হুইবে, 


বাঙলা সাহিত্যে নাম্য-চিন্তা ১৯১ 


সেদিন_-মানবসভ্যতার সেই পরম লগ্নে মানুষের অনেক ছুঃখেরই অবসান 
ঘটিবে | 

সাশ্্রদায়িকতার বিচিত্র বেড়া' ভাঙিয়। রামমোহন ধর্মকে যে সর্বমাঁনবিক 
রূপ দান করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাকে ব্যাপক অর্থে বলা যায় মানবধর্ম। 
ইহা যেমন একদিকে নিখিল মানবজাতিকে সকলপ্রকার বৈষম্য বর্জন করিয়। 
সাম্যবোধের একটি উদ্দার ক্ষেত্রে মিলিত হইবার আহ্বান জানায়, তেমনই 
অপরদিকে মনুষ্যত্বের হানিকর সকল বন্ধন, লাঞ্চন। ও অপমানকে তীব্রভাবে ঘ্ব্ণ। 
করিতে শিক্ষা দেয়। মাঁনবধর্মবাদী .রামমোহনের ব্যক্তিসত্তায় এই দুইটি 
বিষয়েরই অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। বর্ণ-ধর্ম-নিবিশেষে সকল দেশের সকল 
মানুষকেই তিনি গ্রীতির চক্ষে দেখিতেন এবং এইরূপ দেখিতেন বলিয়াই পৃথিবীর 
কোনো! প্রান্তের কোনে। জাতির ছুঃখ-লাঞ্থনার কথা জানিতে পারিলে মর্মাহত 
হইতেন- আবার কোনে] জাতির স্বাধীনতা ও নবজাগৃতির সংবাদে উল্লমিত 
হইয়া উঠিতেন। এইজন্যই দেখিতে পাই, স্বাধিকারকামী নেপ্‌লসের গণ- 
অত্যথান ব্যর্থ হওয়ার খবরে রামমোহন একটি বিশেষ আনন্দানুষ্ঠান উপেক্ষা 
করিয়া গৃহমধ্যে বিষগ্নমুখে বসিয়া আছেন,১৬ আবার দক্ষিণ-আমেরিকায় 
স্পেনীয় উপনিবেশের স্বাধীনতালাভে উল্লসিত হইয়া ভোজসভার আয়োজন 
করিতেছেন ।১৭ 

বিশ্বমানবের স্থখছুঃখে এই যে সহানুভূতি, ইহাই তো! সকল ধর্মের বড় ধর্ম । 
এই মানবপ্রেমমূলক ধর্মকেই রামমোহন আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । এইজন্য 
কোনে। মানুষকেই তিনি কখনও ছোট বলিয়। মনে করিতে পারিতেন না, আর 
তাহ পারিতেন ন| বলিয়াই মানুষের স্বাধীন সত্তার প্রতি তাহার একট] গঠীর 
শদ্ধাবোধ ছিল। তাহার সকল কর্মে, সকল চিন্তায় ও আচরণে তাহার এই 
স্বাধীনতাগ্রীতির পরিচয় পাওয়] ষায়। এইরূপ স্বাধীনতাপ্রীতি ছিল বলিয়াই 
তিনি বিশপ মিড.ল্টনের বৈষয়িক লাভের প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন১৮ 
এবং ভগ্র পদ লইয়াও ফরাসী জাহাজে উড্ডীন ফরাসীদের স্বাধীনতার প্রতীক 
ত্রিবর্ণরপ্ধিত পতাকাকে অভিবাদন জানাইয়াছিলেন।১৯ 

রামমোহনের মানবপ্রেম ও স্বাধীনতাপ্রীতি একটি অখণ্ড ধর্মবোধ হইতে 
সগ্পাত। এইরূপ ধর্মবোধের প্রেরণায়ই তিনি তাহার দেশবাসীকে সামাজিক 
দাসত্ব, রাজনৈতিক দাসত্ব, শাস্ত্রের দাসত্ব প্রভৃতি সকলপ্রকার দাসত্ব হইতে মৃক্ত 
করিতে চাহিয়াছিলেন। সতীদাহ-নিবারণের প্রচেষ্টায় তাহার ষে যোদ্ধাবেশ, 


১৯২ উনবিংশ শতাববীর 


তাহাও তাহার এই উন্নত মানসিকতার পরিচয় বহন করে। তিনি চাহিয়াছিলেন 
নারীকে তাহার মন্ুম্যত্বের অধিকার ফিরাইয়া দিতে_-ইহাই তাহার সতীদাহ- 
নিবারণ-প্রচেষ্টার মূল কথা। ধর্মজ্ঞান-পরিমাজিত উন্নত বিবেক-বুদ্ধি লইয়া! তিনি 
স্পষ্টই বুবিয়াছিলেন যে, নারী ও পুরুষের বৈষম্য কেবল সামাজিক বিধি- 
বিধানের ফল। সমাজশাসনের ব্রমুষ্টি হইতে মুক্তি পাইলে চির-অবজ্ঞাত 
নারীসমাজও যে মনুত্তাত্বের পরিপূর্ণ মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা তিনি 
বিশেষভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাহার সহমরণ-বিষয়ক রচনায় প্রবর্তক ও 
নিবর্তকের উক্তি-প্রত্যুক্তির ছলে নারীজাতির প্রতি তাহার এই শ্রদ্ধাবোধের 
সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় £ 

প্রবর্তক ।--স্ত্রীলোককে স্বামীর সহিত মরণে প্রবৃত্তি দিবার যথার্থ কারণ 
এবং এরূপ বন্ধন করিয়া দাহ করিবাঁতে আগ্রহের কারণ-"*লিখিয়াছি, যে 
স্ত্রীলোক স্বভাবত অল্পবুদ্ধি, অস্থিরাস্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সাহ্গরাগা এবং 
ধর্জ্ঞানশূনা হয়।-.. 

নিবর্তক ।-__.'.স্ত্রীলোককে যে পর্যন্ত দৌষান্বিত আপনি কহিলেন, তাহা 
স্বভাবসিদ্ধ নহে। অতএব কেবল সন্দেহের নিমিত্তে বধ পর্যন্ত করা লোৌকত 
ধশ্মত বিরুদ্ধ হয়, এবং স্ত্বীলোকের প্রত্তি এইরূপ নানাবিধ দোযোল্লেখ সর্বদা 
করিয়। তাহাদিগকে সকলের নিকট অত্যন্ত হেয় এবং ছুঃখদায়ক জানাইয়। 
থাকেন, যাহার দ্বারা তাহার নিরন্তর ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, এ নিমিত্ত এ বিষয়ে 
কিঞ্চিৎ লিখিতেছি 1." 

প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্‌ কালে লইয়াছেন, 
ষে অনায়াসেই তাহারদ্িগকে অক্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং 
জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন 
তাহাকে অন্লবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়ঃ আপনার! বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ 
স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহার বৃদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে 
নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভাঙ্মতী, কর্ণাট রাজার পত্বী, কালিদাসের 
পত্বী প্রভৃতি যাহাকে ২ বিষ্াভ্াস করাইয়াছিলেন, তাহার! সর্বশাস্ত্রের 
পারগরূপে বিখ্যাতা আছে, বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে, 
যে অত্যন্ত ছুরহ ব্র্ষজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবন্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ 
করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণ পূর্বক কতার্থ হয়েন। 
- দ্বিতীয়ত তাহারদিগ্ণকে অস্থিরাস্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য্য 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ১৪৩ 


জ্ঞান করি, কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার 
স্ত্রীলোক অস্তঃকরণের স্থের্ধ্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নি প্রবেশ করিতে উদ্ভত 
হয়, ইছা। প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাঁচ কহেন, ষে তাহারদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য নাই। 

তৃতীয়ত বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় । এ দৌষ পুরুষে অধিক কি ত্ত্রীতে অধিক 
উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদ্িত হইবেক। প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে বিবেচনা 
কর, যে কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রতারিত! হইয়াছে, আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে 
প্রতারণ' প্রাপ্ধ হইয়াছে, আমর! অন্ুভব করি যে প্রতারিত স্তীর সংখ্যা দশগুণ 
অধিক হইবেক; "**। 

চতুর্থ ষে সাহ্ুরাগা৷ কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহ গণনাতেই ব্যক্ত আছে, 
অর্থা. এক ২ পুরুষের প্রায় ছুই তিন দশ বরঞ্চ অধিক পত্বী দেখিতেছি, আর 
স্বীলোকের এক পতি সে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ স্থখ পরিত্যাগ করিয়। সঙ্গে 
মরিতে বানা করে, কেহ বা যাবজ্জীবন অতিকষ্ট যে ব্রদ্ষচধ্য তাহার 
অন্ষ্ঠান করে। 

পঞ্চম তাহারদের ধর্মভয় অগ্প; এ অতি অধন্মের কথা, দেখ কি পর্যন্ত দুঃখ, 
অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহার। কেবল ধশ্মভয়ে সহিষু্ত। করে ।-..ব্রাহ্মণের 
অথবণ অন্য বর্ণের মধ্যে যাহার] আপন ২ স্ত্রীকে লইয় গাহস্থ্য করেন, তাহারদের 
বাটাতে প্রায় স্ত্রীলোক কি ২ দুর্গতি ন] পায় ? বিবাহের সময় স্বীকে অর্ধ অঙ্গ 
করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়! ব্যবহার 
করেন): ছুঃখ এই, যে এই পর্য্যন্ত অধীন ও নান। ছুঃখে ছুঃখিনী, 
তাহারদ্িগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দুয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, 
যাহাতে বন্ধনপূর্ববক দাহ কর! হইতে রক্ষা পায় ।১২০ 

সহমরণের বিপক্ষে নিবর্তকের উল্লিখিত যুক্তিগুলি হইতে ইহাই স্পষ্ট হইয়া 
উঠিম্বাছে ঘে, নারী তাহার চারিত্রিক বলে অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষ অপেক্ষ! 
শেষ্ঠত্বের দাবি করিতে পারে । নারীর এইরূপ মহিমার কথ] উল্লেখ করিয়। 
রামমোহন বলিতে চাহিয়াছেন যে, পুরুষের প্রতৃস্থলভ স্বার্থপর বুদ্ধিই নারী- 
পুরুষে বৈষম্যের মূল কারণ । 

নারী ও পুরুষ, স্বদেশীয় ও বিদেশীয়, স্বধর্মী ও বিধর্মী-_সকলপ্রকার 
বৈষম্যের উর্ধ্বে অবস্থিত যে উদার ধর্মবোধ, তাহারই পাদপীঠে দাড়াইয়া' 
রামমোহন বিশ্ববাপীকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের পথে অঙ্কুলিসংকেত করিয়াছেন। এধুগে 
যে আন্তজাতিক ভ্রাতৃত্ব [ [77077960100] £8667015 ] ও বিশ্বরাষ্ট্রের 


১৩ 


১৯৪ উনবিংশ শতাব্দীর 


[০:1৫ 56816] পরিকল্পনার কথা শোনা যাইতেছে, রামমোহনের চিন্তাধারায় 
তাহার প্রথম রেখাপাত দেখা যায়। 

উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহনই আধ্যাত্মিক সাম্য-চিস্তার আদি প্রবক্তা। 
তাহার পরবর্তী সর্বশ্রেণীর বাঙালী চিস্তাশীল মনীষীর্দের উপর অনিবার্ধভাবে 
তাহার প্রভাব পড়িয়াছে। ধর্মগন্বদ্ধে তিনি যে সাম্যবোধের বাণী উচ্চারণ 
করিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্তা কালের বাঙলা সাহিত্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া 
চলিয়াছে। 
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৩। রামমোহন £ 'ব্রক্মোপাসনা” | 

৪। রামমোহন £ প্রার্থনাপত্র?। 

৫| তর্দেব। 

৬। 706 58175) ০05০৫ 03815. 15200700000 1২০ 
[81191)999, 1906], 2০. 215-216. 

৭। রামমোহন £ 'ব্দ্ষসঙ্গীত? | 

৮| মুসলমান ধর্মশান্্ বিশেষতঃ ক্ফী মতবাদের গ্রস্থাদি পাঠ করিয়া 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ১৪৫ 


রামমোহন একেশ্বরবাদের প্রতি অন্ুরক্ত হন। 'তুফাঁতুলমহাউদ্দীন”-নামক ফারসী 
ভাষায় রচিত তাহার সর্বপ্রথম গ্রস্থে তিনি ঈশ্বরের একত্ব ও নিরাকারত্ব সম্বন্ধে 
বি্বুত আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রস্থেই তিনি সর্বগ্রথম প্রতীক ব প্রতিমা 
উপাঁসন! সম্বন্ধে সকল ধর্মমতের পৌরাণিক অংশের বিরুদ্ধে তীব্র গ্রতিবাদ করেন । 
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১০। ইহা! ছাড়া 'পাদরি ও শিষ্য সগ্থাদ' নামে একখানি পুস্তিকাঁয় এক 
পাদরি ও তাহার তিন শিষ্তের কথোপকথনছলে রামমোহন “নুকৌশলে প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন যে ত্রীশ্বরাত্মক ্রীষ্টীয় মত নিতান্ত অসঙ্গত? | 

১১। রামমোহন £ 'ব্রাহ্ষণ সেবধি” [ ৩য় সংখ্য। ]। 

১২। ১৮২১ সালে কলিকাতায় [071681180. 0022010666 গঠিত হয়। 
শ্ররামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পর 1২৪৮. ড/111270 4১020 
রামমোহনের সাহায্যে কলিকাতায় [01816811215 1/1153107) প্রতিষ্ঠা করেন। 
“বেঙ্গল হরকরা” অফিসের একটি হলঘরে 00010511917 51:5£০৪ চলিতে থাঁকে। 
ধর্মতলায় একটি [001021121) 01655 খোলা হয়। প্রতি রবিবার সকালে 
রামমোহন তাহার পরিবারবর্গ ও অন্থগামীদের লইয়া 0012100197 3৪:1০৫-এ 
যোগ দিতেন । এই [001511970 আন্দোলনই কালক্রমে ব্রাঙ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় 
প্রেরণা যোগাইয়াছিল। 


১৩। যীশ্ুীষ্টের নৈতিক শিক্ষার সারবত্বা প্রদর্শনের জন্য রামমোহন 
1761602965০. গা 655, 116 0226 00 78206 2112 227/%/655 
নামে একথানি গ্রস্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন £ 
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১৪৬ উনবিংশ শতান্বীরা 
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১৪। রামমোহন £ প্রীর্থনাপত্র?। 
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১৬। ১৮২০-২১ খ্রীষ্টাবে নেপ.লসবাসীরা নেপলসের শ্বেচ্ছাচারী রাজার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা! করে। বিদ্রোহীরা! দাবি করে যে, নেপ.লসে নিয়ম- 
তান্ত্রিক শাসন চালু করিতে হইবে এবং জনগণকেই তাহাদের ভাগ্য নির্ধারণের 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ১৯৭ 


"অধিকার দিতে হইবে। কিন্ধু শেষ পর্যস্ত নেপ্লসের এই গণ-অত্যখান 
কঠোরভাবে দমন কর। হয়। ১৮২১ খ্রীষ্টাবের ১১ই আগস্ট তারিখে রামমোহন 
'নেপ.লসবাসীদের শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ পাইলেন। এ দিনই জেম্স সিঙ্ক 
বাকিংহাম [181068 9110 90617317870 ] নামে এক ইংরাজ ভদ্রলোকের 
সঙ্গে রামমোহনের আহার করিবার কথা ছিল; কিন্তু নেপলসের ছুঃমংবাদে 
রামমোহন এতই কাতর হইয়া! পড়িলেন যে, সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন 
না। তাহার এই সময়কার মানসিক অবস্থা জানাইয়। তিনি সেদিন বাকিংহামকে 
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132771707,2% 1301) [1121081590১ 1906], ০. 923. 


১৭। ১৮২৩ শ্রীষ্টাবে দক্ষিণ-আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশগ্ুলি স্পেনের 
রাজার বিরুদ্ধে বিপ্রোহ ঘোষণ। করিয্না গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। স্পেনীয় 
উপনিবেশসমূহের এই নবজাগরণ ও স্বাধীনতালাভে উল্লনিত হইয়া রামমোহন 
তাহার বহু ইউরোপীয় বন্ধুকে আমন্ত্রণ করিয়া একটি বড় রকমের ভোজে 
আপ্যায়িত করেন। ভোজসভায় এইরূপ উচ্ছৃসিত আনন্দপ্রকাশের কারণ 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া রামমোহন উত্তর দিয়াছিলেন £ *৬/178€! ০58০৮ [ 
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১৯৮ উনবিংশ শতাব্দীর 


১৮। মিভ্‌ল্টন নামে এক “বিশপ" বা খ্রীষ্টান. ধর্মযাজক রামমোহনকে এই 
লোভ দেখাইয়াছিলেন যে, শ্রষ্টধর্ম গ্রহণ করিলে রামমোহন বৈষয়িক ব্যাপারে 
বিশেষরূপ লাভবান হইবেন এবং তাহার সম্মানও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে । স্বাধীনতা- 
প্রিয় রামমোহন বিশপের এই প্রস্তাবকে অত্যন্ত স্বণাজনক মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ 
প্রত্যাখ্যান করেন এবং জীবনে আর কোনদিন বিশপের মুখদর্শন করেন নাই । 
5.1. 00116: 772 15876 2170 1.666915 ০ 1২212 2217%7,07%% £২0% 


১৯। রামমোহন 'আল্বিয়ন* [41100]-নামক জাহাজে চড়িয়া বিলাত 
যাইতেছিলেন। জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপে ভিডিলে তিনি কিছুক্ষণের জন্য 
তীরে নামিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় তিনি জাহাজের সিড়িতে 
পড়িয়া যান এবং উহার ফলে তাহার একখানি প1 ভাঙিয়া যায়। সেই ভাঙা 
পা লইয়াই তিনি পরে ফরাসী জাহাজে উড্ডীন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার 
প্রতীক ত্রিবর্ণ-রপ্রিত পতাকাকে অভিবাদন করিতে গিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে 
নিম্নলিখিত উদ্ধতিটি প্রণিধানযোগ্য 2 “আ০ চ1610010 0018698665 05061 
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২০। রামমোহন £ “সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্থাদ”। 


পঞ্চম অধ্যায় 


আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে একটি কথা আছে-_ঘত্র নার্যস্ত পৃজ্যস্তে রমস্তে তত্র 
দ্বেবতাঃ১১-__নারীগণ যেখানে সম্মানিত হন, সেখানে দেবতাগণ প্রসন্ন থাকেন। 
কিন্ত কাজের বেলায় আমর! এই মহৎ শাস্্বচনকে অশ্রদ্ধা। করিয়া! চিরদিনই 
নারীকে একটা বিশেষরকম অবহেলার চোখে দেখিয়া! আসিয়াছি। জীবনের 
প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বসময়ই নারীকে পুরুষের অধীনতায় আবদ্ধ রাখিবার 
জন্য ফলাও করিয়া প্রচার করিয়াছি,_-“ন স্ত্রী স্বাতন্ত্ামহতি”_ স্ত্রীলোক 
ত্বাতন্ত্লাভের যোগ্য নছে। নারীর প্রতি পুরুষের এই-ষে অবজ্ঞা_নারী- 
পুরুষে যে ছুন্তর ব্যবধান, তাহার মূলে রহিয়াছে পুরুষের “পুরুষ” বলিয়া! একটা 
দুর্জয় গর্ববোধ । পুরুষের এই পুরুষ-গর্ব-_যাহ] নারীকে দাসীর পর্যায়ে নামাইয়া 
ন] দ্রিয় তৃপ্থি পায় না, তাহাই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । ইহার ফলে অন্ত সব জাতির সমাজের মতই আমাদের 
সমাজেরও সর্বস্তরে নারীকে পুরুষের নির্মম খেয়ালখুশির শিকার হইতে হইয়াছে। 
সার্ধ একশত বৎসর পূর্বেও এদেশে সগ্ভোবিধব] হিন্দুনারীকে শাস্ত্রবচনের দোহাই 
দিয়। মৃত স্বামীর জলন্ত চিতায় পোড়াইয়া মারা হইত। আবার স্বামীর 
মৃত্যুর পর যে-সকল নারী বৈধব্যত্রত অবলম্বন করিত, তাহার্দিগকেও নানা- 
“প্রকার কৃচ্ছুদাধনের চাপে ফেলিয়া অর্ধমূত করিয়া রাখ! হইত। ইহা ছাড়। 
কিছুকাল পূর্বেও ছিল বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিড়খনা। এই সকল 
সামাজিক নিগ্রহ ব্যতীত পারিবারিক নির্যাতন এবং লাঞ্চনাও ছিল এদেশের 
অধিকাংশ নারীরই ভাগ্যলিপি। এক বথায় বলিতে গেলে বাওলা তথ 
ভারতবর্ষের নারী-জীবন ছিল নিদারুণ বেদনাদায়ক | ভারতবর্ষের ব্রান্মণ-শাসিত 
সমাজ নারীকে মানুষের সামান্যতম অধিকারটুকুও দান করিতে চাহে নাই। 
সমাজ-শাসনের বেত্রদণ্ড হস্তে লইয়া! এদেশের রক্তচক্ষু সমাজপতিগণ এক-একটি 
ফরমান জারি করিয়াছেন এবং তাহাই পুন. পুনং পালনের ফলে দেশাচার 
' হইয়া উঠিয়াছে। এই দেশাচারই কালক্রমে সমস্ত ধর্মবোধ, এমনকি শান্- 
বচনকেও অগ্রাহ করিয়! মাঁথ! তুলিয়! দাড়াইয়াছে। সাধারণ মান্য কিন্ত 
অনেক সময়ই ইহাকে অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করিতে পারে নাই। এই জন্যই 
দেখিতে পাই, রামমোহনের অনেক পূর্ব হইতেই সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে একটা 
চাপা বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল ১ মধ্যে মধ্যে এই বিক্ষোভ সক্রিয় হইয়। উঠিয়া 


৬৬ উনবিংশ শতাবীর 


স্বত গতির চিতায় আরঢ়া বিধবা নারীকে সরলে উদ্ধার করিয়া আনিত।২ 
আবার বিষ্াসাগরেরও পূরবে বিধবাবিবাহের প্রচেষ্টা চলিয়াছিল,৩ কেবল 
অঙ্ুকৃল্প পরিবেশ ও উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে তাহা সফল হইয়া! উঠিতে পারে 
নাই। সাধারণ লোকের মনে এই-ষে মানবিক অনুতূতি-_বিপন্না! নারীর প্রতি 
এই-যে সমবেদনা, ইহাই রামমোহন ও বিষ্যাসাগরে চরম অভিব্যক্তি লাভ 
করিয়াছে । 

রামমোহন চাহিয়াছিলেন নারীকে তাহার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে। 
বিষ্কাসাগরও তাহাই চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এই কার্ষে রামমোহন অপেক্ষা 
বিস্াসাগরকে অধিকতর প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হুইয়াছিল। আপন 
বলিষ্ঠ পৌরুষে বিদ্ভাসাগর তাহার পথের সমস্ত কাটা অপসারিত করিয়! অগ্রসর 
হইয়াছেন-_ অগ্রসর হইয়াছেন শিক্ষায় ও সমাজে নারী-পুরুষের অধিকারগত 
অসমতা দূর করিতে । বাঙালী নারীসমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনে বিদ্যাসাগরের 
অতন্দ্র উৎসাহ লক্ষ্য করিয়। অনেকে তাহাকে নারীজাতির পক্ষপাতী বলিয়াছেন, 
বিষ্যাসাগর নিজেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তাহার স্বরচিত জীবনবৃত্বান্তে 
নারীজাতির উপর তাহার বিশেষ স্রেহ-ভক্তির কারণস্বৰপ দুইটি কাহিনীর 
উল্লেখ আছে £ একটি, বি্যাসাগর-পিতা ঠাকুরদাসের প্রতি এক মুডিওয়ালীর 
অযাচিত করুণ? প্রদর্শন ;5 অপরটি, স্বয়ং বিদ্যাসাগরের প্রতি রাইমণি নামে এক 
মহিলার সন্তানতুল্য স্েহ্যত্ব।৫ কিন্তু নারীজাতির ছুঃখমোচনের জন্য বিদ্যাসাগর 
যে কর্মযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা! যে কেবল ছুই-একটি ন্সেহ-মমতার 
কাহিনী হইতে সমিধ সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা নহে। আসলে বিষ্যানাগরের 
হ্বদয়টাই ছিল বিশাল, এবং সেই বিশাল হৃদয়ের সমস্তটা জুডিয়া ছিল একটি 
অখণ্ড মানবতাবোধ। মাহ্ৃষমাত্রেরই ছুঃখে তিনি বিচলিত হইতেন এবং 
সেই ছুঃখ দূর করিবার জন্য প্রয়োজন হুইলে সর্বস্ব পণ করিয়া বদিতেন। তাহার 
হৃদয়-নিংস্থত করুণা-মন্দাকিনীর ধারায় দীনছুঃখীর ছুঃখজালা নিবারিত হইত। 
সমাজবিধির শাসনে দুর্গত নারীসমাজও সেই করুণাধারায় অভিষিক্ত হইয়াছিল। 

বাঙলার অবহেলিত নারীসমাজ যাহাতে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া 
স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়_ জীবনের বিচিন্তর কর্মকাণ্ডে পুকষের সহিত 
নারীও যাহাতে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে, সেই উদ্দেস্টে 
বিষ্াসাগর এদেশে স্ত্ীশিক্ষার গ্রচারকার্ষে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । অবশ্থ 
ইহার কিছুকাল পূর্বেই__উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে রাজ! রাঁধাকাত্ত 


বাঙলা লাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ২০১ 


দেব-প্রমুখ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির চেষ্টায় বাঙ্লাদেশে স্ত্রীশিক্ষার কুত্রপাত 
হইয়াছিল। কিন্তু দেশ তখনও রক্ষণশীল, তাই জনসমর্থনের অভাবে স্ত্রীশিক্ষার 
এই প্রাথমিক প্রয়াসটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহার পর দীর্ঘ কয়েক 
বছর কাটিয়া গেল, শিক্ষা ও সংস্কৃতি হইতে বঞ্চিত হইয়া! বাঙলার নারীকু্ 
বাঙলার ঘরে ঘরে অন্তঃপুরবাদিনী হইয়া রহিল। অবশেষে ১৮৪৯ প্রীষ্টাবে 
এদেশে স্্ীশিক্ষার পুনরুদ্বোধন করেন ভারত-হিতৈষী ড্িস্কওয়াটার বেখুন। 
তিনি কলিকাতায় একটি বালিকা-বিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে এই 
বিস্ালয়ের নাম ছিল- হিন্দু বালিকা-বিদ্ালয়, পরে নাম হয়_বেথুন নারী- 
বিদ্যালয় । এই বিদ্যালয়ের পরিচালনায় বেখুন সাহেব বিষ্যাসাগরকে সহকর্মীরূপে 
পাইয়াছিলেন। বেথুনের একাস্ত অনুরোধে বিদ্যাসাগর বেখুন নারী-বিষ্ভালয়ের 
অবৈতনিক সম্পাদকরূপে কাজ শুরু করিলেন [ ডিসেম্বর, ১৮৫* ]1 বাঙলাদেশের 
্বীশিক্ষাক্ষেত্রে মণিকাঞ্চমযোগ হইল । বেথুন সাহেব এদেশীয় বালিকার্দিগকে 
শিক্ষাদানের জন্য যথাসর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, এই পণে শেষ পর্যস্ত নিজের 
জীবনও তাহাকে উৎসর্গ করিতে হইয়াছিল ।৬ বিষ্যাসাগরও আপন অনন্য- 
সাধারণ ব্যক্তিত্বের বলে রক্ষণশীল বাঙালী সমাজের জড়ত্ব ঘুচাইয় এদেশে স্ত্রী- 
শিক্ষার অন্নকূল পরিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং নিরলস কর্ম-প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় 
বালিকাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে ব্রতী হইয়াছিলেন। 

এদেশে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারে বিদ্যাসাগরকে অনেকটা অসাধ্য সাধন করিতে 
হইয়়াছিল। দেশবাসীর মনোভাব সেকালে এতই রক্ষণশীল ছিল ষে, স্ত্রী- 
শিক্ষার নামে তাহারা রীতিমত ভয় পাইত। অন্তঃপুরবাসিনী বালিকারা__ 
যাহাদের দর্শনকাতর করিয়। গডিয়া তোলা হইতেছিল, তাহারা বাড়ীর বাহির 
হইয়া! বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিতে যাইবে এবং শিথিয়। পুরুষের সমকক্ষ হইয় 
উঠিবে, ইহা! তখন অনেকে কল্পনায়ও আনিতে পারিত না। বিদ্তাসাগরের প্রথম 
প্রয়াস হইল এই আচারবদ্ধ দেশবাসীকে সচেতন করিয়! তোলা। তিনি 
জানিতেন, শাস্ত্রের নির্দেশ ছাড় দেশের লোক এক পা-ও নড়িবে না। তাই 
স্্ীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার জন্য তিনি মন্ুসংহিতার একটি গ্লোকাংশ 
তুলিয়। ধরিলেন__কন্াপ্যেবং পালনীয় শিক্ষণীয়াপিযত্বতঃ,- কন্তাকেও পুত্রের 
স্তায় ঘত্বসহকারে পালন করিতে ও শিক্ষাদান করিতে হইবে । বেখুন- 
বিদ্যালয়ের যে গাড়ীতে করিয়া মেয়েদের বাড়ী হইতে লইয়া আসা হইত, 
তাহার গায়ে বিভ্ভাসাগর এই শাক্জবচন লিখাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি 
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অনেকের বাড়ী বাড়ী গিয়াও স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা .বুঝাইয় দিতে লাগিলেন । 
তাহার অন্থরোধে মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তারানাথ তর্কবাচম্পতি, শড্ুনাথ 
পণ্ডিত, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি সেকালের কয়েকজন গণ্যমান্য লোক তাহাদের 
কণ্া্দের বেখুন-বিগ্ভালয়ে পড়াইতে পাঠাইয়াছিলেন। নারীকে গৃহবন্দী ও 
অশিক্ষিত করিয়া রাখিবার প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাড়াইয়! তাহারা যে 
সংসাহস দেখাইয়াছিলেন, সেজন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট সামাজিক নিগ্রহ ভোগ 
করিতে হইয়াছিল।৭ কিন্তু ইহা সত্বেও তাহার! তাহাদের সংকল্পে অবিচলিত 
ছিলেন। তীহার্দের মেয়েরাই বেখুন-বিছ্ভালয়ে ছাত্রীর স্থান পুরণ করিয়া 
চলিল। তাহাদের দৃষ্টান্তে পরে দেশের অন্যান্য লোকেরও স্ত্রী-শিক্ষাবিরোধ 
মনোভাব অনেকটা শিখিল হইয়া! আসিয়াছিল। একে একে অনেকেই তখন 
তাহাদের কন্তাদ্দিগকে লেখাপড়া শিখাইতে উৎসাহী হইয়। উঠিলেন। দীর্ঘকালের 
কুসংস্কারে একটু একটু করিয়া ভাঙন ধরিতে লাগিল । বলা বাহুল্য, প্রধানত: 
বিদ্ভাসাগরের চেষ্টাযত্রেই ইহ! সম্ভবপর হইয়াছিল । 

বিদ্যাসাগর ও বেথুনের মিলিত প্রচেষ্টায় বেথুন নারী-বিগ্ভালয়ের কাঙ্গ বেশ 
ভালভাবেই অগ্রসর হইতেছিল। কিন্ত ভালে! কাজে যেন কোথ। হইতে 
বিপদ আলিয়া হাজির হয়। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল । বিগ্যালয়-প্রতিষ্ঠার পর 
অল্পকালমধ্যেই বেখুনের অকালমৃত্যু ঘটিল [ ১২ আগস্ট, ১৮৫১ ]। তাহার 
মৃত্যুতে তাহার স্থাপিত বিদ্যালয়টি একট। অনিশ্চয়কর অবস্থার সম্মুখীন হইল। 
এই অবস্থ। হইতে বিগ্ভালয়টিকে রক্ষা করিলেন ভারতের তৎকালীন গভর্নর 
জেনারেল লর্ড ভালহোৌষী। তিনি বিদ্যালয়-পরিচালনার সমস্ত ব্যয় বহন 
করিতে লাগিলেন। তাহার বিদায়-গ্রহণের পর ইহা! সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত 
হইল। সিসিল বীডন নামে উচ্চপদস্থ এক রাজকর্মচারী এই বিগ্যালয়ের 
তত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন । বিদ্যালয়ের স্থষ্ঠ, পরিচালনার জন্য বাঙল। সরকারের 
সম্মতি লইয়া তিনি একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সভাপতি 
হইলেন তিনি নিজে, আর সম্পাদক হইলেন বিদ্যাসাগর । বিদ্যাসাগরের 
অক্লান্ত যত্ব ও অধ্যবসায়ে বেথুন নারী-বিগ্ভালয়ের দিন দিন শ্রীবুদ্ধি হইতে 
লাগিল। 

কিন্ত স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রচেষ্টা এইখানেই অবসিত হইয়া 
যায় নাই। অদম্য শক্তি, অফুরস্ত উৎসাহের আধার ছিলেন তিনি। যে-কাজ 
তিনি একবার ধরিতেন, তাহার সম্পূর্ণ সিদ্ধির জন্য সমস্ত শক্তি উজাড় করিয়া) 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ২০৩. 


দিতেন। বাঙলাদেশে স্্রীশিক্ষার বিস্তারে তাহার ভূমিকা লক্ষ্য করিলে তাহার 
চরিজের এই দিকটির পরিচয় মিলিবে। 

১৮৫৪ খ্রীষ্টাবে বিলাতের কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের অভিপ্রায় 
প্রকাশ করেন। সেই অনুসারে বাঙলার ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব [31: 
7150611০ 73911185] ১৮৫৭ থ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকেই স্থির করেন, বাঙলাদেশের 
বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বালিক1-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে । কিন্তু সেকালের 
রক্ষণশীল বাঙলাদেশে একাজ বড় সহজ ছিল না। ইহার জন্য দেশীয় কোনে। 
বিশিষ্ট ব্যক্তির সাহায্য প্রয়োজন হইল। হ্যালিডে সাহেব বিগ্যাসাগরকেই এই 
কাজের উপযুক্ত লোক বলিয়া স্থির করিলেন। বিদ্যাসাগর তখন একদিকে 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, অপরদিকে দক্ষিণ-বঙ্গের [ মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী 
ও নদীয়া! জেলার ] বিগ্যালয়-সমূহের স্পেশাল ইন্স্পেকটর। তাহা ছাড়া তিনি 
বেখুন নারী-বিদ্যালয়ের সম্পাদ্দকরূপে ইতিমধ্যেই স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে বেশ কিছুটা 
অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। অতএব সেকালের বাঙলাদেশে স্বীশিক্ষা- 
বিস্তারে হাত দিবার মতে] তাহার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেহই ছিলেন 
না। তিনি নিজেও যেন এই কাজের অপেক্ষায় দ্িন গণিতেছিলেন। স্ত্রীজাতির 
কল্যাণসাধন ছিল তাহার জীবনের অন্যতম ব্রত, স্ত্ীশিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ 
করিবার স্থযোগটিকে তিনি সেই মহান ব্রতেরই অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। 
কাজেই হ্যালিডে সাহেবের এক কথাতেই তিনি রাজী হইয়া গেলেন এবং 
অন্নকালের মধ্যেই নিজের এলাকাতৃক্ত জেলাসমূহে অনেকগুলি বালিকা- 
বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন ।৮ 


কিন্ত শীঘ্রই এই কাজে বিদ্যাসাগরকে একট। প্রবল বাধার সম্মুখীন হইতে 
হইল। ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবের “বাচনিক আদেশে, [৬6৮৪1 0161] 
বি্যাসাগর বালিকা-বিদ্ালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । তিনি ধরিয়! 
লইয়াছিলেন যে, তাহার এইরূপ কার্ষে সরকারের পূর্ণ সমর্থন আছে এবং সরকারই 
বি্ালয়গুলির সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন। এই ধারণার বশে তিনি বিদ্যালয়- 
গুলির জন্য সর্বসমেত ৩,৪৩৯ টাকা ১৩ পয়স। খরচ করিয়া বসিলেন। কিন্তু শিক্ষা" 
বিভাগের নবনিযুক্ত ডিরেক্টর ইয়ং সাহেব [৬/. 0০:07 ০৪1৫] ইহ1 ভালো 
চোখে দেঁখিলেন না। ফলে তাহার সহিত বিদ্ভাসাগরের বিরোধ দেখা দিল । 
ব্যাপারটা ক্রমে ঘোরালে৷ হইয়া উঠিলে ভারতসরকারের নির্দেশ চাওয়। হইল। 
ভারতসরকার প্রথমে নানাপ্রকার আপত্তির স্থুর তুলিলেও শেষ পর্যস্ত সমস্ত 


২০৪ উনবিংশ শতাবীর 


টাকাই ষঞ্জুর করিয়! দিয়া বিস্যাসাগরকে দ্ায়মুক্ত করিলেন, কিন্ত বিষ্যালয়গুলিকে 
আর স্থায়ী কোনে! অর্থসাহায্য দিতে রাঁজী হইলেন না। সরকারের এইরূপ 
আচরণে বিস্ভাসাগর অত্যন্ত স্কুগ্ন হইলেন এবং ইহার পরই তিনি সরকারী 
চাকরিতে ইন্যফ। দিলেন [ নভেম্বর, ১৮৫৮ ]। 

চাকরি ছাড়িয়া দেওয়ায় বিদ্যাসাগরের পাঁচশত টাকা মাসিক আয় হাস 
পাইল, তিনি এক গ্রুতর আথিক সংকটের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। অন্য কেহ 
হুইলে হয়তো এই অবস্থায় দমিয়। গিয়া যতট। সম্ভব দায়িত্ব এড়াইতে চেষ্টা 
করিত। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। কোনে প্রতিকূল 
অবস্থাই তাহাকে নিরুৎ্সাহ করিতে পারিত না । স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি 
ষে ব্যাপক আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন, সরকারের বিরূপ আচরণও তাহাতে 
তাহাকে নিরুদ্দম করিতে পারিল না। তাহার প্রতিষ্িত বালিকা-বিদ্যালয়গুলি 
পরিচালনের সমস্ত দায়িত্ই তিনি নিজের স্বন্ধে তুলিয়া লইলেন।৯ এই 
উদ্দেশে তিনি এক নারী-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভাগার খুলিয়াছিলেন। 
ইহাতে সেকালের বনু সন্ত্রান্ত লোক নিয়মিত চাদ] দিতেন। মহৎ উদ্দেশ্য 
সাধনে অগ্রসর হইলে এমনই করিয়াই অস্থকৃল পরিবেশ গড়িয়া উঠে। 
স্বীশিক্ষা-বিস্তারে বিস্তাসাগরের প্রচেষ্টাও দেশবাসীর আহ্কৃল্য লাভ 
করিয়াছিল। 

সরকারী শিক্ষাবিভাগের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করিলেও জীবনের 
শেষদিন পর্ধস্ত বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে সমান উৎসাহী ছিলেন ।১০ চাঁকরি 
ছাড়িবার পরেও দীর্ঘকাল [ ১৮৬৮ সাল পর্যস্ত ] তিনি বেথুন নারী-বিষ্যালয়ের 
অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন এবং বৃদ্ধবয়সেও এই বিগ্ভালয়ের খোঁজখবর লইতেন। 
ইহ ছাড়া, যখনই তাহাকে স্ত্রীশিক্ষা-সংক্রান্ত কোনো কাজে ডাক হইত, তখনই 
তিনি পরম উৎসাহে অগ্রসর হইয়া আসিতেন। ১৮৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে 
'একবার এইরূপ আহ্বান পাইয় তিনি শিক্ষাবিভাগের ডিরেকূটর আ্যাটকিন্সন্‌, 
স্ুল-ইন্স্পেকটর উড়ো! এবং প্রখ্যাত মানব-হিতৈষিণী মহিলা! মিস মেরী 
'কাঁপেশ্টারের সহিত উত্তরপাড়া বালিকা-বিষ্ভালয় পরিদর্শনে যান। ফিরিবার 
মূখে তাহার বগী গাড়ীট। উপ্টাইয়। যায়, তিনি গাড়ী হইতে নীচে পড়িক। গিয়া 
তে গুরুতর আঘাত পান। এই ছুর্ঘটনার ফলে তাহার স্বাস্থ্য একেবারে 
 'ভাডিয়া! পড়ে, এবং ইহাই শেষ পর্যন্ত তাহার মৃত্যুর মূল কারণ হইয়া দাড়ায়! 
বাঙলার নারী-সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ-সাধনকে বিদ্যাসাগর তাহার জীবনের 


বাঙন! সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ২৪৫ 


অন্ততম ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, নারীশিক্ষার বেদীযুলে নিজ প্রাণ 
উৎসর্গ করিয়া! তিনি তাহার লেই মহান ব্রত উদ্যাপন করিয়া গেলেন । 

কিন্ত এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে 
বিচ্ভাসাগরের অদম্য উৎসাহ থাকিলেও তাহা কখনও তাহার বাস্তববুদ্ধিকে 
অতিক্রম করিয়! যাইত না'। বস্ততঃ তিনি ছিলেন পুরাপুরি একজন 20:8০70091 
290 | সময়ের গতি লক্ষ্য করিয়া ও সমাজের নাড়ী বুৰিয়া তিনি চলিতে 
জানিতেন। কুমারী কার্পেশ্টারের প্রন্তাবিত নর্মাল স্কুল স্থাপনের বিরুদ্ধে 
অভিমত প্রকাশে বিগ্াসাগরের এই বাশ্তববুদ্ধির পরিচয় পাওয়৷ যায়। কুমারী 
কার্পেন্টার চাহিয়াছিলেন স্ত্রীশিক্ষার স্থবন্দোবন্তের জন্য একদল দেশীয় 
শিক্ষয়িত্্রী গড়িয়া তুলিতে । এই উদ্দেশ্তে তিনি বেথুন-বি্যালয়ে একটি নর্মাল 
স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করিলে বাঙলার তৎকালীন ছোটলাট গ্রে সাহেব 
[91 ভ/1111810 0365] এই বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতামত চাহিয়া পাঠাইলেন। 
বিষ্ভাসাগর গ্রে সাহেবের নিকট একথানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়। স্পষ্টই জানাইয়! 
দিলেন যে, দেশের বর্তমান অবস্থায় এই ধরনের স্কুল স্থাপন করিলে কোনে। ফল 
পাওয়া যাইবে না। এই অভিমত্ের সমর্থনে তিনি দেশীয় সমাজের তৎকালীন 
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কর্তৃপক্ষ বিদ্যানাগরের এই সময়োচিত উপদেশ অগ্রাহা করিয়। কুমারী 
কার্পেশ্টারের কর্পিত নর্মাল স্কুলটি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ছাত্রীর অভাবে 


২০৬ উনবিংশ শতাববীর 


তিন বৎসর যাইতে-না-যাইতেই উহা! তুলিয়া দিতে. হইয়াছিল। বিদ্যাসাগরের 
কথাই শেষ পর্যস্ত ফলিয়াছিল । 

নারীজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনই ছিল বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য। এইজন্য 
তিনি একদিকে যেমন শ্্রীশিক্ষার বিস্তারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, 
অপরদিকে তেমনই সমাজের সকলপ্রকার পীড়ন হইতে নারীজাতির রক্ষাকে 
আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ, বৈধব্য ও বহু- 
বিবাহ--এই তিনটি প্রথ! হিন্দুনারীর অপরিসীম দুঃখের কারণ। বিষ্ভাসাগর 
বহুকাল-প্রচলিত এই প্রথা তিনটির বিরুদ্ধে দৃঢ়হস্তে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। 

বাল্যবিবাহ শাস্্ম্বীকৃত। অঙ্গিরারূত “উদ্ধাহতত্বে' আছে £ 

অষ্টবর্ধ! ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষ! তু রোহিণী | 
দশমে কন্তক প্রোক্তা অত উদ্ধং রজন্বল! ॥ 
তম্মাৎ সংবংসরে প্রাপ্ধে দশমে কন্যকা বুধৈং। 
প্রদাতব্য। প্রযত্বেন ন দোষ: কালপদোষজঃ ॥ 

[ অষ্টব্ষীয়। কন্যাকে বলে গৌরী, নববর্ষীয়! কন্ঠাকে বলে রোহিণী, দশবধঁয়া 
কন্যাকে বলে 'কন্তা, তৎপরবর্তী কন্াকে বলা হয় রজম্বলা। অতএব কন্যার 
দশম বৎসর বয়সে জ্ঞানিগণ যত্বশীল হইয়া কন্তা দ্রান করিবেন, তখন আর 
কালদোষজনিত দোষ থাকে না। ] 

কিন্তু শাস্ত্বচন বাল্যবিবাহ সমর্থন করিলেও মানবিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার 
করিলে এই প্রথার কয়েকটি বিশেষরকম পৌষ লক্ষ্য কর! যায়। “বাল্যবিবাহের 
দোৌষ”নামক নিবন্ধে বিদ্যাসাগর সেই সকল দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। 
নারী-পুরুষের অসাম্য দূর করিবার জন্য বিদ্যাসাগর চাহিয়াছিলেন নারীকে 
শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে উন্নত করিয়া তুলিতে । কাজেই বাল্যবিবাহ যে নারীর 
যথোচিত শিক্ষালাভের পথে একটি ছুর্লজ্য্য অন্তরায়, ইহা তাহার তর্ক দৃষ্টি 
এড়াইয়া যায় নাই। এই বিষয়ে একাস্ত বাস্তব অবস্থার উল্লেখ করিয়া তিনি 
লিখিয়াছেন-_“আমর। অবগত আছি, কোন কোন ভদ্র সম্তানেরা ত্ব স্ব কন্তা- 
সম্তানদদিগকেও পুত্রবৎ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই কন্যাদিগের 
বর্পপরিচয় হইতে ন। হইতেই উদ্ধাহের দিন উপস্থিত হয়। তুতরাং তাহার 
পাঠের প্রস্তাব সেই দিনেই অস্তগত হইয়! যায়। পরে পরগৃহবাসিনী হইয়া 
তাহাকে পরের অধীনে শ্বঞ্জ শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের ইচ্ছান্নুসারে গৃহসন্দার্জন, 
শয্যাসজ্জন, রন্ধন, পরিবেষণ ও অন্ান্থ পরিচর্যার পরিপাটী শিক্ষা করিতে হয়। 


বাঙল! সাহিত্যে সাম্া-চিস্তা ২০৭ 


পিতৃগুহে যে কয়েকটি বর্ণের সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তত্সমুদায়ই স্থালী, কটা, 
দবর্খ প্রভৃতির সহিত নিয়ত সদালাপ হওয়াতে একেবারেই লোপ পাইয়া 
ষায়।১১২ শুধু ইহাই নহে, অপ্রার্ধবয়ন্ক! বালিকার বিবাহ দিয়! নারীর ব্যক্তি- 
স্বাধীনতাকে যে পদদলিত করা হইতেছে, তাহাও বিগ্যাসাগর বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তাহার গভীর খেদপূর্ণ উক্তি স্মরণীয় £ “হায়, কি 
হুঃখের বিষয় ! যে পতির প্রণয়ের উপর প্রণয়িনীর সমুদায় স্থখ নির্ভর করে, 
এবং যাহার সচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন স্থথী ও অসচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন ছুঃখী হইতে 
হইবেক, পরিণয়কালে তাদূশ পরিণেতার আচার ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে 
যগ্ঠপি কন্ঠার কোন সম্মতির প্রয়োজন না হইল, তবে সেই দম্পতির স্থখের 
আর কি সম্ভাবনা] রহিল।,১৩ 

এষুগে স্বাধীন নির্বাচনের ভিত্তিতে পরিণয়-ব্যবস্থার কিছুটা প্রচলন হইয়াছে 
সত্য, কিন্তু বিদ্যাসাগরের কালে ইহা গ্রার কল্পনাতীত ছিল।১৪ অথচ বাল্য- 
বিবাহের দোষ নির্ণয় প্রসঙ্গে বিদ্ভাসাগর এই বিষয়টির স্বপক্ষে স্পষ্ট মনোভাব 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার বক্তব্য : মনের এক্যই প্রণয়ের যূল। সেই এক্য 
বয়স, অবস্থা, রূপ, গুণ, চরিত্র, বাহা ভাব ও আন্তরিক ভাব ইত্যাদি নান। 
কারণের উপর নির্ভর করে। অস্মদ্দেশীয় বালদম্পতিরা পরস্পরের আশয় 
জানিতে পারিল না, অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, অবস্থার 
তত্বান্সদ্ধান পাইল না, আলাপ পরিচয় দ্বারা ইতরেতরের চরিত্র-পরিচয়ের কথ। 
দূরে থাকুক, এক বার অন্যোম্য নয়নসঙ্ঘটনও হইল না, কেবল একভন উ্দাসীন 
বাঁচাল ঘটকের প্রবুত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতামাতার যেরূপ 
অভিরুচি হয়, কন্া-পুত্রের সেই বিধিই বিধিনিয়োগবৎ স্থখছুঃখের অন্ুক্পজ্ঘনীয় 
সীম! হইয়া! রহিল। এই জন্যই অস্মদ্দেশে দাম্পত্য-নিবন্ধন অকপট প্রণয় প্রায় 
ৃষ্ট হয় না, কেবল প্রণয়ী ভতান্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহপরিচারিকাম্বরূপ হইয়া 
সংসারযাত্রা নির্বাহ করে।”১৫ এই সংস্কারমুক্ত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই 
বিষ্ভাসাগর সে-যুগের হুইয়াও এযুগের আত্মীয় 

বিদ্যাসাগর একদা তাহার সহোদর শল্তৃচন্্রকে লিখিয়াছিলেন £ “বিধবা- 
বিবাহ-প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা 
অধিকতর আর কোনও নৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই ।*৯৬ 
বিষ্তাসাগরের এই সৎকর্মটির অনুষ্ঠানে দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলন দেখ! 
'দিয়াছিল এবং পরিশেষে ইহা আইনের স্বীকৃতিও লাভ করিয়াছিল। কিন্ত 
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ইহাতে ষে প্রচলিত সমাজরীতির বিশেষ কোনে! পরিবর্তন. হইয়াছে ভাহ। 
মনে হয় না। নিয়বর্ণে বিধবাবিবাহ পূর্বে ছিল; এখনও আছে; উচ্চবর্ণে পূর্বে 
ছিল না, পরেও চলন হয় নাই। তত্ৃহিসাবে বিধবাবিবাহ স্বীকৃত হইলেও 
কার্ধতঃ হিন্দুসমাজের উচ্চন্তরে ইহা পরিগৃহীত হইতে পারে নাই। অতএব 
ব্যবহারিক দিক দিয়! বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের মূল্যায়ন করিতে 
বিলে আমাদিগকে যে অনেকটা নিরাশ হইতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।, 
তবে ইহার অপর একটি দিকও আছে এবং সেই দিকটিই বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় । বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের ভিতর দিয়া বিদ্যাসাগর শাস্ত্র ও 
দেশাচারের প্রতি দেশবাসীর অন্ধ শ্রদ্ধার ভিত্তিটি টলাইতে পারিয়াছিলেন 
এবং সেই সঙ্গেই পারিয়াছিলেন এদেশের পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর 
অপরিসীম হূর্গতির প্রতি একট সহানুভূতিশীল চিন্তাপ্রবাহ হৃষ্টি করিতে। 
এইখানেই বিদ্যাসাগরের সাফল্য । বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের ইহাই সর্বপ্রধান, 
সংকর্ম। 

বিধবাবিবাহ-প্রবর্তনের জন্য বিগ্াসাগরকে পর্বতপ্রমাণ গ্রস্থরাশি ঘাটিয়। 
শান্্রবিধি বাহির করিতে হইয়াছিল ।১৯৭ কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, 
নিছক যুক্তি ও মানবিক আবেদন অপেক্ষা শাস্্ীয় প্রমাণই এস্থলে বেশী কার্যকর 
হইবে। তাহার বিশ্বাস ছিল £ “যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া, ইহাকে কর্তব্য 
কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর, তাহ] হইলে, এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহ] কর্তব্য 
কর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা 
থাকে, তবেই তাহারা কর্তব্য কর্ম বলিয়! স্বীকার করিতে ও. তান্ুসারে চলিতে 
পারেন।১১৮ শাস্ত্রে যে বিধবাবিবাহকে “কর্তব্য কর্ম” বলিয়। নির্দেশ কর! 
হইয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য বিষ্াসাগর প্রথমে একখানি পুস্তক প্রকাশ 
করেন--“বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়। উচিত কিন! এতছিষয়ক প্রস্তাব” [১ম]। 
এই পুস্তকে তিনি যুক্তির রথে চড়িয়। ধীরে ধীরে তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের দিকে 
অগ্রসর হইয়াছেন এবং উহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। “পরাশর-- 
সংহিত'নামক ধর্মশান্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত তিনটি শ্লোকের উপর ভিত্তি 
করিয়! বিগ্ভাপাগর প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে বিধবা-বিবাহ শাস্তসম্মত। পরাশরের 
এই শ্লোক তিনটি হইল £ 

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। 
পঞ্চস্বাপৎ্হ্থ নারীণাং পতিরন্যো৷ বিধীয়তে | ২৬ ॥ 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিস্ত। ২৪৯ 


মতে ভর্তরি যা নারী ব্রন্ষচর্ষ্যে ব্যবস্থিতা। 
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথ! তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥২৭॥ 
তিত্রঃ কোট্যর্ধকোটী চ ষানি রোমাণি মানবে । 
তাবৎ কালং বসে স্বর্গং ভর্তারং যান্ুগচ্ছতি ॥২৮| 
স্বামী অন্দ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ষ পরিত্যাগ 
করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ করা শান্ত্রবিহিত। যে 
নারী, স্বামীর মৃত্যু হইলে, ব্রহ্ষচর্ধ অবলম্বন করিয়। থাকে, সে দেহান্তে স্বর্গলাভ 
করে। মন্ুয্যশরীরে যে সার্ধ ত্রিকোটি লোম আছে, যে নারী" স্বামীর মহগমন 
করে, তৎসম কাল ত্বর্গে বাস করে।” [ বিগ্ভাসাগরকৃত অনুবাদ ] 
এখন কথা উঠিতে পারে, 'পরাশর-সংহিতা” আদৌ ধর্মশান্ত্র কিনা। এই 
সন্দেহের নিরসনকল্পে বিগ্ভাসাগর গ্রস্থারস্তেই যাজ্জবক্যসংহিতার ছুইটি শ্লোক 
উদ্ধত করিয়া! মনু, অস্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি ধর্মশান্ত্কারদের নামের একটি 
তালিকা উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন ঘে পরাশরের নামটিও এ 
তালিকার অন্তভূক্ত। অতএব পরাশর ষে একজন ধর্মশাস্্কার এবং তাহার 
প্রণীত সংহিতা যে একখানি ধর্মশান্ত্র তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। 
কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, পরাশরের নির্দেশ কি কলিযুগের লোকের পক্ষে 
পালনীয়? বিদ্যাসাগর এই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়াছেন পরাশর-প্রণীত সংহিতার 
প্রথম অধ্যায়ের একটি শ্নোকের উল্লেখ করিয়া £ 
কৃতে তু মানবো ধর্মস্ত্তায়াং গৌতমঃ স্থৃতঃ। 
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ৷ কলৌ পরাশরঃ স্বতঃ ॥২৩| 
'মন্ছনিরূপিত ধর্ষ সত্যযুগের ধর্ম, গোতমনিরূপিত ধর্ম ভ্রেতাযুগের ধর্ম, 
শহ্ঘলিখিতনিরূপিত ধর্ম দ্বাপরযুগের ধর্ম, পরাশরনিরূপিত ধর্ম কলিযুগের ধর্ম |, 
[ বিদ্যাসাগরকৃত অন্থবাদ ] 
বৃহন্নারদীয় পুরাণ ও আদিত্যপুরাণে “কলিযুগে বিধবাঁবিবাহের নিষেধক' 
ইঙ্জিত আছে বলিয়। কেহ কেহ মনে করেন। বিদ্যাসাগর অকাট্য যুক্তি 
উপস্থিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, “..এ নিষেধকে কলিযুগে বিধবাবিবাহের 
নিষেধ বলিয়া বোধ করা কোনও ক্রমে বিচারসিদ্ধ হইতেছে না।” তাহা 
ছাড়া এই বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য তিনি 'ব্যাসসংহিতা"র প্রথম 
অধ্যায়ের একটি গক্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন £ 
শ্রুতিম্বতিপুরাণানাং বিরোধে। ঘত্্র দৃষ্টুতে | 
তত্র শ্রৌতং প্রমাণত্ত তয়োই্বৈধে স্বৃতির্বরা ॥৪1 
১৪ 
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€ষে স্থলে বেদ, শ্থৃতি ও পুরাণের বিরোধ দৃষ্ট হইবেক, তথায় বেদই প্রমাণ 3 
আর স্মৃতি ও পুরাণের পরম্পর বিরোধ হইলে, স্থৃতিই প্রমাণ ।* [অন্থবাদ £ &]। 

পরাশরসংহিতা স্বৃতিশান্ত্, অতএব পুরাণের তুলনায় অধিক গ্রহণীয়। 

এইভাবে যুক্তি-পরম্পরা অবলম্বন করিয়! বিদ্যাসাগর পরাশরসংহিতায় 
উল্লিখিত বিধবাবিবাহ-বিষয়ক শ্লোক তিনটির প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন 
এবং উহাদের ব্যাখ্যান্বরূপ বলিয়াছেন £ 'পরাশর কলিযুগের বিধবাদিগের পক্ষে: 
তিন বিধি দ্রিতেছেন, বিবাহ, ব্রহ্ষচর্য, সহগমন | তন্মধ্ো, রাজকীয় আদেশ- 
ক্রমে, সহগমনের প্রথ! রহিত হইয়] গিয়াছে । এক্ষণে বিধবাদিগের ছুই মাত্র 
পথ আছে বিবাহ ও ব্রহ্চর্য ) ইচ্ছ! হয় বিবাহ করিবেক, ইচ্ছ। হয় ব্রদ্ধাচ্য 
করিবেক | কলিযুগে, ব্রদ্ষচর্য অবলম্বন করিয়া, দেহযাত্র। নির্বাহ কর] বিধবাদিগের 
পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়! উঠিয়াছে। এই নিমিত্বই লোকহিতৈষী ভগবান্‌ 
পরাশর সর্বপ্রথম বিবাহেরই বিধি দিয়াছেন ।, 

পরাশরসংহিতার মতে বিধবাবিবাহ শান্্সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু এই বিষয়ে 
একটি প্রবল বাধা রহিয়াছে শিষ্টাচার বা দেশাচার। অনেকে এই বলিয়া 
আপত্তি করিতে পারেন যে, বিধবাঁবিবাহ “শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ বলিয়া অবলম্বন করা 
যাইতে পারে না।১ এই আপত্তি খগ্ডনের জন্য বিদ্যাসাগর 'বসিষ্-সংহিতা'র 


একটি বচন তুলিয়! ধরিয়াছেন ঃ 
লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধন্মঃ। তর্দলাভে 
শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্‌। [১ অধ্যায় ] 
“কি লৌকিক, কি পারলৌকিক, উভয় বিষয়েই শান্ত্রবিহিত ধর্ষ অবলম্বনীয় ; 
শাস্ত্রের বিধান না পাইলে শিষ্টাচার প্রমাণ” [ অনুবাদ £ এ ]। 


শাস্বীয় বচনের অসি হস্তে লইয়া বিদ্যাসাগর সকলপ্রকার সংশয় ও আপত্তি 
ছেদন করিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বিধবাবিবাহ 
'দর্বপ্রকারেই কর্তব্য কর্ম'। ইহার পর তিনি সমাজকল্যাণের কথ! তুলিয়া 
বলিয়াছেন :.দুর্ভাগ্যক্রমে, বাল্যকালে যাহার! বিধবা] হুইয়৷ থাকে, তাহারা 
যাবজ্জীবন যে অসহ যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা ধাহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ 
প্রভৃতিঅল্প বয়সে বিধব। হইয়াছেন, তাহার! বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। কতশত 
বিধবারা' ব্রক্ষচর্য-নির্বাহে অসমর্থ হইয়া, ব্যভিচারদোষে দূষিত ও ভ্রণহত্যাপাপে 
লিপ্ত হইতেছে ; এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে । বিধবা- 
বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অসহা বৈধব্য-যন্রণা, ব্যভিচারদোষ ও ভ্রণহত্যা- 


বাঙল! সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ২১১ 


পাপের নিবারণ ও তিন কুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে। যাবৎ এই 
শুভকরী প্রথা! প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যভিচারদোষের ও ভ্রণহত্যাপাপের 
শোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্যযন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হুইতেই 
থাঁকিবেক।: 

বিধবাবিবাহ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হইবার পরে 
“এই পুস্তক পাঠ করিয়! হিন্দু-সমাঁজে একবারে হুলস্থুল পড়িয়৷ গেল। প্রাচীন 
হিন্দুর! বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক খু্ীরান বলিয়] গালি দিতে লাগিলেন ; অনেক 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং অনেক ধনবান্‌ লোকে ভটাচারধ্য মহাশয়দিগের সাহাযো 
বিধবাবিবাহ-নিষেধক প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়। বিগ্যাসাগরলিখিত পুস্তকের 
অনুকরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। কোন কোন 
পুস্তকে শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ গালি-বর্ষণেরও ত্রুটি ছিল না । প্রায় সকল সংবাদপত্র 
হইতেই বিগ্যাপাগরের উপর অনবরত প্রস্তরবুষ্টি হইতে লাগিল।১১৯ কিন্ত 
বিদ্যাসাগর ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়। গ্রতিবাদীর্দের উত্থাপিত বিভিন্ন 
আপত্তির যখোচিত উত্তর দানের জন্য লেখনী ধারণ করিলেন। অল্পদিনের 
মধ্যেই বিধবাবিবাহ-বিষয়ে তাহার ছিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইল £ “বিধবাবিবাহ 
প্রচলিত হওয়া উচিত কিন] এতদিষয়ক প্রস্তাব, দ্বিতীয় পুস্তক |” এই পুস্তকে 
তিনি পরাশরবচন যে প্রামাণ্য তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য কতকগুলি বিশেষ 
বিশেষ যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন ; যেমন £ ১. পরাশরবচন বিবাহিতাবিষয়ক, 
বাগদরত্তাবিষয়ক নহে । ২. পরাশরবচন কলিযুগবিষয়ক, যুগাস্তরবিষয়ক নহে। 
৩. পরাশরের বিবাহবিধি মন্ুবিরুদ্ধ নহে, ৪. পরাশরের বিবাহবিধি বেদবিরুদ্ধনহে, 
৫. বিবাহবিধায়ক বচন পরাশরের,শঙ্খের নহে,৬. বিবাহবিধায়ক বচন পরাশরের, 
কৃত্রিম নহে, ৭. পরাশরের বচন বিবাহবিধায়ক, বিবাহনিষেধক নহে ইত্যার্দি। 

এই যুক্তি-পারম্পর্যের উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করিয়! উক্ত গ্রন্থের উপসংহারে 
বিদ্যাসাগর পাঠকবর্গের নিকট প্রশ্ন তুলিয়াছেন : “ছূর্তাগ্যক্রমে যাহারা অল্প বয়সে 
বিধবা হয়, তাহার! যাবজ্জীবন যে অসহা যন্ত্রণা ভোগ করে, এবং বিধবাঁবিবাহের 
প্রথা প্রচলিত না থাঁকাতে, ব্যভিচারদোঁষের ও ভ্রণহত্যাপাপের শ্রোত যে 
উত্তরোত্তর প্রবল হইয় উঠিতেছে, ইহা, বোধ করি, চক্ষুকর্ণবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই 
স্বীকার করিবেন। অতএব, হে পাঠক মহাশয়বর্গ ! আপনারা, অস্ততঃ কিয়ৎ 
ক্ষণের নিমিত্ত, স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া বলুন, এমন স্থলে, দেশাচারের দাস 
হইয়া, শাস্ত্র বিধিতে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্বক, বিধবাঁবিবাহের প্রথা প্রচলিত না 


২১২ উনবিংশ শতাব্দীর 


করিয়া, হতভাগা বিধবাদিগকে যাবজ্জীবন অসহ্‌ বৈধব্যন্ত্রণানলে দৃগ্ধ করা, এবং 
ব্যভিচারদোষের ও ভ্রণহত্যাপাপের শ্রোত উত্তরোত্তর প্রবল হইতে দেওয়া 
উচিত; অথবা দ্বেশাচারের অনুগত না] হইয়া, শাস্ত্র বিধি অবলম্বনপূর্বক, 
বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত করিয়া, হতভাগ। বিধবার্দিগের অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা 
নিরাকরণ এবং ব্যভিচারদোষের ও জ্রণহত্যাপাপের শ্োত নিবারণ করা 
উচিত।৮ ৰ 

দ্বেশাচার যে অপরিবর্তনীয় কিছু নয় তাহাও তিনি এই প্রসঙ্গে আলোচনা 
করিয়াছেন ; “ইহা! কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, স্থষ্টিকাল অবধি 
আমাদের দেশে আচার পরিবর্ত হয় নাই; এক আচারই পূর্বাপর চলিয়া 
আনিতেছে। অন্সন্ধান করিয়া দেখিলে, আমাদের দেশের আচার পদে 
পদে পরিবতিত হইয়া আসিয়াছে। পূর্বকালে এদেশে চারি বর্ণের যেরূপ 
আচার ছিল, এক্ষণকার আচারের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে, ভারতবর্ষের 
ইদ্দানীস্তন লোকদ্দিগকে এক বিভিন্ন জাতি বলিয়] প্রতীতি জন্মে। বস্তৃতঃ, 
ক্রমে ক্রমে আচারের এত পরিবর্ত হইয়াছে ষে, ভারতবর্ষের ইদানীস্তন লোক, 
পূর্বতন লোকর্দিগের সন্তানপরম্পরা, এন্সপ প্রতীতি হওয়! অসম্ভব ।' 

কিন্ত সকল যুক্তি, সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও আলোচনার পরেও বিদ্যাসাগরের 
মনে শঙ্কা জাগিয়াছে, দেশের লোক হয়তো কিছুতেই দেশাচারের উর্ধ্বে 
উঠিতে পারিবে না। বিধবাবিবাহ-বিষয়ে প্রথম পুস্তক রচনার সময় তিনি 
দেশের লোককে কেবল শান্তান্থগত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন, দ্বিতীয় পুস্তকের 
রচনাকালে তাহার সেই ধারণার মূলোচ্ছেদ হইল- ইতিমধ্যেই যে জনমত 
অভিব্যক্ত হইয়াছিল তাহার মুখামুখি দীড়াইয়! বিদ্যাসাগর বুঝিতে পারিলেন যে, 
লোকচরিত্র বুঝিতে তাহার কিছুট| ভূল হইয়া গিয়াছে । শাস্ত্র নয়, যুক্তি 
নয়, দেশের প্রচলিত আচার-ব্যবহারই সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করিয়া 
দেশবাসীর উপর আধিপত্য বিস্তার করে। দেশাচারের এই অপ্রতিরোধ্য 
ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়। বিগ্ভাসাগর এ গ্রস্থের পৃষ্ঠায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছেন ঃ 
হায়, কি আঁক্ষেপের বিষয়, দেশাচারই এদেশের অদ্বিতীয় শাসনকর্তা, দেশাচারই 
এদেশের পরম গুরু ; দেশাচারের শাসনই প্রধান শাসন, দেশাচারের উপদ্দেশই 
প্রধান উপদেশ। 

ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্চনীয় মহিমা! তুই তোর অন্ধগত 
তক্তদ্দিগকে, ছুর্ভেছ্চ দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিতেছিস ! 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ২১৩ 


তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মন্তকে পদার্পণ 
করিয়াছিস, ধর্ষের মর্ম ভেদ করিয়াছিস, হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিস, 
ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে, শাস্্বও অশান্ত 
বলিয়! গণ্য হইতেছে, অশান্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে, ধর্মও অধর্ম বলিয়। 
'গণ্য হইতেছে, অধর্মও ধর্ম বলিয়] মান্য হইতেছে ।” 

ধর্মীধর্মবোধ বর্জন করিরা “ভারতবধাঁয় মানবগণ? থে কেবল দেশাচারের 
ঘ্ণ্য দাসত্ব করিতেছে, ইহা! বিগ্াসাগরের নিকট অসহা বোঁধ হইয়াছে । তাই 
বিচারযুঢ় দেশবাসীর উদ্দেশে তাহার কুদ্ধ ক্ষোভ এইভাবে ফাটিয়া পড়িতেছে 2 
১২০, দুর্ভাগ্যক্রমে, তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া! আছ, 
দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছে, দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া লৌকিকরক্ষাব্রতে 
যেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ, তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় 
না, তোমর1 হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জন, দেঁশাচারের আনুগত্য পরিত্যাগ ও 
সঙ্কল্লিত লৌকিকরক্ষাব্রতের উদ্যাপন করিয়া, যথার্থ ংপথের পথিক হইতে 
পারিবে। অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত 
হইয়া! গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগ। বিপবাদ্দিগের 
ছুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুফ নীরস হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া 
কঠিন এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রণহত্যাপাপের প্রবল শ্রোতে দেশ উচ্ছলিত 
হইতে দেখিয়াও, মনে দ্বণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত।; 

নারীজীবনের কামনা-বাসনা ও সৃথছুঃখের প্রতি উদাসীন থাকিয়া ধাহারা . 
বালবিধবাকে সর্বপ্রকার কৃচ্ছসাধনের দিকে ঠেলিয় দিতে চাহেন, তাহাদের হৃদয়- 
হীনতাকে ধিক্কংত করিয়। বিদ্যাসাগর উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র বলিতেছেন £ “তোমরা! 
মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ক্ীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়। যায় ; ছুঃখ 
আর ছুঃখ বলিয়। বোঁধ হয় ন| ১ যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া! বোধ হয় না) ছুর্জয় 
রিপুবর্গ এককালে. নিমূ্ল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে 
নিতান্ত ভ্রাস্তিযূলক, পদে পদে তাহার উদ্দাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ 
এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ।; 

পরিশেষে এদেশের অবহেলিত নারীজাতির ছুংখবেদনার কথ। চিন্তা করিয়। 
করুণাসাগর বিষ্যাসাগরের চক্ষু হুইটি অশ্রসঙ্ঞল হইয়! উঠিয়াছে। তাহার মাতৃ- 
হৃদয় বিদীর্ণ করিয়! ভারতীয় নারীর ভাগ্যবিড়দ্ষিত জীবনের প্রতি এই গ্রন্থে 
'একটি স্থগভীর বেদনাবোধ উচ্ছৃসিত হইয়াছে £ “হায় কি পরিতাপের বিষয় ! 


২১৪ উনবিংশ শতাব্দীর 


যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্তাঁয় বিচার নাই, হিতাহিত 
বোধ নাই, সদসছিবেচন| নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, 
আর যেন সে দেশে হতভাগ। অবলাঁজাতি জন্মগ্রহণ না করে। 
হা অবলাগণ ! তোমর! কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর” 
বলিতে পারি না! 
পুরাণপ্রিদ্ধি এই যে, সমুত্রমস্থনে গরল উঠিয়াছিল-_-অমৃতও উগিয়াছিল। 
বিধবাবিবাহ-আন্দোলনেও বিদ্যাসাগর একদিকে নিন্দা ও অপবাদ কুড়াইয়া- 
ছিলেন, অপরদিকে বছুলোকের সানন্দ অভিনন্দন লাভ করিয়াছিলেন । 
দেশের রক্ষণশীল সমাজ বিগ্াসাগরের নিন্দায় মুখর হইয়। উঠিয়াছিল, এমন 
কি,সেকালের কবি-সাহিত্যিকদেরও কেহ কেহ তাহার এই সমাজবিপ্লবকে ভালে। 
চোখে দেখেন নাই । কবি ঈশ্বর গুপ্ত বিধবাবিবাহের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। 
বিধবাবিবাহ ও ইহার উদ্যোক্তাদের প্রতি তিনি শাণিত ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ 
করিয়াছেন। দৃষ্টাস্তত্বরূপ এখানে তাহার “বিধবাবিবাহ-আইন” কবিতাটির 
কয়েকটি পংক্তি উদ্ধত হইল। বিধবাবিবাহকে ব্যঙ্গ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন £ 
“কোলে, কাকে ছেলে ঝোলে, থে সকল রাড়ী। 
তাহার। সধবা হবে, পরে শাক! শাড়ী ॥ 
এবড় হাসির কথা, শুনে লাগে ডর । 
কেমন কেমন করে, মনের ভিতর ॥” 
বিধবাবিবাহের উদ্যোক্তাদের প্রতি এ একই কবিতায় তাহার স্থৃতীক্ ব্যঙ্গ : 
“বিধবার বিয়ে দিতে, যাহারা উদ্ভত | 
তার মাঝে বড় বড়, লোক আছে যত ॥ 
যারে ইচ্ছা তারে হয়, ডাকিয়া আনিয়]। 
ঘরেতে বিধবা! কত, পরিচয় নিয় ॥ 
গোপনেতে এই কথা, বলিবেন তারে। 
জননীর বিয়ে দিতে, পারে কি না পারে ?' 
বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের প্রবর্তক বি্যাসাগরও সেখানে গুপ্-কবির হাতে 
নিস্তার পান নাই £ 
'সকলেই তুড়ি মারে, বুঝেনাকো। কেউ। 
সীম ছেড়ে নাহি খ্যালে, সাগরের ঢেউ ॥ 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ২১৫ 


সাগর যগ্যপি করে, সীমার লঙ্ঘন। 
তবে বুঝি হতে পারে, বিবাহ ঘটন ॥ 

সমসাময়িক কালের অন্যতম মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও বিধবাবিবাহ 
সমর্থন করেন নাই। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার সমালোচন। প্রসঙ্গে তিনি 
মন্তব্য করিয়াছেন £ “বিধবাবিবাহ প্রবৃত্তিমার্গের অনুকূল এবং হিন্দু যে ভাবে 
ক্রমশঃ বৈবাহিক ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া আসিতেছেন তাহার বিপরীত বলিয়৷ 
এই চেষ্ট! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে চাদে কলঙ্ক বলিয়াই মনে করি,-" 1৮২০ 
তাহার মতে, “বৈধব্য একটা মহৎ ব্রত। ব্রতটা পরার্থে আত্মোৎসর্গ ; আত্মোত্নর্গ 
ব্রতের অন্বষ্ঠান কিছু না কিছু সকলকেই করিতে হয়-_কেহ জানিয়! শুনিয়া 
করেন, কেহ ন বুঝিয়া করেন, কেহ অল্প মাত্রায় করেন, কেহ অধিক মাত্রায় 
করেন- কিন্তু সকলেই ইহা করিয়া থাকেন। তবে অন্যের পক্ষে এই ব্রতের 
শিক্ষ! এবং ইহার পালন ধীরে ধারে নির্ববাহিত হয়, ভজ্জন্য ইহার ক্লেশান্ুভব অল্প 
হয়-স্থলবিশেষে কোন ক্লেশই হয় না। বিধবার পক্ষে এই ব্রতের ভার একেবারে 
চাপিয়া পড়ে, এই জন্য সে বিকল হইয়| যায় । এত বিকল হয় যে, সে যে একটী 
মহৎ ব্রতের ব্রতী হইল তাহা বুবিতেই পারে না"**২১ | 

ভূেবের চোখে বিধবার জীবন পরার্থে আত্মোত্সর্গের। “বিধবা স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হইয়। ভোগন্থখ পরিত্যাগ করে, গৃহকাধ্যে অতি নিপুণ হইয়া উঠে, অতিথি 
অভ্যাগত কুটুম্ব স্বজনদিগকে খাওয়াইতে ভালবাসে, স্বয়ং সবল এবং সুস্থশরীরী 
হয় এবং ঈর্ধ্যাদি দোষ পরিশূন্তা। হইয়া সধবার্ধিগের প্রতি অঙ্গগ্রহশালিনী এবং 
তাহাদিগের পুত্রগণের প্রতি মাতৃবৎ ন্েহশীল। হয়। যে বাড়ীতে এরূপ বিধবার 
অবস্থান সে বাটিতে জীবিত দ্েবীঘৃত্তির অধিষ্ঠান ।১২২ 

বিধবার ব্রন্ধচারিণী-জীবন অ্বন্ধে ভৃদেবের এইরূপ একট! উচ্চ ধারণ ছিল 
বলিয়াই তিনি বিষ্ভামাগরের বিধবাবিবাহ-আন্দৌলনকে স্বাগত জানাইতে পারেন 
নাই। কিন্ত বিধবাকে সমাজকল্যাণে উৎসগীকত। নারী বলিয়া শ্রদ্ধার আসনে 
নির্বানিত করিয়। রাখিলে যে নারীত্বের প্রতি কতটা সুবিচার কর! হয় তাহাও 
ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। 

বিধবাবিবাহ-বিষয়ে সেকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতও এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । বঙ্কিম বিধবাবিবাহের ব্যাপক প্রচলন সমর্থন করেন নাই, 
কিন্ত অবস্থাবিশেষে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিধবাবিবাহে তাহার আপত্তি ছিল 
না। তাহার মতে, “বিধবাবিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে; সকল বিধবার 


২১৬ উনবিংশ শতাবীর 


বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার 
থাকা ভাল। যেস্ত্রী সাধবী, পূর্বপতিকে আস্তরিক ভালবাসিয়াছিল, সে কখনই 
পুনর্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না; যেজাতিগণের মধ্যে বিধবাবিবাহ 
প্রচলিত আছে, নে সকল জাতির মধ্যেও পবিত্রস্বভাববিশিষ্টা, ন্মেহময়ী সাধবীগণ 
বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না।*২৩ সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে 
অধিকারগত লাম্য স্থাপিত হউক, ইহ! বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ অভিপ্রেত ছিল। এই : 
অধিকারের প্রশ্ন তুলিয়। তিনি শেষ পর্যস্ত মন্তব্য করিয়াছেন £ “যদি পুরুষ পত্রী- 
বিয়োগের পর পুনর্ববার দারপরিগ্রহে অধিকারী হয়, তবে সাম্যনীতির ফলে স্ত্রী 
পতিবিয়োগের পর অবশ্ঠ, ইচ্ছ। করিলে, পুনর্ববার পতিগ্রহণে অধিকারিণী।** 
মাহ্ুষমাত্রেরই অধিকার আছে, যে যাহাতে অন্তের অনিষ্ট নাই, এমত কার্ধযমাত্রই 
প্রবৃত্তি অস্ুসারে করিতে পারে। স্থতরাং পত্বীবিষুক্ত পতি, এবং পতিবিষুক্ত 
পত্বী ইচ্ছা! হইলে পুনঃ-পরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে” ।২৪ 
বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ-আন্দৌলনে বিরোধী দলের পাশে পাশেই ছিলেন 
একদল প্রগতিবাদী সমর্থক । আপন অসাধারণ পাগ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের মহিমায় 
বিগ্যাসাগর সেকালের বহু শিক্ষিত ও অম্ত্রান্ত ব্যক্তিকে স্বপক্ষে আনিতে পারিয়া- 
ছিলেন। রাজনারায়ণ বন্থ, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি গণ্যমান্ত লোকেরা 
বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ- 
বিষয়ক আইন প্রবর্তনের জন্য মরকারের নিকট বিদ্যাসাগর যে আবেদনপত্র পেশ 
করিয়াছিলেন, তাহাতে এক হাজার লোকের স্বাক্ষর ছিল ।২৫ বিধবাবিবাহের 
সমর্থনে এই সময়ে ও ইহার কিছুকাল পরে বেশ কয়েকখানি নাটক লেখ। হইয়া- 
ছিল।২৬ বিখ্যাত পাচালী-গায়ক দাশরথি রায় [দাশু রায়] বিধবাবিবাহ 
বিষয়ে এক পাল পাঁচালী গান রচন করিয়াছিলেন । ইহা ছাড়া, বিধবাবিবাহ 
লইয়] কয়েকটি ছোট-বড় গানও রচিত হইয়াছিল ; এই গানগুলি লোকের মুখে 
মুখে ফিরিত। শ্াস্তিপুরের তাতীরা কাপড়ের পাড়ে এইরূপ একটি গান 
তুলিয়াছিলেন ঃ 
“বেঁচে থাকুক বিদ্ঠাসাগর চিরজীবী হয়ে । 
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে ॥'২৭ ইত্যার্দি। 
বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের পূর্ব হইতেই বিধবাবিবাহ ছিল সাধারণ লোকের 
অস্তরের প্রার্থনা ঃ২৮ কিন্তু গ্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাহার সাহস 
করিয়। মুখ খুলিতে পারিত ন।। বিদ্যাসাগর যখন বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ২১৭ 


উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন, তখন দেশবাসী যেন হঠাৎ এক নৃতন আলোর দিগন্ত 
দেখিতে পাইল। বিদ্যাসাগরের কণ্ঠে ক মিলাইয়া অনেকেই তখন বিধবা- 
বিবাহের স্বপক্ষে রায় দিতে লাগিল। কিন্তু বিশেষ একটি গৃহপালিত জীবের 
গলায় ঘণ্টা! ধাধিবার যে সমস্যা গল্পে বণিত, এক্ষেত্রেও সেইরূপ সমস্যা দেখা 
দিল। বালবিধবার বিবাহ হওয়া! যে সংগত-_ভাগ্যবিড়দ্িতা নারীকে মামাজিক 
নিশ্পেষণ হইতে রক্ষা করা যে মনুম্তত্বের একটি প্রধান দাবি, তাহা বুঝিয়াও এবং 
অনেক সময় মুখে বলিয়াও লোকে কার্যতঃ এপথে অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। 
ইহার প্রধান কারণই হইল দেশাচার। বছকাল হইতেই এদেশে বিধবাদের 
কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছিল। দেশের লোক ইহাকে 
ধর্ম ও শান্ত্-সম্মত বলিয়া ধরিয়া লইয়া অনিচ্ছাসত্বেও ইহার নির্মমতা ও অশ্ভ 
পরিণামের প্রতি কেমন একপ্রকার উদাসীন হইয়। থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল । 
কখনও কখনও ছুই-একজন লোক তাহাদের বালিক। কন্া বা ভগিনীর বৈধব্য 
দর্শনে কাতর হইয়া এই নিষ্ঠুর প্রথার অবসান-কামনায় উদ্গ্রীব হইয়। উঠিত, 
কিন্ত কিছুকাল পরেই আবার তাহারা সমাজের চিরাচরিত নিক্ষিয়তায় গা 
ভাসাইয়া দিয়া পরম নিশ্চিন্তে দিন যাপন করিত।২৯ দেশাচার ব1 সংস্কার 
মান্ষের এমনই বালাই যে সহজে উহাকে ঝাড়িয়া ফেলা যায় না। এই জন্যই 
বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের ফলে বিধবাবিবাহের ন্যায়সংগতি প্রতিষ্ঠিত 
হইলেও দেশের লোক তাহার প্রদশিত পথে চলিবার জন্য দৃঁ়সংকল্প হইতে 
পারে নাই। 

অবশ্য এই বিষয়ে আরও ছুই-একটি কথা চিন্তনীয়। বিবাহ-ব্যাঁপারে বাঙালী 
সমাজের প্রধান সমস্তাই হইল কুমারী কন্তার বিবাহ। আথিক ও সামাজিক 
নান! কারণে কন্যা্দায় বাঙালী গৃহস্থের একটি বড় দায়। ইহার চাপে পড়িয়। 
বিধবাবিবাহের সমস্যা নিতান্তই গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে 
অবিবাহিতা কন্যার পাত্র জোটানো৷ দুষ্কর, সেখানে বিধবা! কন্যার বিবাহ 
লইয়া! চিন্তা করিবার অবসর কোথায় ? ইহা ছাড়া, বিধবা! হইলেই যে 
সকল মেয়ের পুনর্বার বিবাহে প্রবৃত্তি আসে তাহাও নহে। যে-সকল 
বালিকা-বিধবার অবস্থা £ 'জানিনে কেমন পতি,/মনে নাই রে সে মূরতি ।”৩০ 
তাহাদের কথা স্বতন্ত্র । কিন্ত যে-সকল বিধব1 স্বামিসোহাগে সোহাগিনী 
হইয়] প্রথম যৌবনের দিনগুলি অতিক্রম করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে স্বামীর স্থতি 
'লইয়। স্বেচ্ছায় ব্রক্ষচারিণীর পবিত্র জীবন যাপনের দৃষ্টান্ত নিতাস্ত বিরল নহে। 


২১৮ উনবিংশ শতাব্দীর 


এই সকল বিভিন্ন কারণে বিধবাবিবাহ যুক্তিসন্মত “বলিয়া জনমতগ্রাহ্থ হইলেও, 
হিন্দুসমাঁজের উচ্চস্তরে ইহা অপ্রচলিতই রহিয়া গিয়াছে । 

বিদ্যাসাগরের মতো বাস্বববুদ্ধির লোক যে সমাজের এইরূপ অবস্থার কথ! 
বুবিতে পারেন নাই তাহা নহে--তিনি নিজেই দেশাচারের অলঙ্ঘনীয়তার 
কথা বলিয়াছেন ; তথাপি বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য নিজেকে তিনি প্রায় 
সর্বস্বান্ত করিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গীরা একে একে সকলে তাহাকে পরিত্যাগ 
করিলে তিনি একাই শেষ পর্যস্ত অভিযান চালাইয়াছিলেন৩১__হিংসার 
কৃষ্হস্ত সম্মুখে উদ্যত দেখিয়াও প্রাণভয়ে পিছাইয়৷ যান নাই 1৩২ 

সকলপ্রকার বিপদ-বাধ। অগ্রাহ করিয়া বালিকা-বিধবাদ্দের দুঃখমোচনের জন্য 
এই-যে সমাজবিপ্রব, ইহার যূল প্রেরণা তিনি লাভ করিয়াছিলেন কোথা হইতে 1. 
কথিত আছে, বিদ্যাসাগর একদা তাহার জননী ভগবতী দেবীর মুখে একটি 
গ্রাম্যবালিকার অকালবৈধব্যের কাহিনী শুনিয়া! বিধবাবিবাহ-প্রচলনের সংকল্প 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল একটিমাত্র ঘটনাই যে সাগরবক্ষে বিক্ষোভ 
স্থষ্টি করিয়াছিল তাহা বলিলে ঠিক হইবে না । বিদ্যাসাগর চক্ষুকর্ণ সজাগ 
রাখিয়াই চলিতেন এবং সেকালের বাঁলিকা-বিধবাদের অসহনীয় ছুঃখকষ্ট্ের কথা 
নিশ্চয়ই তাহার অগোচর ছিল না। তাহার বিশাল বক্ষে এই সকল ছুর্গতা। 
বালিকাদের প্রতি একটি গভীর বেদনাবোধ জাগ্রত ছিল, এবং কর্মের মধ্য দিয়া 
প্রকাশলাভের জন্ত তাহ উন্মুখ হইয়! উঠিয়াছিল। একটি বিশেষ ঘটনা এখানে. 
আলম্বন-বিভাবরূপে কাজ করিয়াছিল মাত্র। 

সমাজজীবনে নারীরও যে পুরুষের মতে! সমান মর্যাদ1 থাক1 উচিত, এ বিষয়ে 
বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ প্রত্যয় ছিল। এই জন্য নারীনিগ্রহের সকলগ্রকার পন্থার 
বিরুদ্ধেই তিনি অকুঞ প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। এদেশে নারীনিগ্রহের একটি 
জঘন্য পন্থা ছিল বহুবিবাহ । নারীজাতির অশেষ অকল্যাণকর এই বহুবিবাহ- 
প্রথার বিরুদ্ধেও বিগ্ভাসাগর সবল হস্তে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। “যদৃচ্ছাক্রমে 
বহুবিবাহকাগু ষে শান্্বহিভ্তি ও সাধুবিগহিত ব্যবহার+ ইহা প্রমাণ করিবার 
জন্য তিনি দুইখানি পুস্তক রচনা! করেন £ ১. বন্থবিবাহ রহিত হওয়া! উচিত 
কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, ২. বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিন! এতদ্বিযয়ক 
বিচার [ দ্বিতীয় পুস্তক ]। 

প্রথম পুস্তকটির সুচনাতেই নারীজাতির প্রতি বিষ্ভানাগরের হৃদয়ভরা, 
সহান্ভূতি প্রকাশিত £ 'দ্রীজাতি অপেক্ষারুত দুর্বল ও সামাজিক নিয়মদোষে, 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ২১৯. 


পুরুষজাতির নিতাস্ত অধীন। এই দুর্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন, তাহার' 
পুরুষজাতির নিকট অবনত ও অপদস্থ হইয়া কালহরণ করিতেছেন। প্রতৃতাপন্্ 
প্রবল পুরুষজাতি, যদৃচ্ছাপ্রবুত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন, 
তাহার নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, সেই সমস্ত সহা করিয়া জীবনযাত্রা সমাধান, 
করেন। পৃথিবীর প্রায় সর্ব প্রদেশেই স্ত্রীজাতির ঈদৃশী অবস্থা | কিন্ত, এই হতভাগ্য 
দেশে, পুরুষজাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিশৃশ্যকারিতা৷ প্রভৃতি দোষের 
আতিশয্যবশতঃ স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অন্থত্র কুত্সরাপি লক্ষিত হয় 
না। অন্রত্য পুরুষজাতি, কতিপয় অতিগহিত প্রথার নিতান্ত বশব্তাঁ হইয়া, 
হতভাগা স্ত্রীজাতিকে অশেষবিধ যাতনাপ্রদ্ধান করিয়! আমিতেছেন। তন্মধ্যে 
বহুবিবাহপ্রথা এক্ষণে সর্বাপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে । এই 
অতিজঘন্য অতিনৃশংস প্রথা] প্রচলিত থাকাতে, স্বজাতির ছুরবস্থার ইয়ত্তা 
নাই। এই প্রথার প্রবলতাপ্রযুক্ত, তাহাদিগকে যে সমস্ত ক্লেশ ও যাতনা! ভোগ 
করিতে হইতেছে, তত্সমুদ্রায়া আলোচনা করিয়া! দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ 
হইয়া যায়।” 

বহুবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হইবার কয়েক বৎসর 
পূব হইতেই এই প্রথার বিরুদ্ধে এদেশের জনমত গড়িয়! উঠিতেছিল। যাহাতে 
এই বনুনিন্দিত প্রথাটি আইনবলে নিষিদ্ধ হইয়া] যায়, সেই উদ্দেশ্ঠে বিভিন্ন 
সময়ে বুলোকের স্বাক্ষরিত কয়েকখানি আবেদনপত্রও রাজসরকারের নিকট. 
উপস্থাপিত হইয়াছিল । কিন্তু এবিষয়ে আবার কোনও কোনও পক্ষ হইতে 
আপত্তিও উঠিয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাহার বনুবিবাহ-বিষয়ক প্রথম পুস্তকে বিভিন্ন, 
শান্ত্রবচন উদ্ধত করিয়া ও নানা তথ্যের সমাবেশ ঘটাইয়। এই সকল আপত্তি 
খগুন করিয়াছেন। বাঙলাদেশে প্রচলিত কৌলীন্তপ্রথার মসীময় চিত্র অঙ্কিত 
করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই কৌলীন্প্রথাই এদেশে বহুবিবাহের, 
অভিশাপ বহন করিয়া আনিয়াছে। রাজ। বল্লালসেন কৌলীন্বপ্রথার প্রবর্তন করিয়! 
এবং পরবর্তী কালে দেবীবর ঘটক মেলবন্ধন রীতির প্রচলন করিয়া! এদেশের, 
ব্রাঙ্মণ-কন্তাের অশেষ দুর্গতির মুখে ঠেলিয়। দিয়াছেন । এই ছুই অপরিণামদর্শী 
ব্যক্তির প্রতি বিদ্যাসাগরের ক্রুদ্ধ ক্ষোভ উপরি-উক্ত গ্রন্থে সোচ্চার হইয়া, 
উঠিয়াছে £ '“ষদদি ধর্ম -থাকেন, রাজা বল্লালসেন ও দেবীবর ঘটকবিশারদ 
নিঃসন্দেহে নরকগামী হইয়াছেন ।, 

কুলীন ব্রাহ্মণদের সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহপ্রথা যে কি-পরিমাণ নির্লজ্জ- 


২২ উনবিংশ শতাব্দীর 


বর্বরতার পরিচায়ক হইয়া উঠিয়াঁছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ বিদ্যাসাগরের এ 
গ্রন্থে সন্নিবেশিত | এক স্বলে ভঙ্গকুলীনদের সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন £ “এ দেশের 
ভঙ্গকুলীনদের মত পাষণ্ড ও পাতকী ভূমগ্ডলে নাই। তাহারা দয়া, ধর্ম, 
চক্ষুলজ্ঞ। ও লোকলজ্জায় একেবারে বজিত। তাহাদের চরিত্র অতি বিচিত্র । 
চরিত্রবিষয়ে তাহাদের উপম] দিবার স্থল নাই। তাহারাই তাহাদের একমাত্র 
উপমাস্থল। কোনও অতিপ্রধান ভঙ্গকুলীনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
ঠাকুরদাদ! মহাশয়! আপনি অনেক বিবাহ করিয়াছেন, সকল স্থানে যাওয়া 
হয় কি। তিনি অল্নান মুখে উত্তর করিলেন, যেখানে ভিজিট পাই, সেই খানে 
যাই। গত ছুভিক্ষের সময়, এক জন ভঙ্গকুলীন অনেকগুলি বিবাহ করেন। 
তিনি লোকের নিকট আশ্ষালন করিয়াছিলেন, এই দুভিক্ষে কত লোক 
অন্নাভাবে মার! পড়িয়াছে, কিন্তু আমি কিছু টের পাই নাই ঃ বিবাহ করিয়া 
স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছি। অবশ্ঠ বিষ্াসাগর ইহাও স্বীকার করিয়াছেন 
যে, ভঙ্গকুলীনদের মধ্যেও কিছু কিছু ভালো লোক আছেন। 'তাহাবা 
বিবাহব্যবসায়ীদিগকে অতিশষ হেয় জ্ঞান করেন। নিজে প্রাণাস্তেও একাধিক 
বিবাহ করিতে সম্মত নহেন, এবং যাহাতে এই কুৎসিত প্রথা রহিত হুইয় যায়, 
তদ্বিযয়েও চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই সকল উদ্দারমনা ভঙ্গকুলীনের কথা 
বলিয়৷ বিদ্যাসাগর মন্তব্য করিয়াছেন £ “তাহাদের ব্যবহার দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন 
হইতেছে, বিবাহব্যবসায় পরিত্যাগ কর! ভঙ্গকুলীনের পক্ষে নিতাস্ত ছুবহ 
বা অসাধ্য ব্যাপার নভে । 

বনহুবিবাহ-বিষয়ক প্রথম গ্রন্থটির “চতুর্থ আপত্তি” অধ্যায়ে বিদ্ভাসাগর 
বহুবিবাহের একটি সংখ্যাগত রূপ তুলিয়া ধরিয়াছেন । তাহার প্রদত্ত 
তালিকাটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বিবাহবিষয়ে কুলীনদিগের অত্যাচারের 
রূপ কতকটা৷ স্পষ্ট হইয়া! উঠে ।৩৩ এই সমাজিক অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্য 
বিদ্ভালাগর জনমতের নিকট আবেদন জানাইয়াছিলেন। 

এই গ্রস্থের 'পঞ্চম আপত্তি অধ্যায়ে আছে কায়স্থজাতির কথ! | কায়স্থদের 
নমাজেও ক্ষেত্রবিশেষে বন্বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। কায়স্থদের মধ্যে 
প্রধানতঃ ছুইটি শ্রেণী_কুলীন ও মৌলিক। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুলীনকন্যা 
বিবাহ করিয়া পরে কুলমর্ধাদায় অপেক্ষাকৃত হীন মৌলিক-গৃহে ছিতীয়বার 
বিবাহ করিতে পারিত। কুলীনের দ্বিতীয়বারে এই মৌলিক-কন্] 
বিবাহকে বলে 'আগ্ঘরস; | বহুবিবাহগ্রথ৷ নিবারিত হইলে কায়স্থজাতির 


বাঙল। সাহিত্যে লাম্যা-চিস্তা ২২১ 


এই আতন্তরসে ব্যাঘাত ঘটিবে বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়াছিলেন। 
কায়স্থজাতির বিবাহ্প্রথা বিশ্লেষণ করিয়া বিদ্যাসাগর দেখাইয়াছেন যে, 
এই আপত্তি অতি দূর্বল ও অবিঞ্চিৎকর। আগ্যরস না হইলে, কায়স্থ- 
দিগের জাতিপাত ও ধর্মলোপ হয় না, এবং বিবাহবিষয়েও কোনও অস্থবিধা 
ঘটে না।, 

বহুবিবাহ-বিষয়ে লিখিত দ্বিতীয় গ্রন্থে বিগ্ভাসাগর তাহার বিপক্ষের সহিত 
শাস্ত্রীয় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার 
পরে তারানাথ তর্কবাচস্পতি-প্রমুখ পাঁচজন পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের শাস্ত্ব্যাখ্যার 
প্রতিবাদ করিয়া ইহা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন যে, বহুবিবাহ 'সর্বতো- 
ভাবে শাস্ত্রাহমোদিত কর্তব্য কর্ম”। বিদ্যাসাগর সুকৌশলে যুক্তি-পরম্পরার সাহায্যে 
প্রতিবাদীদের সমস্ত মত খণ্ডন করিয়। তাহার দ্বিতীয় গ্রস্থখানির উপসংহারে 
বলিয়াছেন ; 'িদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা! বিবাহ কর! শান্ত্কারদিগের অন্গুমত ও 
অন্থমোদিত কার্য, ইহ প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হুইলে, যে কেবল ধর্মশাস্ত্রবিষয়ে 
স্বীয় অনভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় এরূপ নহে, নিরপরাধ শাস্ত্রকার- 
দিগকেও নিতান্ত নৃশংস ও নিতান্ত নিবিবেক বলিয়! বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করা হয়। 
যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বনুবিবাহকাগ্ড যে যার পর নাই লজ্জাকর, ঘ্বণাকর ও অনর্থকর 
ব্যবহার, তাহা প্রমাণ দ্বার! প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন নাই | আমার বোধে, ষে 
সকল মহাত্মারা, জগতের হিতের নিমিত্ত শাস্ত্-প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার তাদৃশ 
ধর্মবহিভূ্তি লোকবিগহিত বিষয়ে অনুমতিপ্রদান বা অনুমোদনপ্রদর্শন করিয়! 
গিয়াছেন, ইহ মনে করিলে মহাপাতক জন্মে । বস্ততঃ, মানবজাতির হিতাহিত ও 
কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ করিবার নিমিত্ত ষে শাস্ত্রের স্ষ্টি হইয়াছে, যদচ্ছাপ্রবৃত্ 
বহুবিবাহরূপ পিশাচব্যবহার সেই শাস্ক্ের বিধি অনুযায়ী কার্য, ইহা কোনও মতে 
সম্ভব হইতে পারে না।+ 

বছবিবাহ-বিষয়ক ছুইখানি গ্রন্থেই বিদ্যাসাগর নিয়োদ্ধত মন্গবচনটিকে 
প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ ক্রিয়! শাস্ত্রীয় বিচারে অগ্রসর হইয়াছেন। 

'সবর্ণাগ্রে ঘিজীতীনাং প্রশন্তা দারকন্মণি । 
কামতন্ত প্রবৃভানামিমাঃ স্্যঃ ক্রমশেো! বরাঃ ॥ [৩১২] 

“দ্বিজাতির পক্ষে অগ্রে সবর্ণাবিবাহই বিহিত। কিন্তু, যাহারা যদৃচ্ছাক্রমে 
বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অহুলোমক্রমে বর্ণা্তরে বিবাহ করিবেক।» 
[ বিদ্যাসাগরকৃত অন্থবাদ | 


ইই২ উনবিংশ শতাব্দীর 


সর্বাগ্রে সবর্ণে বিবাহ করিয়] পরে হীনবর্ণের কন্তাকে বিবাহ করার পক্ষে এই 
যে শাস্্বিধি, ইহা! বহুবিবাহের পরিপন্থী বলিয়াই বিষ্ভাসাগর মনে করিয়াঁছিলেন। 
কারণ, অন্ুলোম বিবাহের প্রতি ঘিজাতির বড় একটা আগ্রহ দেখা যায় না, আর 
'সবর্েও সর্বপ্রথম একবার মাত্র বিবাহ করার বিধি দেওয়! হইয়াছে। কুলীনকুলে 
প্রচলিত ষে বহুবিবাহ, তাহা সবর্ণের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাঁকে ; মন্বচন 
অনুসারে এইরূপ বিবাহ একাস্তভাবেই শান্তরবিরুদ্ধ | 

বিদ্যাসাগর শান্তসমূদ্র মস্থন করিয়। বনবিবাহের অশাস্্ীয়ত প্রমাণ করিতে 
সচেষ্ট হইয়াছিলেন এবং রাজবিধির সাহায্যে এই প্রথ। বন্ধ করিবার পক্ষপাতী 
ছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার আলোকে ক্রমপরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে সেকালের অনেকেই মনে করিয়াছেন যে, বনুবিবাঁহ নিবারণের জন্য 
বিগ্বাসাগরের এই বিপুল পরিশ্রম স্বীকারের কোনে! অবশ্যকতা ছিল না। এই 
প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের “বহুবিবাহ” প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করা 
যাইতে পারে £ “**বহুবিবাহ এ দেশে যতদূর প্রবল বলিয়। বিদ্যাসাগর প্রতিপন্ন 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বাস্তবিক ততটা প্রবল নহে ।***অনেকেই ভরসা করেন 
ষে, এই কুপ্রথার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা! আপন হইতেই কমিবে। 
এমত অবস্থায় বহুবিবাঁহরূপ রাক্ষসবধের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় 
মহারথীকে ধৃতাস্ত্র দেখিয়া, অনেকেরই ডন্কুইক্সোটকে মনে পড়িবে ।: 

বস্বতঃ দেশের মধ্যে যে বহুবিবাহ ও কৌলীগ্িপ্রথার বিরোধী একট! 
মনোভাব গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা সেকালের সাহিত্যকর্ষের প্রতি লক্ষ্য 
করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। রামনারায়ণ তর্করত্বের “কুলীনকুলসর্বস্থ” 
ও “নবনাটক”, দীনবন্ধু মিত্রের “জামাই বারিক” বঙ্কিমচন্দ্ের “দেবী চৌধুরাণী, 
প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যস্থষ্টি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় | 

উনবিংশ শতাব্দীর নবলদ্ধ চেতনায় এদেশের সমাঁজদেহ হইতে যে সর্ববিধ 
কুসংস্কারের খোলস খসিয়৷ পড়িতেছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
যুগের তাগিদেই অদ্ধবিশ্বাস ও কুপ্রথার স্থান অধিকার করিয়া লইতেছিল 
সংস্কারমুক্ত জীবনদৃষ্টি ও মানব-যূল্যবোধ। এই অবস্থায় বিদ্যাসাগরের সংস্কার- 
মূলক আন্দোলনের প্রবলতাকে অনেকট! অনাবশ্যক বলিয়! বোধ হইলেও 
একথা শ্বীকার করিতে হইবে যে,তিনি সবল হস্তে হাল ধরিয়া কালের 
তরণীটিকে উজানপথে বহুদূর পর্যস্ত ভাসাইয়া আনিয়াছিলেন। প্রধানত: তাহার 
আন্দোলনের ফলেই পরবর্তাঁ কালে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ নিবারণের প্রয়াস 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ২২৩ 


ত্বরাষ্থিত হুইয়াছিল এবং বিধবাবাহ প্রচলিত না হইলেও বিধবার আচরণীয় 
রুচ্ছুতার অনেকটা লাঘব হইয়া আসিয়াছিল। নারী-পুরুষের অধিকারগত সাম্য 
প্রতিষ্ঠার যুগদাবিকে বিদ্যাসাগর দৃপ্তকে ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাহার 
পরবর্তী মনীষীদের কে তাহাই বারবার গ্রতিধ্বনিত হইয়াছে । 


১। মন্ুসংহিতা*য় ধৃত সম্পূর্ণ শ্লোকটি এইরূপ £ 
'যত্র না্ধস্ত পৃজ্যন্তে রমস্তে তত্র দেবতাঁঃ। 
যত্রেতাস্ত ন পৃজ্যন্তে সর্বান্তত্রাফলাঃ ক্রিয়া; ॥২ [৩৫৬ ]। 

২। “*'সেকালে মৃত পতির অন্থগমনকালেও অনেক স্থলে মৃত ব্যক্তির 
কনিষ্ঠ সহোদর কিংবা তন্রপ অপর কোনে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির চিতায় অগ্সি 
প্রদানের পূর্বে তাহার বিধবার বাম হস্ত ধারণপূর্বক চিতা হইতে নামাইয়া লইত 
এবং তাহাকে গৃহে আনিয়া বিবাহ করিত। চগ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় £ 
বিষ্ভাসাঁগর। 

৩। “ক. ঢাকার রাজবল্লভ বিধবাঁবিবাহ চালাইবার চেষ্টা করেন, কিন্ত 
ব্র্থকাঁম হন। খ. কোটার রাজাও অনুরূপ ভাবে ব্যর্থ হন। গ. বিদ্যাসাগরের 
আবির্ভাবের ১৯-২০ বৎসর পূর্বে নাগপুরের এক মহারাষ্রীয় ত্রাহ্গণ বিধবা- 
বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেন, কিন্তু সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। 
ঘ. বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশের প্রায় বিশ 
বৎসর পূর্বে এক মান্রাজী ব্রাক্ণ এই বিষয়ে আইন পাস কারাইতে গিয়া 
অসমর্থ হন।” অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় £ “উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ 
ও বাংল) সাহিত্য 

৪| “এক দিন, মধ্যাহুসময়ে, ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, ঠাকুরদাঁস বাস। হইতে 
বহির্গত হইলেন, এবং অন্যমনস্ক হইয়া, ক্ষুধার যাতন। ভূলিবার অভিপ্রায়ে, পথে 
পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয় ক্ষণ ভ্রমণ করিয়া, তিনি অভিপ্রায়ের 
সম্পূর্ণ বিপরীত ফল পাইলেন। ক্ষুধার যাতনা! ভূলিয়! যাওয়া দূরে থাকুক, 
বড়বাজার হইতে ঠনঠনিয় পর্ষস্ত গিয়া, এত ক্লাস্ত ও ক্ষুধায় ও তৃষ্তায় এত 
অভিভূত হইলেন, যে আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই, 
তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিলেন, এক 
মধ্যবয়স্কা বিধব| নারী এ দোঁকানে বসিয়! মুড়ি মুড়কি বেচিতেছেন। তাহাকে 
ঈ্াড়াইয়] থাকিতে দেখিয়া, এ স্ত্রীলোক ভিজ্ঞাস। করিলেন, রাপাঠাকুর, ধাড়াইয়া 


২২৪ উনবিংশ শতাবীর 


আছ কেন? ঠাঁকুরদাস, তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া, পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। 
তিনি, সাদর ও সন্গেহ বাক্যে, ঠাকুরদাসকে 'বসিতে বলিলেন, এবং ব্রাহ্মণের 
ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া, কিছু মুড়কি ও জল 
দিলেন ) ঠাকুরদাস, যেরূপ ব্যগ্র হইয়া, মুড়কিগুলি খাইলেন, তাহা! এক দৃষ্টিতে 
নিরীক্ষণ করিয়া, এ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, আজ বুঝি 
তোমার খাওয়। হয় নাই ? তিনি বলিলেন, না, মা! আজ আমি, এখন পর্যস্ত, 
কিছুই থাই নাই। তখন, সেই স্্বীলোক ঠাকুরদাঁসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর, জল 
থাইও না, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া, নিকটবর্তাঁ গোয়ালার দোকান 
হইতে, সত্বর, দই কিনিয়1! আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া ঠাকুরদাসকে 
পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন ) পরে, তাহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, 
জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যে দিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়। 
ফলার করিয়৷ যাইবে। 

“পিতৃদেবের মুখে এই হ্বায়ব্দারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অস্তঃকরণে 
যেমন ছুঃসহ দুঃখানল প্রজলিত হইয়াছিল, স্বজাতির উপর তেমনই প্রগাঁচ 
ভক্তি জন্মিয়াছিল।” ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর £ “বিষ্ভাসাগর চরিত” । 

৫। “-."রাইমণির অদ্ভুত ন্েহ ও যত্্, আমি, কম্মিন্‌ কালেও, বিস্বাত হইতে 
পারিব না। তাহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক 
ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ ন্সেহ ও যত্ব থাক। উচিত ও আবশ্যক, 
গোঁপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্বু তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার 
সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, ন্নেহ ও যত্ব বিষয়ে আমায় 
ও গোপালে রাইমণির অগণুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ফলকথ এই, স্কেহ, 
দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচন। প্রভৃতি সদ্গুণবিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ 
স্বীলোক এপার্যস্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমৃতি, 
আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূতির ন্যায়, প্রতিষিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে । 
প্রসঙ্গক্রমে, তাহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্তন করিতে 
করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী 
বলিয্া, অনেকে নির্দেশ করিয়। থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দেশ 
অসঙ্গত নহে। যেব্যক্তি রাইমণির স্লেহ, দুয়া, লৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ 
করিয়াছে, এবং এঁ সমস্ত সদ্গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষ- 
পাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতক্ন পামর ভূমগ্ডলে নাই ।” তদেব। 


বাঙলা লাহিত্যে সাম্য-চিস্ত। ২২৫ 


৬। “১৮৫১ খুষ্টাদের বর্ধাকালে বেখুন গঙ্গার পরপারে প্রায় ৫৬ ক্রোশ 
দূরবতাঁ জনাই গ্রামের বহুসংখ্যক সন্তরাস্ত লোকের অনুরোধে সেখানকার বিস্ভালয় 
পরিদর্শন মানসে গমন করিয়াছিলেন | পথে বহুক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজিয়া ও বহুদুর- 
ব্যাপী কর্দমময় পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়। তিনি জনাই গ্রামে উপস্থিত হন। 
সহৃদয় বেখুন উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু সেই তাহার শেষ কার্ধ হইল। সহসা 
তাহার দুরারোগ্য জরের স্থচনা! হইল, এবং তিনি সেই গীড়ায় লোকলীল৷ 
সংবরণ করিলেন ।” চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় £ “বিদ্ভাসাগর; 

১৬৬-১৬৭। 

৭। “**"কলিকাত। ও পল্লিগ্রামস্থ সন্ত্রাম্ত দলপতির। এঁক্য হইয়া, উহাদের 
মহিত সামাজিক ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেন, এবং সংবা্দপত্রেও তাহাদের 
যথোচিত দুর্নাম ঘোষণা করিয়াছিলেন।” শভুচন্্র বিষ্ভারত্ব £ “বিদ্ভাসাগর 
জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ; 

৮| “নভেম্বর, ১৮৫৭ হইতে মে, ১৮৫৮--এই কয় মাসের মধ্যে বিদ্তাসাগর 
৩৫টি বালিকা-বিষ্ভালয় স্থাপন করেন; তন্মধ্যে হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে 
২০টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুরে তিনটি, ও নদীয়ায় একটি । বি্ভালয়- 
গুলির জন্য মাসে ৮৪৫ টাক। খরচ হইত; ছাত্রীসংখ্যা ছিল প্রায় ১,৩০০।+ 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ “বিস্ভাসাগর প্রসঙ্গ” [ ১৩৩৮ ], পৃ. ৫১। 

৯। অবশ্ঠ বিদ্যাসাগর-্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিগ্যালয়গুলির মধ্যে অনেকগুলি 
উঠিয়া! গিয়! প্রায় কুড়িটি স্থায়ী হইয়াছিল । 

১০। শিক্ষাবিভাগের ভিরেকৃটর ইয়ং সাহেবের নিকট লিখিত পদত্যাগপত্রে 
শিক্ষাবিস্তারের মহান ও পবিত্র কর্ম সম্বন্ধে তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়। 
বিছ্ভাসাগর লিখিয়াছিলেন £  “**8100004]) [5 216০0 010121 ০00 
132066000 108 006 60000901010 210. 20116190296 06 1005 2০090180:5- 
[061 ভা1]] 19252 692560) ] ড6186016 10010001560 10076 0086 1205 
19008110106 5০213 1] 50111 09 06ড০909৫ 6০ 002 20217061701) ০0 
£:626 8150. 520160. 08052 173 ড71)1010 005 0920 200 62116901786 
৪৪6 02 01217 01086 10) 9 116. চগ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ 
“বিষ্ভাসাগর; 

১১। তদেব £ 890617015 9 £ পৃ. ৪৯৬। 

১২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর £ “বাল্যবিবাহের দোষ? । 


১৫ 


উনবিংশ শতাব্দীর 


বড 


১৩। তদেব। 

১৪। সেকালের সনাতনপন্থী হিন্দুসমাজের মুখপাত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
রচনায় বিবাহব্যাপারে স্বাধীন নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছে £ 
«ছেলেবেলা হইতে মা বাপ যে ছুটিকে মিলাইয়! দেন, তাহারা একত্র থাকিতে 
থাকিতে ক্রমে ক্রমে দুইটি নবীন লতিকার ন্যায় পরস্পর গায়ে গায়ে জড়াইয়! 
এক হইয়া উঠে।"**বয়স হুইয় বুদ্ধির পরিপাক জন্মিলে পরম্পরের স্বভাব চরিত্র 
বুঝিয়৷ যুবক যুবতী বিবাহস্ছত্রে সম্বদ্ধ হইতে পারে, এই যে একটি কথা আছে, 
উটি কথার কথা মাত্র । অন্যের ত্বভাব চরিত্র পরীক্ষা! করিয়। লওয়। নিতাস্ত 
সহজ কশ্শ নয়। এ কার্যে অতি স্থবিজ্ঞ বহুদর্শী ব্যক্তিদিগেরও পদে পদে ভ্রম 
হইয়া থাকে। ১৯২০ বৎসরের স্ত্রীলোক এবং ২৪।২৫ বৎসরের পুরুষের ত 
কথাই নাই। এ বয়সে ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রবল1, কল্পনাশক্তি তেজন্থিনী, এবং অন্থরাগ 
একান্ত উন্মুখ । পরস্পরের স্বভাব পরীক্ষায় যে বিবেক এবং ধের্যের প্রয়োজন, 
তাহ। এ সময়ে অকর্শণ্যপ্রায় থাকে । একটি স্থতীক্ষু কটাক্ষ, একটি মৃদু মধুর 
হাস, একটি অঙ্গভঙ্গীর বৈচিত্র্য, হঠাৎ মনোদুর্গ অধিকার করিয়। লয় ; স্বভাব, 
চরিত্র, রুচি পরীক্ষ। করিবার অবকাশ দেয় না। এই জন্ত অধিক বয়সে বিবাহ 
সাধারণতঃ চিরস্থায়ী প্রকৃত প্রণয়ের উৎপাদক হইতে পারে না।” তৃদেব 
মুখোপাধ্যায় ঃ বালা-বিবাহ' £ পারিবারিক প্রবন্ধ? [১২৮৮] পৃ. ২-৩। 

১৫। ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর £ “বাল্যবিবাহের দোষ । 

১৬। বিগ্ভাসাগর-জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ, 

১৭। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতকার চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন £ 
শ্তনিয়াছি, এই সময়ে তিনি [ বিগ্যাপাগর ]...কালেজের কার্য শেষ করিয়। 
অপরাহু হইতে আরম করিয়া সমস্ত রাত্রি সংস্কত কালেজের পুস্তকাগারে পুস্তক- 
রাশির মধ্যে মগ্ন থাঁকিতেন এবং গ্রস্থকীটের ন্যায় পুঁথির পত্রে পত্রে বিচরণ 
করিতেন।* চণ্ীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ই “বিদ্যাসাগর: 

১৬1 “বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতঘিষয়ক 
প্রস্তাব; [১ম]। 

১৯। রামগতি ন্যায়রত্ব £ 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক 
প্রস্তাব £ গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্োপাধ্যায়-সম্পার্দিত [১৩৪২], পৃ. ২১৪। 

২০ ভূর্দেব মুখোপাধ্যায় £ “ম্বাধীন চিন্তা £ “বিবিধ প্রবন্ধ; । 

২১। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঃ “বৈধব্য ব্রত” £ “পারিবারিক প্রবন্ধ? । 


“বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ই২৭ 


'২২। তদেব। 

২৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় £ 'সাম্য”। 

২৪। তর্দেব। 

২৫। রাধাকান্ত দেব-প্রমুখ বিধবাবিবাহের বিরোধী-পক্ষীয় লোকেরাও 
'এই সময় সরকারের নিকট বহুলোকের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি প্রতিবাদপত্র প্রেরণ 
করেন। কিন্ত তাহাতে কোনে! ফল হয় নাই। ১৮৫৬ শ্রীষ্টাব্বের ২৬ জুলাই 
বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ হইয়] যায়। 

২৬। এই সকল নাটকের মধ্যে উমেশচন্দ্র মিত্র-রচিত “বিধবাবিবাহ নাটক" 
“এবং শিমুয়েল পিরবকৃস-এর “বিধব1-বিরহ নাটক* উল্লেখযোগ্য । 

২৭। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় £ “বিদ্যাসাগর? 

২৮। “**সাধারণ গৃহী লোকেরা বিধবাবিবাহ প্রচলনের বিশিষ্টরূপ 
আবশ্যকতা সর্বদাই অনুভব করিত। যখনই কোথাও কাহারও বালিক। কন্ঠা৷ 
বিধব! হইয়াছে, তখনই সেই অ্রেহের পুতুল ক্ষুদ্রকায়। কোমলাঙ্গীর ভাবী দ্বাকুণ 
দ্াবদাহ স্মরণ করিয়া কোমল-হৃদয় স্ত্রীপুরুষ অশ্রবারি মোচন। করিয়াছে এবং 
তাহার বিবাহের আবশ্তকতা৷ অনুভব করিয়াছে । তদদেব। পৃ. ১৯২। 

২৯। “কোন কোন ধনশালী লোকের প্রাণসম1 কন্য। বিধব! হইলে প্রচার 
করিতেন যে, বিধবাবিবাহ যিনি প্রচলিত করিতে পারিবেন, তাহাকে ব্যয়- 
নির্বাহার্থে লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করিব। যৎকালে কন্যার বৈধব্য সংঘটন 
হয় তৎকালেই দিন-কয়েকের জন্য লোকের মানমিক দুঃখ উপস্থিত হয় ষে, 
একাদশীর দিবস বৈশাখ ও জ্যষ্ঠের প্রচণ্ড দিনকরের উত্তাপে বালিকা কন্তা 
শুফকঠ হইয়া জলপান ন! করিয়া কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিবে। কন্যার 
এরূপ অসহা কষ্ট দেখা অপেক্ষা আমাদের মৃত্যু হওয়া শ্রেয়ঃ। কিছু দিন 
অতীত হইলে, এ কন্যার জনক-জননীর আর এরূপ ছুর্ভাবন।৷ থাকে ন।। পরে 
যৌবনাবস্থায় সমুপস্থিত। হইয়া প্রাকৃতিক নিয়মের বশীতৃতা৷ হইয়া কার্য করিলে, 
পিতা-মাতা দেখিয়াও দেখেন না। জণহত্যাদিতেও পরাজ্মুখ হন ন1।” 
শল্গুচন্দ্র বিদ্যারত্ব £ “বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ? 

৩০। আনন্দচন্দ্র মিত্র ঃ “বাল-বিধবার উক্তি? £ “মিত্রকাব্য” [ ১৩০৪ 7, 
পৃ. ১৪০। 

৩১। “তিনি [ বিগ্ভাসাগর ] যখন এই কার্ধে [ বিধবাবিবাহ-প্রচলনে ] 
লিপ্ত থাকিয়। প্রকৃত প্রস্তাবে সর্বস্বান্ত হইলেন, তখন তাহার পরম বন্ধু খ্যাতনাম। 


২২৮ উনবিংশ শতাবীর 


মধুন্দন স্বতিরত্ব একদিন রহস্তচ্ছলে জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন, “আচ্ছ। বিদ্যাসাগর, 
দেশে এত লোক থাকিতে তুমি কেন এ কার্ষে একা অগ্রসর হলে? বিদ্যাসাগর 
মহাশয় এই রহস্তের যে সরল সছুত্তর দিয়াছিলেন তাহা অতীব আমোদজনক । 
তিনি বলিয়াছিলেন, 'ষখন আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন কি আর একা ছিলাম । 
অনেক লোকে মিলে মিশে এ কাজে হাত দিয়াছিলাম, কিন্তু, যারা মায়ের ব্যাটা, 
তারা চুপে চুপে ঘরে গেল, মায়ের ছেলে মায়ের কোলে গেল, আর আমি বাপের 
ব্যাটা, কাজে কাজেই ধর! পড়িলাম।১ চগ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় £ “বিদ্যাসাগর” 


৩২। .**বিধবাবিবাহের আন্দোলনরূপ বুহৎ বন্যায় ষখন সমগ্র দেশ 
ভাসিয়াছে, সেই সময় একদিন রাত্রি ছিগ্রহরের সময়, সংস্কৃত কলেজ হইতে 
বাসায় আদিবার সময় ঠন্ঠনিয়ার কালীতলায় [বিদ্যাসাগর] দেখিলেন, কয়েক- 
জন লোক তাহাকে আক্রমণ করিবার মানসে অগ্রসর হইতেছে ।"...*'সেই 
ভীমকায় শক্রদ্দিগের সমাগমে তিনি ভীত কিংবা চিন্তিত হইলেন না, কেবল 
একটিবার ডাকিয়। ভিজ্ঞাসা করিলেন, “কইরে ছিরে [শ্রীমস্ত-_বিগ্যাসাগরের 
দেহরক্ষায় নিষূক্ত পরিচারক ], সঙ্গে আছিস্‌ কি?” শ্রীমস্ত পশ্চাৎ হইতে 
বলিল, তুমি চল না, কে আসে যায়, সে আমি দেখিব, তুমি চলিয়া যাও, 
চাঁকর সঙ্গে আছে ।” শ্রীমন্ত যে উত্তর করিল, তাহা শুনিয়া আক্রমণকারীর 
ততক্ষণাৎ বুঝিল যে বিদ্যাসাগর সুরক্ষিত হুইয়! চলিয়াছেন, আর একটি পাও 
অগ্রসর হইল না; যে যতদূর আলিয়াছিল, সেইখান হইতে ক্রমে পশ্চাৎপদ 
হইল |” তর্দেব £ পৃ. ২৩৪। 

৩৩। অনেকের মতে বিদ্যাসাগর-প্রদত্ত এই তালিকাটি ভ্রমশূন্য নহে। 
বঙ্কিমচন্দ্র তাহার “বহুবিবাহ*-শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন £ “আমাদিগের স্মরণ হয়, 
হুগলি জেলায় যতগুলিন বহ্ুবিবাহপরায়ণ ব্রা্ষণ আছেন, বিদ্যাসাগর প্রথম 
পুস্তকে তাহাদিগের তালিকা দিয়াছেন। অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, 
তালিকাটি প্রমাদশূন্ত নহে। কেহ কেহ বলেন যে, মৃতব্যক্তির নাম সন্নিবেশ 
বারা তালিকাটি স্ফীত হইয়াছে ।, 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


জাতিবর্ণনিধিশেষে ব্রন্মোপাসনার জন্য রামমোহন যে ধর্মীয় মিলনসভার 
আয়োজন করিয়া যান, তাহাই ব্রাহ্মপমাঞ্জ নামে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ভাবে 
আত্মপ্রকাশ করিয়া বাঙালীকে নবধুগের নবজীবন-সংগীত শ্বনাইয়াছে। উনিশ 
শতকে বাঙালীর মনন-সমৃদ্ধ নূতন জীবনাদর্শে ব্রা্মসমাজের দান অপরিমেয়। 
চিরাচরিত প্রথার দাঁসত্ব বর্জন করিয়া, অন্যায় অসংগতিকে দূরে সরাইয়। দিয়া, 
কেবল আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তিগত বিবেকবুদ্ধির উপর ধর্মবৌধ ও জীবনচর্ধার 
প্রতিষ্ঠ। করিয়া ব্রাহ্মসমাজ চাহিয়াছিল ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বাঙালীর 
সত্যবোধ জাগ্রত করিতে, এবং এই উদ্ঠমই শেষ পর্যস্ত তাহাকে সমদর্শীর দৃষ্টি 
দিয়! মান্ৃষকে কেবল মানুষ বলিয়। দেখিতে প্রেরণা যোগাইয়াছিল। 

মানুষের প্রতি এই সমদৃশিতা। বা সাম্যবোধ ত্রাহ্মসমাজকে কেবল একটি 
ধর্মসম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া ভেদবৈষম্যবঞ্জিত মন্ুত্যত্বের উদার প্রান্তরে 
উত্তীর্ণ করিয়৷ দিয়াছিল। ব্রাক্ষসমাঁজের সাম্যসাধন। প্রথম প্রথম একটি বিশেষ 
খাতে প্রবাহিত হইলেও পরে তাহা কৃলপ্লাবী হইয়া উঠিয়াছিল-ধর্মের ক্ষেত্র 
অতিক্রম করিয় সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্র অধিকার করিয়! লইয়াছিল। এক কথায় 
বলিতে গেলে, বাঙলায় ব্রাঙ্ম-আন্দোলনের ইতিহাস বাঙালীর সাম্চিস্তার 
ক্রমিক পরিণতিরই ইতিহাস। 

বাঙলার নবযুগে যে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও মানবতাবোধ বাঙালীর 
সপ্তিমগ্ন হৃদয়কে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাই ব্রাহ্মপমাজের 
সাম্যসাধনার ভিত্তিভূমি রচনা করিয়াছে ব্রাহ্ম নেতারা যে সকলেই সেই 
ভূমিতে পদার্পণ করিয়৷ ব্বচ্ছন্দগতিতে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন তাহা নহে-_ 
কেহ দ্দিগত্রষ্ট হইয়াছেন, কেহ দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া! অর্ধপথে থামিয়! গিয়াছেন 
কিন্ত শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্ষসমাজের পরিণত নেতৃত্ব এক িধা-্বন্ব-বিনিমূকক্ত 
সাম্যবোধের ক্ষেত্রে পৌছিয়া সার্থক হুইয়। উঠিয়াছে। ব্রাক্ষমমাজের ধারাবাহিক 
ইতিহাস লক্ষ্য করিলে এই সত্যেরই স্বীকৃতি মিলিবে। 

ব্রাহ্মমমাজ প্রথম হইতেই পৌত্তলিকতার বিরোধী । পৌত্বলিকতা৷ ও তাহার 
অন্থযঙ্গী পুরোহিতপ্রথা৷ এদেশে এক ধরনের সামস্ততন্ত্রের উত্তব ঘটাইয়া৷শ্রেণী- 
বৈষম্য হুষ্টি করিয়াছিল। ব্রাহ্মদমাজের পৌত্বলিকতা-বিরোধী আন্দোলন এই 


২৩০ উনবিংশ শতাব্দীর 


সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে আঘাত হানিয়া. ধর্মের ক্ষেত্রে সকল মানুষের সমান 
অধিকার দাবি করিয়াছে।৯ 

ব্রা্ম-আন্দোলনের শুরুতে রামমোহন যে সর্বজনীন ধর্মমত প্রচার করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে ধর্মজগতে সাম্যবাদের শঙ্খনিনাদ শ্রুত হুইয়াছিল। কিন্ত 
পরবর্তী ব্রাহ্মনেত৷ মহধি দেবেন্ত্রনাথের হাতে এই সাশ্রদায়িকতা-মূক্ত উদার 
আদর্শটির মর্যাদা! রক্ষিত হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথ ব্রা্গধর্মকে হিন্দুধর্মেরই উচ্চতর, 
ও বিশুদ্ধতর রূপ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার মতে, “হিন্দুধশ্ম অতি 
প্রশস্ত ও উদ্দার ধশ্ম-_ইহা। সকল প্রকার উন্নতি আপনার মধ্যে নিবিষ্ট করিতে 
পারে। অতএব ছিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন ন! হইয়া তাহারদের মধ্যে থাকিয়াই 
্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে হইবে। হিন্দুধর্মকেই উন্নত করিয়া ব্রাঙ্গধর্মে পরিণত 
করিতে হইবে | দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ত্রাহ্ষসমাীজ একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ে. 
পরিণত হইল। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের সম্প্রদায়নিরপেক্ষ ধর্মাদর্শ বর্জন 
করিলেন, বর্জন করিয়া একটি সনাতন ধর্মের সীমিত গণ্তীর মধ্যেই সর্বসংস্কারমুক্ত 
ধর্মবোধের উদার অভ্যুদয় ঘটাইতে সচেষ্ট হইলেন। ব্রাদ্ষলমাঁজে সাম্যসাধনার 
এক নৃতন দিগন্ত উদ্ভাসিত হইল। 

ধর্মের ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বহিরঙ্গ ও 
অন্তরঙ্গে এক ধরনের ম্বাধীনত৷ রক্ষা কর। প্রয়োজন । কেবল উপাসনা-মন্দিরে 
গিয়া উপাসনায় অংশ গ্রহণ করিবার সমান অধিকার থাকিলেই চলিবে না, 
প্রত্যেকের অন্তরের ধর্মবোধ যাহাতে অনন্য-প্ররোচিত হইয়া স্বাধীনভাবে 
স্কৃতিলাভ করে তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে । মহধির সময় হইতে 
ব্রা্ষমমাজের ধর্মসাঁধনে ইহাই প্রধান লক্ষ্য হইয়। ধাড়াইল। 

রাজ! রামমোহনের সময়ে এবং তাহার পরেও কিছুকাল পর্যস্ত ব্রাহ্মসমাজের 
ধর্ম ছিল “বেদান্ত-প্রতিপাগ্ঠ সত্য ধর্ম ।৩ রাজা বেদ-বেদাস্ত মানিতেন, শান্ত- 
প্রামাণ্য শ্বীকার করিতেন। তিনি যুক্তির আলোকে শাস্ত্রের বাণী ও অন্ুশাসনকে 
যাচাই করিয়! তাহার দ্বারাই সকলের ধর্মবোধ নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছিলেন। 
তাহার সময়ে ব্রাহ্মদমাজে বেদপাঠ হইত, বেদাস্তের ব্যাখ্যান চলিত। তাহার 
বিলাতগমনের পরে তাহার একান্ত অঙ্গামী রামচন্দ্র বি্ভাবাগীশও বহুকাল 
পর্যস্ত ব্রাঙ্ষমমাজের উপাসনায় এই রীতির অন্থবর্তন করিয়া! চলিতেন। মোট 
কথা, ধর্মসাধনে রামমোহন শান্্রকেই প্রাধান্ত দিয়াছিলেন। আর শুধু শান্ত্রই 
নহে, ধর্মসাধনে গুরুরও যে একটা বিশেষ স্থান আছে, রামমোহন তাহাও, 
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অস্বীকার করেন নাই। অতএব দেখা যায়, রামমোহনের ধর্মমত প্রাচীন কালের 
শান্ত্কার ও ধর্মগুরুদের অতিক্রম করিয়! যায় নাই। 

কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে শাস্ত্র ও গুরুর প্রাধান্য প্রতিষিত হইলে অনেক সময় 
জনচিত্তের সাধারণ বিবেকবুদ্ধি ও পুরাগত ধর্মীয় নির্দেশের মধ্যে এক ধরনের 
বৈষম্যবোধের অবকাশ থাকিয়া যায়। রামমোহনের কালে এই বৈষম্য ততটা 
অনুভূত না হইলেও পরব্তাঁ কালে পরিবতিত জীবনযূল্যবোধে তাহা৷ প্রকট 
হইয়া উঠে। ইউরোপের যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যবোধ তখন শিক্ষিত 
বাঙালীর চিত্রকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। ইহার ফলে 
এদেশের প্রাীন শান্ব ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির প্রতি শিক্ষিতসমাজে একটা 
বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল- শাস্ত্র নয়, গুরু নয়, ইউরোপীয় 
শিক্ষায় পরিমাজিত ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধিই সত্য-নির্ণয়ের একমাত্র মানদণ্ড 
ইইয়] উঠিল । 

দেবেন্দ্রনাথ এই সময়কার ব্যক্তিপুরুষ। যুগচেতন। তাহার চিত্তেও প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল- যুক্তির কষ্টিপাথরে সত্যকে যাচাই করিয়। লইবার একটা 
প্রবল প্রবৃত্তি তাহাকেও পাইয়। বসিয়াঁছিল ; কিন্তু আবার অপরদিকে ছিল 
তাহার প্ররুতি-নিহিত একধরনের রক্ষণশীলতা। এই যুক্তিবোধ ও রক্ষণশীলতার 
দোটানায় পড়িয়া দেবেন্্রনাথ কতকট! দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয় তিনি প্রথমে বেদের অন্রান্ততা মানিয়া লইলেন, পরে 
বিশেষ অন্থুসন্ধানের পর বেদের মধ্যে সত্য-অসত্য মিশিত আছে মনে করিয়। 
বেদ বর্জন করিলেন-ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবার্দের আশ্রয় লইলেন। ব্রাক্ষধর্মের 
ভিত্তিতূমি নির্দেশ করিতে গিয়াও তিনি এইরূপ চিত্তসঙ্কটে পড়িয়।ছিলেন। 
এই বিষয়ে তাহার নিজের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য £ প্রথমে বেদ ধরিলাম, সেখানে 
ব্রাহ্মধন্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিলাম না। তাহার পরে প্রামাণ্য একাদশ 
উপনিষদ্‌ ধরিলাম; কি দুর্ভাগ্য, সেখানেও ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিতেছি ন। ! 
***এই উপনিষদ্‌ তে৷ আমাদের সকল অভাব দূর করিতে পারে না, হৃদয়কে পূর্ণ 
করিতে পারে নী! তবে এখন আমাদের কি করিতে হইবে? আমাদের উপায় 
কি? ব্রাঙ্মধর্মকে এখন কোথায় আশ্রয় দিব? বেদে তাহার পত্তনভূমি হইল না, 
উপনিষদেও তাহার পত্তনভূমি হইল না, কোথায় তাহার পত্তন দিব? দেখিলাম 
ষে, আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ-জ্ঞানোজ্জলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তনভূমি।% 
এইভাবে ব্যক্তি-্বদয়ের উপর ব্রা্ষধর্ষের ভিতিভূমি রচনা! করিতে গিয়া 


২৩২ উনবিংশ শতাব্দীর 
দেবেস্রনাথ শাস্তব-গুরু বর্জন করিয়া 'প্রত্যের ' মান্ছষের সহজ বিচারবুদ্ধিকেই 
একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া; নির্দেশ করিলেন। ধর্মসাধনে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত 
উপলব্ধিকে সম-মর্ধাদ1 দান কর! হইল । দেবেন্্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাঙ্মসমাজে 
সাম্যভিত্তিক ব্যক্তিম্বাধীনতার উদ্বোধন ঘটিল। “যাহা আমার বিচার-বুদ্ধিতে 
সত্য বলিয়া বোধ হয়, কেবল তাহাই সত্য বলিয়। গ্রহণ করিব। যাহা নিজের 
কাছে লত্য বলিয়া বোধ হয় না, তাহাকে কাহারও কথায় সত্য বলিয়৷ মানিয়া 
লইব না। শাস্ত্রের কথায় নহে ; গুরুর কথাতেও নহে। যাহা নিজের ধর্খ- 
বুদ্ধিতে সাধু এবং সঙ্গত বলিয়! মনে হয়, কেবল তাহার অনুসরণ করিয় চলিব। 
যে পথ নিজের ধশ্মবুদ্ধির নিকটে আত্মপ্রকাশ না করে, কল্যাণের পথ বলিয়। 
তাহাকে কখনো আশ্রয় করিব ন)। গুরুজনের আদেশে নহে, সমাজ শাসনের 
ভয়েও নহে। সত্যাসত্যের এবং ধশ্মাধশ্মের কষ্টিপাথর আমার নিজের ভিতরেই 
আছে। সত্য এবং ধশ্মকে এই কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লইব। কাহারও 
কথায় না বুঝিয়া সত্য বা ধর্মকে গ্রহণ করিব না। এ সকল বাংলার প্রথম 
যুগের ব্রা্মপমাজের জীবনের এবং সাধনের মূল হ্থত্র হইয়াছিল ।.."মহধি 
দেবেন্্নাথ এই সাধনার প্রথম দীক্ষাপ্তরু 1৫ 

দেবেন্্রনাথের প্রকৃত পরিচয়-__তিনি ঈশ্বরভক্ত সাধক । বাল্যকাল হইতে 
যে ঈশ্বর-ব্যাকুলতা৷ দ্েবেন্ত্রনাথের চিন্তকে আন্দোলিত করিতেছিল, তাহাই প্রথম 
যৌবনে আকম্মিকভাবে তাহার হস্তে ঈশোপনিষদের ছিন্নপত্র সংস্থাপন করিয়1১ 
জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাহাকে নৃতন দৃষ্টি দান করিল। 

ঈশ] বাশ্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। 
তেন ত্যক্তেন তুপ্পীথা মা গৃধঃ কশ্যন্থিদ্ধনম্‌॥ 

ঈশোপনিষদের এই প্রথম গ্লোকটির আলোকে দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বজগৎকে 
ঈশ্বরদ্ধারা আচ্ছন্ন দেখিতে পাইলেন?-_ দেখিতে পাইলেন, জগতের সমস্ত কিছুর 
মধ্যেই ঈশ্বর সমভাবে প্রকাশমান।৮ দেবেন্দ্রনাথের মনের এই যে ধর্মীয় 
সামাবোধ, ইহার লহিত মিলিত হইল ইংরাজী শিক্ষায় লব যুক্তিবা?-সন্ভৃত এক 
ধরনের সাম্যচেতনা- যাহা “হিউম্যানিটি*র দোহাই দিয়া সকলপ্রকার ভেদ- 
বৈষম্যের উর্ধ্বভাগে মানুষের স্থান নির্দেশ করিয়। দেয়। 

মানবমহিম। সম্বদ্ধে এই নবলৰ প্রত্যয়ের বলেই দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যেক মানুষের 
হৃদয়কে ব্রাঙ্গধর্মের পত্তনভূমি বলিয়! নির্দেশিত করিতে পারিয়াছিলেন। আর 
তাহার এই প্রত্যয়ই একদিন ব্রাঙ্মসমাজে শৃত্দের অসাক্ষাতে বেদপাঠের বিরুদ্ধে 
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তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিল।৯ সত্য বটে, দেবেজ্্রনাথ সম্পূর্ণরূপে জাতিভেদ 
পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই--তাহার অন্তঃপ্রকৃতির বলবতী রক্ষণশীলতা 
তাহাকে অনেকটা দিগত্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল ; কিন্ত আবার ইহাও অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই যে, ব্রাঙ্মসমাজে তিনিই প্রথম মনুষ্যত্বের বেদীমূলে জাতি ও 
বর্ণের সকলপ্রকার বৈষম্যকে আহুতি দান করিবার পন্থ। দেখাইয়াছিলেন।৯০ 
প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম ঘটাইয়! যেদিন তিনি ব্রাক্মণেতর কেশবচন্দ্রকে 
কলিকাতা ব্রাঙ্গমমাজের আচার্ধপদে অভিষিক্ত করিলেন,৯৯ উপবীতধারী 
উপাচার্ধদের স্থানে যেদিন উপবীতত্যাগী ছুই ব্রাক্মণ-সন্তানকে উপাচার্ষপদে 
নিয়োগ করিলেন,৯২ সেদিন হইতেই ব্রাহ্মসমাজে জাতিভেদের প্রাচীর ভাতিয়া 
পড়িতে আরম্ভ করিল। নিজের রক্ষণশীল প্রকৃতির জন্য জাতিবর্ণভেদহীন 
সাম্যসাধনার পথে দেবেন্দ্রনাথ বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই সত্য, না 
পারিলেও তিনিই যে এই পথের দিশারী তাহ অনস্বীকার্য । 

মনীষী রাজনারায়ণের নিকট লিখিত একখানি পত্রে দেবেন্দ্রনাথের 
জাতিভেদ-বিরোধী মনোভাব স্পষ্টই অভিব্যক্ত হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ 
লিখিতেছেন £ 'ব্রাহ্মিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই ) ব্রাহ্মণ শৃদ্রের মধ্যে পরস্পর 
আদান-প্রদান হইতে পারে ।-"*তোমার যদি অভিপ্রায় থাকে যে ভিন্ন জাতিতে 
তোমার কন্যাকে বিবাহ দিবে, তবে এ প্রস্তাবে সকল ব্রাহ্গই আহ্লার্দিত হইবেন 
এবং এমত পাত্রও আছে যে, সে কন্তাকে গ্রহণ করিতে পারে ।১১৩ 

আর একখানি পত্রে বর্ণ বৈষম্যস্চক উপনয়ন-প্রথার বিরুদ্ধে স্বীয় অভিমত 
ব্যক্ত করিয়া তিনি রাজনারায়ণের মতামত চাহিতেছেন £ 'ব্রা্ষণদিগের 
উপনয়নের বিষয় কি বিবেচনা! করেন তাহাদিগের উপনয়ন বিধান পরিবর্তন 
করিবেন? না, একেবারে পরিত্যাগ করিবেন? আমার মতে ব্রাঙ্গদিগের 
উপনয়ন স্বধর্শ-সম্মত নহে। অতএব অবশ্ঠ তাহ পরিত্যাগ করিতে হইবে, 
যদি ব্রাহ্মদিগের. উপনয়নই পরিত্যাগ করিতে হইল, তবে আর ব্রাহ্মণ 
শূত্র প্রভৃতি জাতিভেদ্দ কোথায় থাকে যে, বিবাহের সময় জাতিভেদ করা 
যায় (১৯৪ 

পরবর্তী কালে দেখ। যায়, প্রাচীন ব্রাহ্মদের অনুরোধে দেবেন্দ্রনাথ পুনরায় 
উপবীতধারী ব্রান্ষণর্দেরই কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্ষপদে নিয়োগ 
করিয়াছেন এবং নবীন ব্রাহ্মদের অভিলধিত অসবর্ণ বিবাহে সম্পূর্ণ সায় দিতে 
পারেন নাই,১৫ কিন্তু ইহাতেও তাহার পথিকৃতের দাবিটি উড়াইয় দেওয়া 
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যায় না। তিনি ঠিক পথেই যাত্রা শুরু করিয়াছিলেন_কেবল চুড়াস্ত সমাজ- 
বিপ্লব ঘটাইতে চাহেন নাই বলিয়া অর্ধপথে থামিয়া গিয়াছেন। 

সমাজবিপ্লবী না হইলেও দেবেন্দ্রনাথ ভারতবধাঁয় সমাজের বৈষম্য দূর করিয়া 
একধরনের সাম্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং সেই স্বপ্র সফল করিতে 
চাহিয়াছিলেন ধর্মের সাহায্যে। ব্রান্মধর্মের উদার পরিমগ্ডলের মধ্যে ভারতবর্ষের 
ধর্ম ও সমাজের পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ধারাগুলি মিলিত হইয়া ভে্বিভেদহীন এক 
শক্তিশালী আদর্শ জনসমাঁজ গড়িয়। তুলিবে, এই আশায় একদী তিনি উদ্দ্ধ 
হইয়াছিলেন। তাহার ভাষায়, “যদি বেদাস্ত-প্রতিপাস্ঘ ব্রাঙ্মধর্মন প্রচার করিতে 
পারি, তবে সমুদয় ভারতবর্ষের ধশ্শ এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন-ভাব চলিয়া 
যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তাঁর পূর্বকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রত 
হইবে, এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে আমার মনে তখন এত উচ্চ 
আশা হইয়াছিল (১১৬ 

দেবেন্দ্রনাথের অন্ুগামীদ্দের মধ্যে সকলের চেয়ে কাছের লোক ছিলেন 
রাজনারায়ণ বন্থ।৯৭ দেবেন্দ্রনাথের মতই রাজনারায়ণও ব্রান্ধর্মকে হিন্দুধর্মের 
উন্নত রূপ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি মুক্তকণ্ে স্বীকার করিয়াছেন £ 
“হিন্দুধশ্মের প্রতি আমার চিরকালই শ্রদ্ধা আছে আমি আপনাকে হিন্দু ও 
ব্রাহ্মধন্শাকে হিন্দুধর্শের সমুন্নত আঁকারমাত্র মনে করি ।১৮ কিন্তু নিজেকে হিন্দু 
বলিয়৷ পরিচয় দিলেও অন্য ধর্মের প্রতি তাহার কোনো বিরূপ ভাব ছিল নাঁ_ 
সকল ধর্মকেই তিনি সমান মর্যাদা দিতেন । তাহার মতে, হিন্দুধর্ম মূলতঃ 
ধর্মসন্বন্ধে একধরনের সমদশিতা। শিক্ষা দিতেছে £ হিন্দুধর্মের ওঁদাধর্য সর্বব 
ধন্মাপেক্ষা অধিক । খুষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্মাবলম্বীরা বলে যে আমার এই ধর্মটী 
না মানিলে তুমি অনস্ত নরকে পড়িবে, হিন্দুধর্মের ভাব তেমন নয়। হিন্দুধন্মের 
মুখ্য উপদেশ এই যে, যাহার যে ধর্ম সে ব্যক্তি সেই ধন্ম সর্ধপপ্রকারে পালন, 
করিলেই উদ্ধার হইবে । সকল হিন্দুরই এই বিশ্বাস।”৯৯ 

স্বধর্সের প্রতি অন্ধ অনুরক্তি ষে পরধর্মের প্রতি একটা! অসহিষু মনোভাব 
জাগাইয়া তোলে, এই বিষয়ে সতর্ক করিয়! দিপা রাজনারায়ণ বলিয়াছেন £ 
স্বমতের গ্রতি অন্ধ অনুরাগ অন্তের ধর্মমতে যাহা সত্য আছে তাহ! দেখিতে দেয় 
না ও বিবেচনারপ চক্থুকে নিমীলিত করিয়া রাখে। এই অগ্থরাগবশতঃ লোকে 
অন্য ধর্্মাবলম্বীর কথা পর্যস্তকেও কর্ণ স্থান দেয় ন]। লোকে এই অশ্থরাগবশতঃ» 
ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা পরকালে নরকে পতিত হইবে আর আপনারা কেবল, 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ২৩৫ 


স্বর্গে যাইবে, এরূপ মনে করে। তাহারা এমন বিবেচনা করে না যে মনুস্ত ভ্রান্ত 
জীব, অন্তের যেমন ভ্রম আছে তেমনি আপনারও ভ্রম থাকিতে পারে ।,২০ 

্রাহ্মধর্মের লক্ষণ নির্ণয় করিতে গিয়া রাজনারায়ণ প্রথমেই এই ধর্মে সকল 
মানষের অধিকার-সাম্যের কথা তুলিয়াছেন “***এ ধর্মে জাতির নিয়ম নাই, 
সকল-জাতীয় মনুষ্কেের এ ধর্মে অধিকার আছে। ঈশ্বরের সুর্য পৃথিবীস্থ সকল 
জাতিকে আলোক প্রদান করিতেছে, ঈশ্বরের বায়ু পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে প্রাণ, 
দান করিতেছে, ঈশ্বরের মেঘ পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে জল প্রদান করিতেছে। 
অতএব কোনও এক বিশেষ জাতি ঈশ্বরের অন্ুগ্রহপাত্র হইয়। সত্যধর্ম উপভোগ 
করিবে আর অন্য সকল জাতি তাহাতে বঞ্চিত থাকিবে, ঈশ্বরের এমত অভিপ্রায় 
কখনই হইতে পারে না। সকল মন্তুষ্ই যে অমৃত-পুরুষের পুত্রন্বরূপ। ব্রহ্ধো- 
পাসক ব্যক্তি পৃথিবীকে আপনার গৃহ আর সকল মন্ু্যকে আপনার ভ্রাতা-স্বরূপ 
জ্ঞান করেন।”২ ১ 

জাতিভেদ সম্বন্ধে রাজনারায়ণের একটি বিশেষ প্রত্যয় ছিল। জন্মগত 
জাতিভেদের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, কিন্তু কর্মগত জাতিভেদ ব1 
বৃত্তি-ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ তিনি সমর্থন করিতেন। নিজের ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণের 
বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন £ “যে দিন আমরা ব্রাক্গধর্ম গ্রহণ করি, সে দিন 
বিস্কুট ও সেরী আনাইয়! এ ধর্ম গ্রহণ কর] হয়। জাঁতিবিভেদ আমর! মানি 
না, উহ] দেখাইবার জন্য এরূপ করা হয়।+২২ এখানে স্পষ্টতঃই জন্মগত জাতি- 
ভেদের কথ! বল! হইয়াছে । জাতিভেপ্ববর্জমের এই উচ্ছৃসিত আবেগই উত্তর- 
কালে রাজনারায়ণের জীবনে ঈশ্বরচেতনার স্পর্শে স্থুগভীর মানবগ্রীতির রূপ, 
ধারণ করিয়াছিল। জাতিবর্ণনিবিশেষে সকল মানুষকেই রাঁজনারায়ণ গভীর 
প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন বলিয়া একদ1 দেওঘরের পাগ্ডাদের নিকট তিনি 
“দোসর! বৈষ্নাথ? হইয়া উঠিয়াছিলেন।২৩ অতএব প্রচলিত জাতিভেদপ্রথার, 
সংকীর্ণত1 যে তাহার উদার চিত্তকে স্পর্শ করে নাই, তাহ নিঃসংকোচে বল। 
চলে। কিন্তু জাতিভেদের যূলে যে কর্ষান্গসারে শ্রেণীবিভাগ, তাহাকে তিনি 
সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া! মনে করিতেন। হিন্দুধর্ষের জাতিভেদকে ফে 
তিনি কেবল কর্মভিত্তিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার নিয়োদ্ধত উক্তিই 
তাহার প্রমাঁণ ঃ “অনেকে বলেন, হিন্দুধশ্ম জাঁতিভেদের বিশেষ পোষকত1 করে । 
কিন্তু একথা যথার্থ নহে ।**" 

উচ্চনীচ কর্শাছুসারে মন্ুম্যগণ এক এক শ্রেণীতে বদ্ধ হইয়াছিল, তাহা হইতেই 
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জাতির উৎপত্তিহয়। ভারতবর্ষে প্রথমে এক ব্যক্তির চারি পুত্রের মধ্যে বৃত্তি 
অন্থসারে একজন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয়, একজন বৈশ্য ও একজন শৃদ্র হইয়া- 
ছিলেন, এমন সকল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পুরাঁকালে কশ্ম ও চরিব্রগুণে ব্রাহ্মণ 
শৃদ্র হইত, শৃদ্রও ব্রাহ্মণ হইত ।৯২৪ 

সকল মানুষেরই প্রতি রাজনারায়ণের সমান গ্রীতি ছিল বলিয়া একদিকে 
যেমন তিনি কাহাকেও হীন পতিত বলিয়া ঘ্বণা করিতে পারেন নাই, অপরদিকে 
আবার তেমনই অতিরিক্ত বিনয়বশতঃ কাহাকেও অধথ! শ্রদ্ধ! প্রদ্শন পছন্দ 
করিতেন না। এইজন্যই ভারতবর্ীয় ব্রাঙ্ষসমাজে যে নরপুজার চলন দেখা 
দিয়াছিল, তাহাকে তিমি আদৌ সমর্থন করিতে পারেন নাই। তাহার কানপুরে 
অবস্থিতিকালে ব্রাঙ্মসমাজের এক উপাসনাসভায় ব্রাহ্মণের পা-ধরাধরির অদ্ভুত 
দৃশ্ত দেখিয়! তিনি বিচলিত হইয়াছিলেন। এ সভায় ভারতবর্ষীয় ত্রাক্ষামমাজের 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রতাপচন্ত্র মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। রাজনারায়ণ বর্ণনা 
দিতেছেন £ “উপাসনার পরে প্রত্যেক ব্রাহ্ম মজুমদার মহাশয়ের পা ধরিয়া কেহ 
বলিলেন, প্রভূ, আমাকে পরিত্রাণ করুন”, কেহ বলিলেন, 'আষার হয়ে ছুটো 
কথা ঈশ্বরকে বলিবেন।, তাহার পর অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ব্রাহ্ম আচার্ধের 
পা ধরা হইল, স্থবির ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বাবুর পা ধরা হইল না ইহা অস্থচিত কার্য 
হইয়াছে ইহা মনে করিয়া ব্রাঙ্ষেরা আমার পা ধরিতে আইলেন। আমি “এমন 
করিতে নাই, এমন করিতে নাই+ বলিয়া বসিয়া বসিয়া পিছু হাটিতে 
লাগিলাম।”২৫ অন্তরে অকপট মানবগ্রীতি ছিল বলিয়! রাঁজনারায়ণ কোনো 
মানুষকে ছোট ভাবিতে পারেন নাই, আবার মানুষের উপর মানুষের প্রতৃত্বও 
সহা করিতে চাহেন নাই । 

রাজনারায়ণের চরিত্রের এই যে বলিষ্ঠতা, ইহাই তাহাকে অন্যদিকে স্বদেশ- 
প্রেমে উদ্ধদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের পথিকৃৎ 
রূপে তাহার নাম অবিস্মরণীয়। তাহার রচিত বুদ্ধ হিন্দুর আশা, [4% ০10 
17%725 2209]-নামক প্রবন্ধে ভারতবর্ষের সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী 
হিন্দুর মিলনে গঠিত যে 'মহাহিন্দু সমিতির পরিকল্পনা দেখা যায়, তাহাতে 
জাতীয় এঁক্য প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বর্তমান । তাহার প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় 
গৌরব সম্পার্দনী মভা” স্বাঁজাত্যবোধের প্রথম মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিল ।২৬ এই 
| সভার কার্ধবিবরণ হইতে রচিত 9:098790608 ০ ৪ 90০19 101 চ06 
90050600201 200182] 16561104 2100756 006 77098653৪৫6 
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06 88821, গ্রন্থটি নবগোপাল মিত্রকে স্থবিখ্যাত “হিন্দুমেলা” প্রতিষ্ঠায় অন্থু- 
প্রাণিত করে, আর এই “হিন্দুমেলা*ই এদেশে জাতীয় ভাবধারার উদ্বোধন ঘটাইয়" 
পরবর্তী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের পথ রচনা করে।২৭ এই দিক দিয়! চিন্তা 
করিলে রাজনারায়ণকে সত্যই 4379150190761 0613811020581150বলিতে হয়। 

এই স্বদেশপ্রেমিক উদ্দারমনা ব্যক্তিটির প্রতি শ্রদ্ধ৷ নিবেদন করিতে গিয়া 
রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন £ “দেশের সমস্ত খবতা দ্রীনতা। অপমানকে তিনি দগ্ধ 
করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাহার ছুই চক্ষু জলিতে থাকিত, তাহার হৃদয় দীপ্ত 
হইয়! উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমার্দের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান 
ধরিতেন-_গলায় স্থর লাগুক আর ন লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না_ 

এক স্থত্রে বাধিয়াছি সহশ্রটি মন, 
এক কার্ষে ঈপিয়াছি সহম্্র জীবন ।'২৮ 

সহম্র মনকে এক স্থত্রে বাধিয়া সহআ্র জীবনকে এক কার্যে ঈপিয়! দেওয়া 
তখনই সম্ভব হয়, যখন সহল্র লোককেই সমভাবে গ্রীতির দৃষ্টিতে দেখা যায়। 
এই প্রীতি-উৎসারিত সাম্যবোধই রাজনারায়ণ-চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

দেবেন্দ্রনাথের ব্রা্মপমাজে রাজনারায়ণের সঙ্গে সঙ্গেই মনম্বী অক্ষয়কুমার 
দত্তের নাম ন্মরণীয়। অক্ষয়কুমারের যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ব্রাক্ষসমাজে প্রবল 
আলোড়ন তৃষ্টি করিয়াছিল। “চিন্তা ও মননের বিচিত্র এশর্ষে তিনি ছিলেন 
সেকালের বাঁলায় একজন পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদের পৃর্জারীরূপে 
বাঙালীর অন্তর্লোকে তিনি স্থগভীর প্রভাব রাখিয়। গিয়াছেন। 

ব্রাঙ্মদমাজের এই জ্ঞানসাধকের সহিত ভক্তিসাধক দেবেন্দ্রনাথের বহক্ষেত্রেই 
মতান্তর ঘটিত।২৯ এ সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন £ “আমি 
কোথায়, আর তিনি কোথায় ! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি 
সম্বন্ধ ; আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ বস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির কি নন্বদ্ধ ; 
আকাশ পাতাল প্রভেদ !১9 

কিন্ত এত গ্রভেদ সত্বেও পরস্পর পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ 
করিতেন। বেদ-বেদাস্ত বর্জন করিয়া সাধারণ মানুষের আত্মপ্রত্যয়ের উপর 
্রাঙ্গধর্মকে প্রতিষিত করিবার যে পরিকল্পন। দেবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহার অনুপ্রেরণ। তিনি লাভ করেন অক্ষয়কুমারের নিকট হইতে ।৩৯ 

দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার উভয়ই ঈশ্বরবিশ্বাসী--উভয়ই ধর্মকে শাস্ত্রের 
পাদপীঠে ন৷ রাখিয়া! সাধারণ মাহুষের সহজাত অনুভূতির উপর স্থাপন করিতে 


২৩৮ উনবিংশ শতাব্দীর 


চাহিয়াছেন ; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ভক্তিপথের প্রথিক, অক্ষয়কুমার যুক্তিবাদের 
সাধক। দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনায় বিশ্বাসী ছিলেন, অক্ষয়কুমারের 
'অভিমত £ “**"“জগদীশ্বর নিরূপিত নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পাঁলন 
করিতেছেন_-ফলাফল বিধান করিতেছেন-_স্ুখ দুঃখ বিতরণ করিতেছেন । 
তিনি কদাপি কাহারও স্ব ব৷ প্রার্থনার অনুরোধে কোন নিয়মের অতিক্রম 
করেন না (৮৩২ রর 

এইরূপ, ধর্মের বহিরঙ্গ সাধনার ক্ষেত্রে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পার্থক্য 
খাঁকিলেও যুল ধর্মান্গতভূতিতে অনেকটা একমত্য দেখ যায়। দেবেন্্রনাথের 
নিকট বিশ্বজগৎ ঈশ্বরসত্তায় আচ্ছন্ন বলিয়া প্রতীত হইত। তিনি উপদেশ 
দিয়াছেন £ 'পরমেশ্বরের সত্তাতে এই সমুদয় জগৎকে আচ্ছাদন কর। অল্পকি 
বৃহৎ যাহা! কিছু সকলই তাহার সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে। জড়েতে তিনি 
'তপ্রো ত হইয়া আছেন, আত্মার সঙ্গে তিনি সংস্পৃষ্ট হইয়া! রহিয়াছেন। তাহার 
অভাবে জড়ের সমুদ্রয়ই বিলুপ্ত হয়; তাহার অভাবে মনের চিন্তা দূর হয় 
হৃদয়ের গ্রীতি নির্বাণ হইয়া যায়; আত্মার জীবন বিনাশগ্রাপ্ত হয়। তাহার 
সতাতেই আমাদের সত্তা ।৮৩৩ অক্ষয়কুমারও ঈশ্বরসত্তাকে বিশ্বের যূলীভৃত 
কারণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে, “এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্তমান জগৎ 
নিরীক্ষণ করিয়া বিবেচনা করিলে, ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়, যে ষাবৎ জাতীয় প্রাণী 
ও যাবৎ জাতীয় জড় বস্তর এক এক প্রকার নিপ্দিষ্ট প্রকৃতি আছে, ও অপরাপর 
বস্তর সহিত তাহার বিশেষ সন্বন্বও নিরূপিত আছে। তত্বজিজ্ঞান্থ ব্যক্তি এই 
মমন্ত পরস্পর সম্বন্বের বিষয় আলোচনা! করিয়া অচিস্ত্য, অদ্বিতীয়, অনাদি, 
পরম কারণ পরমেশ্বরের সত্তা স্পষ্ট উপলব্ধি করেন ।৮৩৪ 

এই ঈশ্বরনত্তার উপলবি-বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার সাধারণ মানুষের 
জ্ঞানবুদ্ধির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া! যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়াছেন, 
তাহাতেই তাহাদের অস্তনিহিত একধরনের সাম্যবোধের পরিচয় পাওয়া! যায়। 
"মানুষ যে ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয়__সকল মানুষেরই যে বিবেকবুদ্ধি আছে এবং সেই 
'বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হইলে সকলেই যে ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করিয়! ব্বাধীনভাবে 
ধর্মপালন করিতে পারে, এই বিশ্বাসের মূলে রহিয়াছে উচ্চনীচ-নিবিশেষে সকল 
মানুষের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধাবোধ । এই শ্রদ্ধাবোধ যেমন ভক্তিবাদী দেবেন্দর- 
-নাথের হৃদয়ে ছিল, তেমনই ছিল যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমারের হৃদয়ে। ইংরাজী শিক্ষার 
খ্ুণে তাহারা উভয়ই মানবতাবোধে উত্,দ্ব-উভয়ই ব্যক্তিম্বাধীনতার পৃঙ্গারী। 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ২৩৯ 


এই জন্যই দেখিতে পাই, উনবিংশ শতাব্দীর বিবিধ সামাজিক আন্দোলনে 
দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার উভয়ই অংশগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দেবেন্্রনাথের 
'অন্তনিহিত রক্ষণশীলত। কোনে ক্ষেত্রেই তাহাকে উদ্দাম হইয়া উঠিতে দেয় 
নাই। “**যে-কোন সামাজিক ব। অন্তবিধ আন্দোলনে তিনি সর্বদা প্রাচীন 
ভারতীয় সংস্কৃতির আসন্তিক্যবাদী অনুশাসনের নির্দেশে চালিত হইতেন ।১৩৫ 
'আর অক্ষয়কুমারের যুক্তিবাদী মন সমস্ত অনুশাসন অগ্রাহ্‌ করিয়া! সমাজবিপ্লবের 
পথে পা বাড়াইতে দ্বিধাবোধ করিত না। ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকরূপে 
তিনি তাহার এই বিপ্লবী মনোভাবের সুষ্পষ্ট পরিচয় রাখিয়া! গিয়াছেন। 

তত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় বাঙলার দরিদ্র ও নির্যাতিত কৃষককুলের ছুর্দশার চিন্র 
অঙ্কিত করিয়া বহুদিনের সামাজিক বৈষম্োর প্রতি অক্ষয়কুমার সর্বলাধারণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন : “ভূমিই আমারদের 
মূলধন, এবং কৃষকেরাই আমারদের প্রতিপালক । কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় ! 
যাহারা এমন হিতৈষি, সংসারের এমন সখ-সঞ্চারক, তাহারদের দারুণ দুর্দশা 
দেখিয়! হৃদয় ব্যাকুল হয়! তাহার৷ ভূবন-প্রতিপালক হইয়াও আপনারদের 
উদরান্ন আহরণে সমর্থ হয় না; এক দিবসও নিরুদ্ধেগে স্থখে যাপন করিতে 
পারে না। ইহার কারণ অতি ভয়ানক, এবং তাহার অনুসন্ধান করাও যন্ত্রণা- 
জনক। মন্ুষ্তের বিষপূরিত চিত্ত, তাহার ছুণিবার লোভ রিপুই তাহাদের 
পরিতাপ প্রাপ্তির একমাত্র কারণ। মনুষ্য যখন লোভ রিপুর বশীভূত হয়েন, 
তখন পরপীড়া প্রদান বিষয়ে অরণ্যবাসি হিংম্র জন্তও তাহার নিকট পরাভব 
মানে। “ষে রক্ষক সেই ভক্ষক' এ প্রবাদ বুঝি বাঙ্গলার ভূম্বামিদিগের ব্যবহার 
ৃষ্টেই স্থচিত হইয়া! থাকিবেক | ভূত্বামী স্বাধিকারে অধিষ্ঠান করিলে প্রজারা 
এক দিনের নিমিত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না; কি জানি কখন কি উৎপাত 
ঘটে ইহা ভাবিয়াই তাহার। সর্বদাই শঙ্কিত।”৩৩ 

অন্যত্র প্রজার প্রতি রাজপুরুষদ্দের অত্যাচার সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারের মন্তব্য £ 
'রাজার প্রতি রাজার কর্তব্য সাধন বিষয়ে রাজপুরুষদিগের যত্বঃ নৈপুণ্য ও 
বিক্রম প্রকাশের কিছুমাত্র ত্রুটি দেখ! যায় না, কিন্তু প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য 
মস্ত বিষয়েই তাহার সম্যক বৈপরীত্য প্রতীত হইতেছে। সে বিষয়ে দৃষ্টি 
রাখিয়! নিরীক্ষণ করিলে সমুদায় বাল! দেশ সিংহ-ব্যান্বাদি-সমাকীর্ণ মহারণ্যের 
স্যায় বোধ হয়; -যেখানে কোন নিয়ম নাই, কাহারও শাসন নাই 8 
__ যেখানে নৃশংস-স্বভাব হিংস্র জীবসকল নিরুপন্রব নিব্বিরোধ প্রাণিদিগের প্রাণ 


২৪ উনবিংশ শতাবীর 


নাশার্থে ই সর্বদা সচেষ্ট আছে। প্রজাদের ধন-সম্পত্ভিতে রাজার কিছু স্বভাবসিদ্ধ 
স্বত্ব নাই, তিনি তাহারদের ধন মান প্রাণাদি রক্ষা! করিবেন বলিয়াই কর গ্রহণ 
করেন। কিন্তু আমার্দের রাজপুরুষের৷ যদর্থে কর গ্রহণ করেন, তৎসাঁধন 
বিষয়ে তাহারা কেমন মনোযোগি, পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের বিষম ছুরবস্থাই তাহার 
সাক্ষী রহিয়াছে ।৮৩৭ 

বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে মেকালের নীলকর সাহেবের যে অমান্যিক 
অত্যাচার চালাইয়াছিল, তাহাও অক্ষয়কুমারের দৃষ্টি এড়াইয়৷ যায় নাই। 
নীলকরের অত্যাচারে ষে প্রজার] “কত ক্লেশ, কত আশা-ভঙ্গ, কতর্দিন অনশন, 
কত যন্ত্র” ভোগ করিয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিতে গিয়া অক্ষয়কুমার 
প্রথমেই লিখিয়াছেন £ “নীলকরপিগের কার্ধের বিবরণ করিতে হইলে, কেবল 
প্রজাপীড়ণেরই বৃত্তান্ত লিখিতে হয়। তাহার ছুই প্রকারে নীল প্রাপ্ত হয়েন। 
প্রজাদিগকে অগ্রিম মূল্য দিয় তাহাদের নীল ক্রয় করেন এবং আপনারা 
ভূমি কর্ষণ করিয়। নীল প্রস্তত করেন।”''এই উভয়ই প্রজানাশের ছুই অমোঘ 
উপায় ।১৩৮ 

সাধারণ মানুষের সহিত এই যে সহমমিতা_ প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
এই যে স্ৃতীব্র প্রতিবাদ, ইহাই তো সাম্যবাদের গোড়ার কথা । এযুগের 
সাম্যবাদী আন্দোলনে যে শ্রেণীবৈষম্য ঘুচাইয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পন। 
দেখ। যায়, অক্ষয়কুমারের সমাজচিস্তায় তাহা'রই পূর্বাভাস স্থচিত। 

অক্ষয়কুমারের কুসংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল চিন্তাধার এযুগেও আমাদিগকে 
জাতীয় উন্নতির পথ প্রদর্শন করিতেছে। বর্ণভে্দ, কৌলীন্াপ্রথা, প্রাদেশিকত। 
গ্রভৃতি দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে বৈষম্যের অভিশাপ বর্ধণ 
করিয়া আসিতেছে । এযুগের পরিবতিত নমাজব্যবস্থায়ও আমরা ইহা হইতে 
সম্পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই। অথচ একশত বৎসরেরও পূর্বে 
অক্ষয়কুমার ইহার নিরসনকল্পে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। বর্ণবিভেদ দূর 
করিবার জন্য তিনি অসবর্ণ বিবাহ-প্রথার অনুমোদন করেন এবং ইহাকে 
আমাদের বংশোন্নতির পক্ষে একাস্ত আবশ্তক বলিয়! নির্দেশ দেন। তাহার 
ভাষায়, “ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরস্পর বিবাহের রীতি না থাকাতে, যে বর্ণের যে 
প্রকৃতি-পিদ্ধ দোষ আছে, তাহা কোন ক্রমেই নিরাকৃত হইতেছে না। কিন্তু 
এ দেশে ভিন্নজাতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণের প্রথা গ্রচলিত না হইলে আমাদিগের 
বিশিষ্টক্লপ বংশোন্ততি .হওয়া সম্ভাবিত নহে।৩৯ ইহা ছাড়া জাতিগত 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ২৪১ 


বৈষম্যবোধ যে আমার্দিগকে সর্বনাশের পথে ঠেলিয়া দিতেছে, তাহার উল্লেখ 
করিয়া তিনি এদেশে বৈজাত্য বিবাহ প্রবর্তনের জন্য উদগ্রীব হইয়! উঠিয়া- 
ছিলেন। তাহার মতে, “*""যদি কোন দেশে বিজাতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা 
নিতান্ত ব্যবহার-বিরুদ্ধ হয়, তবে তত্রত্য লোকের বিশিষ্টর্ূপ বংশোন্নতি হওয়। 
সভাঁবিত নহে, কারণ তাহাদের যে সমুদয় মূলীভূত প্রাকৃত দোষ থাকে, তাহা 
আর কোনক্রমেই দূরীভূত হয় না। কোন জাতির কোন অংশে বৈলক্ষণ্য 
থাকিলে, তত্তৎ অংশে স্থলক্ষণ-সম্পন্ন অন্য জাতির সহিত উদ্বাহসুত্রে সংযুক্ত না 
হইলে, তাহা নিরাকৃত হইতে পারে না। এইরূপ বৈজাত্য বিবাহের প্রথা ন। 
থাকায় আমাদের যে পর্য্স্ত অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা বলিবার নহে। যত 
অকল্যাণের বীজ আমাদের মানস-ক্ষেত্রকে দূষিত করিয়া রাখিয়াছে, এবং 
অন্যান্ত নান! কারণ সহকারে আমাদিগকে ক্রমাগতই নির্বাধ্য ও নিস্তেজ 
করিতেছে, তাহ। নি£শেষে নিষ্কাশিত হইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই ।১৪০ 
অক্ষয়কুমারের যুক্তিবাদী মন সকলপ্রকার অযৌক্তিক কুসংস্কার হইতে মুক্ত 
থাকিয়া! মানুষকে মানুষের সম্পূর্ণ মর্ধাদ। দান করিতে চাহিয়াছিল। এইজন্য 
একদিকে যেমন তিনি পল্লী গ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থায় বিচলিত হইয়াছিলেন এবং 
সামাজিক বৈষম্য অপনয়নের জন্য অসবর্ণ বিবাহ,আস্তঃ প্রাদেশিক বিবাহ, আস্তঃ- 
রাজ্য বিবাহ-প্রথার প্রচলন কামনা করিয়াছিলেন, অপরদিকে আবার তেমনই 
সেকালের নারী-আন্দোলনকে সম্পুর্ণ সমর্থন জানাইয়াছিলেন। “সমাজোন্লিতি- 
বিধায়িনী স্থহদ-সমিতি*র সম্পাদকরূপে এই বিষয়ে তাহার ভূমিকা স্মরণীয় ।৪১ 
দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, অক্ষয়কুমার- কলিকাত। ব্রাহ্ষমমাজের এই তিন 
প্রধানের মানসিকতা ও কর্মপন্থা! লক্ষ্য করিলে দেখ যায়, তাহারা ব্রাঙ্মঘমাজকে 
একটি ভেদজ্ঞান-বজজিত উদারদৃষ্টিসম্পন্ন সম্প্রদায় পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। 
নান। কারণে তাহার্দের এই প্রাথমিক প্রয়াস সফল হইয়া না উঠিলেও সাম্য ও 
মানবতার পথে ব্রাহ্মসমাজের নিশ্চিত অগ্রগগতিকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 


ব্রাহ্মদমাজে সাম্যসাধনার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে। 
তরুণ কেশবচন্দ্র যেদিন ব্রাহ্ষধর্ষে দীক্ষিত হন [১৮৫৭], ব্রাহ্ষসমাজের 
কর্ণধার মহষি দেবেন্দ্রনাথ সেদিন স্থদূর হিমালয়ের কোলে ধ্যানে নিমগ্ন । 
পরবৎসর কলিকাতায় ফিরিয়া আমিয়। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের মতো! একজন 
প্রতিভাবান ও উৎসাহী যুবককে ব্রাহ্ষমমাজের সভ্যশ্রেণীতূক্ত দেখিয়া পরম 


১৩ 


২৪২ উনবিংশ শতাবীর 


আনন্দ লাভ করেন। “একদিকে কেশবচন্ত্ের ত্রাঙ্মদমাজে প্রবেশ, অপরদিকে 
দেবেজ্ত্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের নব উদ্দীপনা এই উভয়ে ত্রাহ্মসমাজমধ্যে 
এক নব শক্তির সঞ্চার করিল; এবং ইহার পর হইতেই ব্রাক্মমমাজ নব নব 
কার্ধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র এ সকল কার্য্যের উদ্ভাবনকর্ত 
ও দেবেন্দ্রনাথ পৃষ্ঠপোষক হইতে লাগিলেন ।:৪২ উভয়ের মধ্যে গভীর লৌহার্দ্য 
দেখ। দিল ।৪৩ কিন্তু 'কালস্য কুটিল! গতি। অগ্নকালের মধ্যেই কেশবচন্দ্র ও 
তাহার মতান্গামী নবীন ব্রাহ্মদের সহিত দেবেন্্রনাথের একপ্রকার আদর্শগত 
বিরোধ উপস্থিত হইল। 

এই বিরোধের প্রথম কারণ, ধর্ষের ক্ষেত্র ব্যতীত জীবনের অন্য সব ক্ষেত্রে 
স্বীয় মতাদর্শের প্রতিষ্ঠায় দেবেন্দ্রনাথের প্রবল অনীহা । শাস্ত্রশাসনবর্ছিত 
ব্যক্তিগত প্রত্যয় ও যুক্তিবোধের উপর দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
চাহিয়াছিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন বিচারবুদ্ধির নিকট যাহা৷ সত্য বলিয়া 
প্রতিভাত হুইবে, তাহাই একমাত্র আচরণীয়-_ইহাই ছিল দেবেন্্রনাথের শিক্ষ1। 
এই শিক্ষা বা মতবাদকে তিনি কেবল ধর্মসাধনের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। 
কিন্ত ধর্ম তো৷ জীবন হইতে কোনো বিচ্ছিন্ন বস্ত নহে। অতএব যে আদর্শ 
ধর্মসাধনে পালিত হইবে, তাহাই জীবনের সকল কর্ম ও সম্বন্ধের মধ্যে 
প্রতিফলিত হওয়। উচিত। কেশবচন্দ্র-প্রমুখ নবীন ব্রাহ্মগণ এই ভাবে অন্থ্প্রাণিত 
হইয়াই ত্রান্ম মতবাদকে আরও বিস্তৃত ক্ষেত্রে_সামাজিক ও পারিবারিক 
জীবনে প্রসারিত করিয়! দিতে চাহিলেন। যে সাম্যভিত্তিক ব্যক্তিস্বাধীনতাঁকে 
দেবেজ্্রনাথ কেবল ধর্মের ক্ষেত্রেই স্বীকৃতি দিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্রের দল 
তাহাকেই জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্্প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইলেন। 

দেবেন্দ্রনাথ মূলতঃ ছিলেন ধর্মসংস্কারক, সমাজ-সংস্কার বিষয়ে তাহার মতবাদ 
ছিল অনেকটা বিবর্তনপন্থী | ব্রাহ্মগণ পরব্রদ্ষের উপাসনায় হৃদয় মাজিত ও 
পরিশুদ্ধ করিতে পারিলে ধীরে ধীরে সামাজিক সকল কুসংস্কার ও কুপ্রথা 
দর করিতে পারিবেন_ ইহাই ছিল তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, আর এই জছ্যই 
কোনে। গুরুতর সমাজবিপ্লৰ ঘটাইবার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্ত 
কেশবচন্দ্র ও তাহার অন্গগামিগণ ধর্মকে সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত পালন করিবার 
, উদ্দেশ্তেই সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করিতে 
উদ্‌দ্রীব হইলেন। কেশব-প্রতিষিত “সঙ্গত সভা” নবীন ব্রান্মদের সর্বপ্রকার 
উন্নতিমূলক আলোচনার. প্রধান কেন্ত্র হইয়া উঠিল। “সঙ্গত সভার সভ্যগণ ষে 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ২৪৩ 


নবভাবে দীক্ষিত হইলেন তাহা এই যে, হৃদয়ের বিশ্বাসকে কার্যে পরিণত 
করিতে হইবে, তদ্যতীত ধর্ম হয় ন11,8৪ নবীন ব্রাঙ্মদের হৃদয়ের এই যে বিশ্বাস, 
যাহা কেবল যুক্তিবাদী চিন্তাধারাকে আশ্রয় করিয়া! গড়িয়া! উঠিয়াছিল, তাহা! 
মানুষের মন্ুয্যত্ে বিশ্বাস-যুক্তিহীন কুপ্রথ। ও কুসংস্কারে নিপীড়িত মানবতার 
বন্ধনমোচনে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বলেই তাহার! হিন্দুসমাজের বর্ণ বৈষম্য বা 
জাতিভ্দে-প্রথার যূলে প্রবল আঘাত হানিলেন। জাতিভেদের একটি প্রধান 
চিহ্ন উপবীত। তরুণ ব্রাহ্মদের দলে ধাহারা ব্রাঙ্গণ-সম্তান, তাহাদের অনেকেই 
উপবীত পরিত্যাগ করিয়া জাতিভের্দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ। করিলেন। 
শুধু ইহাই নহে, নবীন ব্রাহ্মগণ জাতিভেদের উচ্ছেদসাধনে ব্রতী হইয়া আরও 
অনেক দূর অগ্রসর হইলেন। “১৮৬৪ লাল হইতেই তাহারা বিভিন্ন জাতীয় 
নরনারীর মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই ধুয়া ধরিলেন 
যে, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণ বেদীতে বিলে তাহারা উপাসনাতে যোগ 
দিতে পারেন না।'৪৫ 

কেশবচন্দ্রের অন্ুবর্তীঁ প্রগতিশীল ব্রাহ্মগণ সর্বপ্রকার সামাজিক বৈষম্য দূর 
করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হ্ইয়াছিলেন। কাঁজেই কেবল জাতিভেদ-প্রথার 
বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াই তাহার! ক্ষান্ত হইলেন না, অবহেলিত নারীসমাজের 
উন্নতি সাধনের জন্যও তাহারা দৃঢ়-সংকল্প হইলেন। 'সঙ্গতৈর অবলম্থিত 
প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে নারীজাতির উন্নতিসাধনের চেষ্টা একটি প্রতিজ্ঞারপে 
অবলঙ্থিত হয়। তদন্ুসারে নবীন ব্রাহ্গগণ স্থীয় স্বীয় ভবনে, স্বীয় স্বীয় পত্রী, 
ভগিনী, কন্া প্রভৃতির শিক্ষাবিধানে মনোযোগী হন। . অনেকে সমস্ত দিন 
আফিসে গুরুতর শ্রম করিয়] আসিয়! সায়ংকালে স্বীয় স্বীয় পত্তী বা ভগিনীর 
শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত হইতেন। তত্ভিন্ন ব্রাঙ্মবন্ধু সভার সংশ্রবে একটি 
স্্রীশিক্ষাবিভাগ স্থাপন করিয়৷ অস্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা। বিস্তারের নান! উপায় অবলম্বন 
করেন; এবং তাহাদের কয়েকজনে মিলিত হইয়া “বামাবোধিনী পত্রিকা” নামে 
সত্রীপাঠ্য একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ করেন।'"'ক্রমে নবীন 
ব্রাঙ্মর্দলের মধ্যে এক অত্যগ্রসর দল দেখ! দিলেন ; তাহারা নারীজাতির 
উন্নতির জন্য পূর্বোক্ত উপায় সকল অবলম্বন করিয়! সন্তুষ্ট রহিলেন ন1; কিন্ত 
আপনাঁপন পত্বীকে নববেশে সজ্জিত করিয়] প্রকাশ্যস্থানে যাতায়াত করিতে 
আরম্ভ করিলেন ১1১৪৬ ইহা ছাড়া আবার নবীন ব্রাঙ্মদের চেষ্টায় স্থানে 
স্থানে বিধবাবিবাহেরও তোড়জোড় চলিতে লাগিল।৪৭ 


২৪৪ উনবিংশ শতার্বীর 


দেবেন্দ্রনাথ প্রথম প্রথম পরম ল্লেহভাঁজন কেশবচন্দ্রের মুখ চাহিয়া নবীন 
্রাহ্মদের সহিত কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্ত পরে সমাজ-সংস্কারের বিপ্রবী 
মৃতি লক্ষ্য করিয়া আর অগ্রসর হইতে চাহিলেন না। এইখানেই নবীন 
ব্রাহ্মদের সহিত প্রাচীন ব্রাহ্মণের কেশবচন্দ্রের সহিত দেবেন্দ্রনাথের বিরোধ 
অনিবার্য হইয়া উঠিল। 

বিরোধের দ্বিতীয় কারণ, দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমতের সংকীর্ণতা। ব্রাঙ্গধর্মের 
মূল লক্ষ্য হইল সর্বজনীন ধর্মে আত্মপ্রকাশ । কিন্তু মহধির প্রচারিত ব্রা্ষধর্ম 
হিন্দুধর্মেরই উন্নত সংস্করণ মাত্র। “সমগ্র মানবজাতির উদার ধর্মকে” সাম্প্রদায়িক 
হিন্দুধর্মে রূপ দান করিয়। মহ্ধি ব্রাহ্মধর্মের মূল নীতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। 
ইহ] ছাড়া, প্রাচীন শাস্ত্র-প্রামাণ্য বর্জন করিয়া কেবল ব্যক্তির আত্মপ্রত্যয়ের 
উপর ব্রাঙ্গধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে সাম্যাদশী মতবাদ দেবেন্দ্রনাথ প্রচার 
করিয়াছিলেন, কার্ধতঃ তাহারও মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। ব্রাহ্ষসাধারণের 
ধর্মপালনে নির্দেশ দানের নিমিত্ত তিনি “ব্রা্গধর্্ নামে একখানি গ্রন্থ সংকলন 
করিয়। 'উহাকে প্প্রামাণ্য শাস্ের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন” । কেশবচন্জ্রকে 
ব্রাহ্মপমাজের আচার্ষপদ্দে বরণ উপলক্ষে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ স্পষ্টই 
বলিয়াছেন : “যদিও হিমালয় চূর্ণ হইয়া তূমিসাত হয়, তথাপি ইহার একটিমাত্র 
সত্য বিনষ্ট হইবে না। যদি দক্ষিণ সাগর শু হইয়। যায়, তথাপি ইহার একটি 
সত্যেরও অন্যথ] হইবে না 1৪৮ 

দেবেন্দ্রনাথ-কখিত এই যে অভ্রান্ত ধর্মগ্রন্থ, ইহ1 হিন্দুশান্ত্র ব্যতীত অপর 
কোনিও শাস্ স্পর্শ করে নাই। কাজেই দ্বেখা যায়, শাস্ত্-প্রামাণ্য বর্জন করিতে 
চাহিলেও দেবেন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রকেই ধরিয়া রহিয়াছেন, এবং 
ধর্মসাধনে ব্যক্তির আত্মগ্রত্যয়কে মর্যাদ। দানের ইচ্ছা থাকিলেও শেষ পর্যস্ত 
ব্রাক্ষসমাজের উপর হিন্দু ধর্মমতই চাপাইয়া দিয়াছেন। বস্ততঃ দেবেন্দ্রনাথের 
“কলিকাতা ত্রাঙ্গসমাজ সর্বদা আপনার তত্বসিদ্ধাস্ত ও ধর্মসাধনকে উচ্চতর ও 
বিশ্তদ্ধত. হিন্দুধর্ম বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন।১৪৯ নবীন ব্রাঙ্মদের এইখানেই 
ঘোর আপত্তি। তাহারা ব্রাহ্মধর্মকে সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ গণ্তী হইতে মুক্ত 
করিতে চাহিলেন। প্রাচীন ও নবীনে বিরোধ বাধিয়া গেল। 

তৃতীয় অপর একটি কারণে কেশবচন্ত্র ও তাহার নেতৃত্বাধীন নবীন ব্রাঙ্গদলের 
সহিত দেবেন্দ্রনাথের বিরোধ দেখ] দেয়। দেবেন্্রনাথের আচরণে একটা। 
গ্রভৃত্বাভিমান ফুটিয় উঠিয়াছিল। “তিনি আপনার বিচারবুদ্ধি বা তথাকথিত 


বাঙলা! সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ২৪৫ 


আত্মপ্রত্যয়কে ষতটা প্রামাণ্য-মর্ধ্যাদ প্রদান করিতে লাগিলেন, অপর ব্রাহ্মদিগের 
বিচারবুদ্ধির প্রতি সেইবপ মর্যাদা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না।৫০ 
ইহা ছাড়া, ব্রাহ্মদমাজের কার্ধপরিচালনায়ও দেবেন্্নাথের “অনন্থপ্রতিত্বদ্দী 
একাধিপত্যা” ছিল। ব্রাহ্মমমাজের গৃহ ও অন্যান্য সম্পত্তির ট্রান্টি ছিলেন তিনি । 
্রাস্ট*-পত্রের নির্দেশ অন্ুসারে সমাজে কর্মচারি-বিনিয়োগ ও অন্যান সকল 
কার্ষের ভার তাহারই উপর স্তন্ত ছিল। ব্যক্তিবিশেষে অপিত এই সর্বময় কর্তৃত্বই 
বিরোধের প্রধান কারণ হইয়। ঈাড়াইল। ইউরোপীয় সাম্যবাদ ও গণতান্ত্রিক 
ভাবধারায় উদ,দ্ধ নবীন ব্রাহ্মগণ মহধির এই এককন্ত্-প্রভৃত্ব বেশীদিন সহা করিতে 
পারিলেন না, তাহার! শীদ্রই ইহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ? জাগাইয়! তুলিলেন__ 
কেশবচন্দ্র ইহাকে "স্বাধীনতার সংগ্রাম” বলিয়া আখ্যা দিলেন। 

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথ] মনে রাখিতে হইবে যে, দেবেজ্জনাথ কোনদিনই 
ব্রাঙ্গসাধারণের উপর অহেতুক প্রতৃত্ব ফলাইতে যান নাই। স্থান্ভৃত ধর্মাদর্শের 
প্রি একাস্তিক নিষ্ঠার বশে তিনি যাহা বলিয়াছেন ও করিয়াছেন, তাহাকে 
অনেক সময় প্রভূত্ব-প্রদর্শনের মতো৷ মনে হইলেও তাহার পিছনে তাহার কোনে! 
আত্মাভিমান ছিল নাছিল আদর্শ রক্ষার একটা সুদৃঢ় সংকল্প। কেশবচন্দ্রের দল 
যখন ব্রাহ্মসমাজের ব্যবস্থাপনায় গণতন্ত্রের মৌল নীতি অন্নুসরণের দাবি তুলিলেন, 
দেবেন্দ্রনাথ তখন আপনার সমস্ত অধিকার 'ব্রাহ্মপ্রতিনিধি-সভা*র হাতেই ছাড়িয়া 
দিলেন। এমন কি ব্রাঙ্গ যুবকদের সংস্কার-প্রচেষ্টার অত্যধিক বাঁড়াবাড়িতে 
বিরক্ত হইলেও তিনি তাহাদের প্রতি কখনও অসৌজন্য প্রদর্শন করেন নাই। 
'যুবকদল আত্মোন্নতির নিমিত্ত কোনও প্রস্তাব করিলেই তিনি তাহাতে যোগ 
দিতেন ও বিধিমতে সাহায্য করিতেন।”৫১ কিন্ধ যুবকদের সহিত তাহার 
আদর্শগত বিরোধ ক্রমেই প্রবল আকার ধারণ করিল। 'ব্রাঙ্মধন্মকে হিন্দুভাবে 
হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রচার কর। তাহার চিরদিনের আদর্শ। তিনি মনে করিতেন 
রামমোহন রায় তাহাকে সেই ভার দিয়া গিয়াছিলেন।”৫২ ইহার ব্যাঘাত 
ঘটিবার আশঙ্কায় তিনি 'ত্রাহ্মপ্রতিনিধি-সভা"র হাত হইতে সমস্ত অধিকার 
আবার নিজের হাতেই তুলিয়া লইলেন। নবীন ব্রাক্ষগণ দাবি তুলিলেন, 
উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ব্রাঙ্ষমমাজের আচার্ধপদে থাকিতে পারিবেন না। দেবেন্দ্রনাথ 
এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণরূপে সায় দ্রিতে পারিলেন ন1।৫৩ তিনি উপবীতধারী ব্রাহ্মণদের 
আচার্ধপদে বহাল রাখিলেন।৫৪ ইহার ফলে কেশবচন্ত্রপপ্রমুখ প্রগতিশীল 
ব্রাহ্মণ গ্রাচীনপন্থি-প্রভাবিত কলিকাতা ব্রাহ্মনমাজ ত্যাগ করিয়া! “ভারতবর্ষীয় 


২৪৬ উনবিংশ শতাববীর 


ব্রাহ্মসমাজ+ নামে এক নৃতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন -[ ১১ই নভেম্বর, ১৮৬৬ ]1 
এই সময় হইতে দেবেন্্রনাথের সমাজ “আদি ব্রাক্মসমাজ' নামে পরিচিত হইতে 
লাগিল। 

কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্ষসমাজ ত্রাক্মধর্মকে বিশ্বজনীন রূপ দান 
করিল এবং ধর্মমন্দিরের গণ্ডী অতিক্রম করিয়। বাঙলার সামাজিক ও পারিবারিক 
জীবনে সাম্য ও মানবতার বহ্্য,ৎসব ঘটাইতে প্রবৃত্ত হইল। মনীষী বিপিনচন্দ্ 
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্রাহ্মধর্মের বিশ্বজননী রূপটি পরিস্ফুট করিবার জ্ন্য নবগঠিত এই সমাক্জ 
উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিল : 


'স্থুবিশালমিদং বিশ্বং পবিজ্রং ব্রদ্মমন্দিরমূ 
চেতঃ সুনিশ্মলস্তীর্ঘং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্‌ ॥ 
বিশ্বাসোধশ্মমূলং হি গ্রীতিঃ পরমসাধনম্‌। 
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাদ্ষৈরেবং প্রকীর্ত্যতে ॥৮৫৬ 
অর্থাৎ, স্থবিশাল এই বিশ্বই ব্রন্মের পবিত্র মন্দির, পরিশুদ্ধ হৃদয়ই একমাত্র তীর্থ, 
সত্যই শাশ্বত শান্ত, বিশ্বাসই ধর্ষের মূল, গ্রীতিই পরম সাধ্যবস্ত, স্বার্থত্যাগই 
প্রকৃত বৈরাগ্য- ব্রাঙ্গগণ এইরূপই ঘোষণ। করিয়া থাকেন। 
ইহ! ছাড়া, ব্রাহ্গধর্ম ষে প্রচলিত সকল ধর্ষকেই সম-মর্যাদ। দান করে, তাহার 
প্রমাণস্বরূপ ভারতব্ীয় ত্রাঙ্ষসমাজ হইতে 'প্লোকসংগ্রহ' নামে একটি সর্বশাস্ত্রীয 
সংকলনগ্রস্থ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, ইহুদী 
প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মপুস্তক হইতে অধ্যাত্মশিক্ষামূলক বিভিন্ন বাণী 
সন্নিবেশিত হইল। দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাক্গধর্ম” গ্রস্থ ছিল কেবল হিন্দুশাস্ত্রভিত্তিক, 
“ক্লোকসংগ্রহ* তাহার বদলে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের উদার পন্থা প্রদর্শন করিল। নূতন 
ব্রাহ্মদমাজের ধর্মাদর্শে একদেশদ্রশিতার পরিবর্তে সমদশিতা স্থান করিয়া লইল-_ 
্রাহ্মধর্মের বিশ্বজনীন রূপ ফুটিয়া! উঠিল। 
নারী-পুরুষ ও জাতিব্রণ-নিবিশেষে সকল মান্ৃষকেই ভারতবর্ষীয় ব্রাক্মসমাঁজে 


বাউল! সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ২৪৭ 


সমান অধিকার দান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া! হইল। ১৮৬৮ সালের প্রথম দিকে 
ভারতবর্ষীয় ব্রাক্মসমাজের নৃতন উপাসনা-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে প্রথম 
নগরকীর্তনে বাহির হইয়া কেশবচন্ত্র-প্রমুখ নবীন ব্রাহ্মগণ ঘোষণা করিলেন : 
“নর নারী সাধারণের সমান অধিকার, 
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাতবিচার ।১৫৭ 

নরনারীর অধিকারসাম্য স্থাপনের চেষ্টা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রথম 
হইতেই শুরু হইয়। গিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের ব্রা্ষসমাজে মহিলাদের যাইবার 
কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। কেশবচন্দ্র তাহার ব্রাহ্ম-উপাসনামন্দিরের এক ধারে 
পরদার আড়ালে মহিলাদের বসিবার স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম- 
সমাজে পুরুষের সহিত নারীর একত্র উপাসনায় যোগদানের রীতি এই সময় 
হইতেই আরম্ভ হয়। ইহা ছাড়া, পুরুষের ন্যায় নারীগণও যাহাতে নান! বিষয়ে 
উচ্চাদর্শ লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্টে কেশবচন্দ্র 'ব্রান্মিকা সমাজ” নামে 
একটি নারী-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।৫৮ এই সঙ্গে “অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা৷ সভা” 
নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়া তিনি অস্তঃপুরবাদিনী মহিলাদের 
শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করেন! তাহার প্রতিিত “বামাবোধিনী পত্রিকা”৫৯ ও 
পরিচারিকা।” বাঙালী নারীর জ্ঞানান্বেষণের বার খুলিয়া দিয়াছিল। বস্তুতঃ 
বাঙলার নারী-জাগরণ-আন্দোলনে ধাহার] অগ্রণীর ভূমিক গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
কেশবচন্দ্র তাহার্দের অন্যতম ; এবং কেশবচন্দ্রের এই নারীজাগরণের আন্দোলন 
ভারতবর্ধীয় ব্রান্ষমমাজে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 

কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে কলিকাতা! ব্রাহ্মদমাজে জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামের প্রস্ততি চলিতেছিল। এই সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর প্রগতিশীল 
ব্রাহ্মদল জাতিভেদদের উচ্ছেদ্বকল্লে প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ করিয়। দিলেন। 
উপবীত-পরিত্যাগ, অসবর্ণ বিবাহ, উচ্চবর্ণ ও নিয়বর্ণের একত্রে পানাহার প্রভৃতি 
অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যুগপ্রাচীন জাতিভেদ-প্রথাকে চূড়াস্তভাবে আঘাত বর 
হইতে লাগিল। মানুষকে কেবল মানুষ বলিয়! বিচার করাই এই আন্দোলনের 
মূল প্রেরণ হইয়া ফাড়াইল। 

ভারতবর্ষীয় ব্রা্ষমাজের এই যে জাতিভেদ্-বিরোধী মনোভাব, ইহাতে 
সাম্যবাদেরই যূল নীতির অনুস্থতি লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বরস্থষ্ট সকল মানুষই ফে 
সমান মর্ধাদ! লাভের অধিকারী-_মাহ্ছষে মাহুষে যে কোনো ভেদ নাই, ইহাকে 
কেবল মুখের কথায় না রাখিয়া! নবগঠিত ব্রাক্মমাজ ধর্মের পাদপীঠে দ্াড়াইয়! 
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ভারতব্ীয় ব্রাহ্মদমাজের এই জাতিভেদ-বিরোধী আন্দোলনের মূল প্রেরণা 
যোগাইয়াছিলেন কেশবচন্দ্র। কেশবচন্দ্র মনে করিতেন, প্রাচীনকালে কেবল 
কতকগুলি বৃত্তি ও কর্ম অনুসারে জাতিভে-প্রথা পরিকল্পিত হইয়াছিল ; পরে 
এই প্রথা ধর্মীয় অন্থমোদন লাভ করিয়] হিন্দুধর্মের পবিত্র ভাবমূতিকে বিনষ্ট 
করিয়া ফেলিয়াছে।৬১ তাহার বহু বক্তৃতায় তিনি জাতিভে্-প্রথার অনিষ্ট- 
কারিতার কথ দৃপ্ধকে ঘোষণ করিয়াছেন-__বামুন-শূত্র, বৃহত্-ক্ষুত্রের কৃত্রিম ভেদ 
ধূলায় লুটাইয়। দিয় নকল মান্ৃষকেই ভাই বলিয়। গ্রহণ করিবার উদ্দাত্ত আহ্বান 
জানাইয়াছেন। শুধু হিন্দু নয়, শুধু ভারতবর্ধীক় নয়, বিদেশী ও বিধর্মীকেও 
ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করাকে তিনি ধর্মসাধনেব অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। এই 
বিষয়ে তাহার একটি সুস্পষ্ট উক্তি ম্মবণযোগ্য £ *[০ 17611956 17) 076 
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সেকালের ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের মধ্যে অনেকেই দেশীয় লোকদের 
বিশেষ দ্বণার চক্ষে দেখিতেন। মানব্দরদী কেশবচন্দ্র ইহাতে হৃদয়ে অত্যন্ত 
ব্যথ। অনুভব করিতেন । 78313 (0151196 2 [109 2180 £8918,-বিষয়ক 
তাহার সুবিখাত বন্তৃতায়৬৩ এই বৈষম্যকে তিনি তীব্র ভাষায় ধিকৃরৃত 
করিয়াছেন। ইউরোপীয়দের ও দেশীয় লোকদের পারম্পরিক মনোভাবের 
বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন 2 4£030128 006 ছ07:009212) 90201210910 
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ইহার পরে ভাষণশেষে এই বৈষম্যবোধ ও বৈরিভাবের অবসান কামনায় 
কেশবচন্দ্রের রুদ্ধ আবেগ উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিয়াছে £ 401 0০7 05৪ ৫25 
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অভিব্যক্তি ! 

ভাবিতে বিস্ময় লাগে, আজ আমরা যাহারা সাম্যবাদের ধ্বজা উড়াইিয় 
দরিদ্র কষক-মজুরদের পুরোভাগে দীড়াইয়া “ইন্ক্লাব জিন্দাবাদ” রবে গগন বিদীর্ণ 
করিতেছি, তাহীদের একশত বৎসর পূর্বে বাঙলার এক মানবপ্রেমিক ধর্মপ্রাণ 
আচার্ষের কঠে ধ্বনিত হইয়াছিল রুদ্ধক্ষোভ “ছোটলোক'দের প্রতি বিপ্লবের 
অগ্নিগর্ভ বাণী। দেশের “রেওত ও কারিগর” যাহার চিরকাল ছোটলোক 
বলিয়া অবজ্ঞাতি, তাহার্দের লক্ষ্য করিয়া কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন “তোমরা 
আর নিদ্রা যাইও না। সময় হইয়াছে, উঠ। দেখ তোমাদের হইয়া বলে এমন 
লোক কেহ নাই। রাজপুরুষেরা তোমাদের কথ শুনিতে পান না, বড় মানুষের! 
তোমাদিগকে গ্রাহ করে না। এরূপ অপমান কি তোমর! চিরকাল সহ করিবে? 
তোমরা কি মানুষ নও, পরমেশ্বর কি তোমা্দিগকে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়া স্ট্টি করেন 
নাই ? তবে কেন অজ্ঞান নিদ্রায় পড়িয়া আছ? তোমরাই এদেশের বড় লোক, 
তোমর! না থাকিলে দেশ ছারখার হইবে, তাহা কি জান না? অতএব যত্ব কর, 
চেষ্টা কর, পরিশ্রম কর, জ্ঞান বিদ্া লাভ কর। তাহার পর যখন আপনাদের 
অধিকার আপনারা বুঝিবে, আপনাদের কাধ্য আপনারা করিবে, তখন 


২৫০ উনবিংশ শতাব্দীর 


রাজপুরুষেরা তোমার্দের কথা শুনিতে বাধ্য হইন্রেন, এবং অত্যাচারী বড় 
মান্থষেরা তোমাদের বিক্রম দেখিয়৷ ভয় পাইবেন, এবং অবশেষে তোমাদিগকে 
সম্মান না করিয়া! থাকিতে পারিবেন ন1।”৬৬ কেশবচন্ত্রের এই উক্তি আজিকার 
দিনেও অপ্রয়োজনীয় বোধ হুইবে না। 
যুক্তিবোধ, মনস্থিতা, মানবপ্রেম ও সর্বোপরি অসাধারণ বাগ্সি-প্রতিভার জন্য 
কেশবচন্দ্র সেকালে তরুণ ব্রাক্মদলের অবিসম্বা্দী নেতারূপে গণ্য হইয়াছিলেন। 
ধাহারা ব্রাঙ্মসমাজতুক্ত ছিলেন না, তাহাদেরও অনেকে কেশবচন্দ্রের সংস্কারমুক্ত 
আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তাহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। কিন্তু সব 
ভালো যার শেষ ভালো । কেশবচন্দ্রের জীবনে শেষরক্ষা হইল না। তাহার 
একান্ত অনুগত ভক্তমণ্ডলীর অনেকের নিকট তিনি ক্রমে ক্রমে অপ্রিয় হইয়া 
উঠিলেন। পরিণত বয়সে অনেকটা ভাগ্যবিড়ন্বিত জীবন লইয়। তাহাকে দিন. 
কাটাইতে হইল। তাহার এই ভাগ্য-বিড়ম্বনার কারণ একাধিক । 
কেশবচন্দ্রের আধুনিকতার অন্তরালে অস্তঃসলিল। ফন্তর ন্যায় একধরনের 
প্রকৃতিনিহিত রক্ষণশীলতা। ছিল। এইজন্য ভারতবধীয় ব্রাঙ্মমাজে তিনি যে 
আধুনিকতার আলাতচন্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার অগ্রিস্কুলিজ যখন বিধি- 
নিষেধ না মানিয়া ছড়াইয়া! পড়িতে লাগিল, তখন তিনি ভয়ে পিছাইয়! 
আসমিলেন। ব্রাহ্মসমাঁজের উপাঁসনায় পুরুষের সহিত মহিলারাও যাহাতে সমভাবে 
অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশে তিনি ব্রাক্মমন্দিরে তাহাদের স্বচ্ছন্দ 
যাতায়াতের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু উপাসনার সময় তাহাদিগকে 
পরদার আড়ালে বসিতে হইত। কেশবচন্দ্রের অন্নগামীর্দের মধ্যে অনেকেই 
ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহার! পরদাঁবিহীন অবাধ স্ত্রী- 
স্বাধীনতার দাঁবি তুলিলেন। ছুর্গামোহন দবাস-প্রমুখ অভি-প্রগতিশীল ব্রাক্মগণ 
তাহাদের পত়ীকন্যাদের লইয়া! পুরুষ-উপাসকদের মধ্যে আসিয়! বসিতে লাগিলেন। 
অনেকেরই তাহ। অত্যন্ত বিসদৃশ ব্যাপার বলিয়] বোধ হইল। তাহাদের প্রবল 
আপত্তির ফলে সমাজ ভাডিয়! যাওয়ার উপক্রম হইল। কেশবচন্ত্র সমাজের 
সংহতি রক্ষার জন্য উপস্থিতমত একটা ব্যবস্থা করিলেন- মন্দিরের একটি কোণে 
রেলিং-দেওয়! জায়গায় অগ্রসর দলের মহিলাদের বসিবার স্থান নির্দেশ করিয়া 
দিলেন। ইহাতে স্ত্রীস্বাধীনত1-পক্ষীয়ের। কিছুদিনের জন্য নিরন্ত হইলেন বটে, 
কিন্তু এই ব্যবস্থাও তাহাদের মনঃপৃত হইল না। নারী-পুরুষের মধ্যে কোনগ্রকার 
বৈষম্য রাখিতে তাহার] নারাজ । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার ইংরাজ- 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত ২৫১. 


রমণীদের অন্থকরণে ব্রাহ্মমহিলাদ্িগকে অবাধে পুরুষের সহিত মেলামেশ। করিতে 
ও কথাবার্তা বলিতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র কিস্ত তখনই অতদূর 
অগ্রসর হইতে রাজী হইলেন না।৬৭ নারী-গ্রগতির ক্ষেত্রে তাহার এই মস্থর 
গতির জন্য তিনি উৎসাহী ত্রান্ষগণের নিকট অপ্রিয় হইয়? উঠিলেন। 

কলিকাতা! ব্রা্ষলমাজের ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা! করিবার ষে 
আন্দোলন গড়িয়। উঠিতেছিল, কেশবচন্দ্রই ছিলেন তাহার প্রধান উদ্যোক্ত]। 
অতএব স্পষ্টতই আশ। কর! গিয়াছিল যে, কেশবচন্দ্রের নবস্থাঁপিত ভারতব্ীয় 
ব্রা্মসমাজের কার্ধ-পরিচালনায় প্রথম হইতেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্রাহ্গ- 
গণের “প্রতিনিধি সভা"র প্রকাশ্ঠ অধিবেশনেও [তৃতীয় অধিবেশন-_রবিবার, 
১৬ই ফাল্গুন, ১৭৮৬ শক ] কেশবচন্ত্রের রচিত এইরূপ প্রস্তাবই গৃহীত হয় £ 
“যেহেতু কলিকাতা ব্রাক্ষসমাজের ট্রষ্ট সম্পত্তির ট্রষ্টাগণ তাহাদিগের নিজ হস্তে উক্ত 
সম্পত্তির কার্য্যনির্বাহভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মসাধারণকে তাহার শাসন 
হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। অতএব এই সভার মতে ইহ একান্ত অভিলষণীয় 
যে, সমাজের দাতা ও সভ্যগণ সমবেত হন এবং ব্রাঞ্ষধন্মশ গ্রচারার্থ যে দান প্রদত্ত 
হয় তাহাদিগের অভিপ্রায়াছুসারে ব্যয় হইবার জন্য নিয়ম এবং সভার সহব্যবস্থান 
স্থির করেন।”৬৮ 

কিন্তু কার্ধতঃ এই প্রস্তাবের মর্যাদ৷ রক্ষিত হইল না। কলিকাতা ব্রাঙ্ষলমাজে 
মহধি দেবেন্দ্রনাথের যেমন একাধিপত্য ছিল, ভারতবর্ীয় ব্রাহ্মসমাজেও তেমনই 
কেশবচন্দ্রের একতন্ত্র প্রতুত্ব চলিতে লাগিল-_সাম্যযূলক গণতান্ত্রিক আদর্শ 
কেবল অতীতের স্বপ্ন হইয়াই রহিল। স্বাধীনচেতা ব্রাহ্মদের মন ইহাতে বিদ্রোহী 
হইয়া উঠিতে লাগিল । কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে আর তাহারা তেমন আস্থা রাখিতে 
পারিলেন না। 

কেশবচন্দ্রেরে এই একতন্ত্রতাঁর পরিপুষ্টি সাধন করিল তাহার প্রচারিত 
প্রেরিত মহাপুরুষবাদ'। “মহাপুরুষ” বা 40:68 748) বিষয়ে বক্তৃতাদান- 
গ্রসঙ্গে ৬৯ তিনি ঘোষণ1 করিলেন £ 40169010007 216 56130 15 (300 1960 
606 0110 €0 0612656 1008181017)0.101)65 216 [709 29050163 ৪170 
10155101721165) 10 101:1176 60 05 £190 0017)55 11010 1062560 7 ৪176 
10 01061 0086 0065 1025 6965০008115 80001091151, 00611 21::2170+. 
0055 216 61700590 175 [10 10) 260051916 00৮21: 8100. 01025, 
1065 816 ০168060 100 2 280015 500610001 00 0026 0£ 000618» 
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বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, চৈতন্য- ইহারা সকলেই এক একজন “ঈশ্বরপ্রেরিত 
'মহাপুরুষ”। অনেকের ধারণা হইল, কেশবচন্দ্র নিজেকেও এইরূপ 'ঈশ্বরপ্রেরিত" 
বলিয়া মনে করেন। তাহার প্রচারকদল প্রকাশ্ভাবেই তাহাকে “প্রেরিত 
মহাপুরুষ” বলিয়? প্রচার করিতে লাগিলেন ।?৯ 

ব্যক্তিত্বাতন্র্যে বিশ্ব(সী সান্যাদশী ব্রা্গগণ দেখিলেন, ব্রান্মলয়াজে চিন্তার 
স্বাধীনত1 হরণ করিবার একটি চমৎকার আয়োজন চলিতেছে _কেশবচন্দ্র 
নিজেকে মহাপুরুষ সাজাই অপর ব্রাঙ্গগণকে তাহার অধীনে রাখিবার চেষ্টা 
করিতেছেন।?২ যে যুক্তিবাদ ও ব্ক্তিস্বাতন্ব্য ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিম্বরূপ, তাহার 
অন্যথাঁচরণ হইতেছে মনে করিয়া অনেকেই কেশবচন্দ্রের উপর বিরক্ত হইয়] 
রহিলেন। 

এই অবস্থায় বোঝার উপর শাকের অটির মতো। আসিয়। পড়িল কোচবিহার 
বিবাহের ঘটনা । কোচধিহারের তরুণ রাঁজ। নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের সহিত কেশব- 
চন্দ্রের গ্যেষ্ঠ। কন্ঠ। সুনীতি দেবীর পরিণয় ঘটে ।?৩ কোচবিচারের রাঙপরিবার 
পৌত্তলিক-হিন্দুমতাবলম্বী বলিয়া! কেশবচন্দ্ের প্রথমে এই বিবাহে ঘোর আপত্তি 
ছিল। কিন্তু কেশবচন্দ্র-পরিচাঁলিত জাতীয়তামুখী ব্রা্ম-আন্দৌলন খর্ব করিবার 
অভিপ্রায়ে ইরা সরকার ইহাতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন ।5 
সরকার পক্ষ হইতে কেশবচন্দ্রের নিকট এই বিষয়ে বার বার অনুরোধ আসিতে 
থাকে ।৭৫ তাহাকে এইরূপ আশ্বাস দেওয়। হয় যে, বিবাহের সময় কোনে 
পৌত্রলিক অনুষ্ঠান পালিত হইবে ন1। কিন্তু ধূর্ত ইংরাজ সরকারের এই আশ্বাস 
যে নিতান্ত অর্থহীন, সরলচিত্ত কেশবচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি 
শেষ পর্যন্ত বিবাহব্যাপারে সম্মতি দান করিয়া বসিলেন। বিবাহকালে দেখা 
গেল, প্রকৃতপক্ষে পৌত্তলিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই বিবাহ নিপপন্ন হইয়! গেল 1৭৬ 
ইহাতে ব্রাহ্মমতাবলম্বী সকলের মনেই গভীর আঘাত লাগিল। ত্রাঙ্গধর্মের মূল 
নীতিই পৌত্তলিকতা-বিরোধী এবং এই ধর্ম হিন্দুধর্মের প্রাচীন আচার-অহুষ্ঠানে 
বিশ্বাসী নহে। কেশবচন্দ্র আঁচার্পদে অধিচিত থাকিয়া কতবার এই বিষয়ে কত 
উপদেশ দিয়াছেন। ইহ!1 ছাড়া, প্রধানতঃ কেশবচন্দ্রেরই প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মবিবাহের 
জন্য বিশেষ বিধি [ ১৮৭২ সালের তিন আইন ] প্রবতিত হয়।৭৭ অথচ সেই 
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কেশবচন্ত্রই কিন! তাহার পারিবারিক স্বার্থ সিদ্ধির জনা ব্রাহ্ষমমাজের রীতিনীতি 
ও আদর্শকে লঙ্ঘন করিয়! বসিলেন ! কেশবচন্দ্রের আচরণে এই স্ববিরোধ লক্ষ্য 
করিয়৷ শিবনাথ শান্ত্রী-প্রমুখ বহু ব্রাক্ষই প্রমাদ গণিলেন। তাহারা অনেক চিন্তা 
করিয়া, অনেক পরামর্শের পর আদর্শ রক্ষার নিমিত্ত কেশবচন্দ্রকে ত্যাগ করিয়। 
সাধারণ ত্রাহ্ষসমাজ” নামে এক নৃতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন[১৫ই মে, ১৮৭৮]। 
হ্ৃতগৌরব কেশবচন্দ্র ইহার পর 'নববিধান” সমাজ গঠন করিয়! জ্ঞান, বৈরাগ্য ও 
ভক্তির পথে অগ্রসর হইলেন। প্রথম জীবনে যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবোধের 
ভিতর দিয়! সামযাদর্শ প্রচার করিবার জন্য তাহার যে বজক ধ্বনিত হইয়াছিল, 
জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া তাহাই ভাগবতী দীনতার পুণ্স্পর্শে বাম্পসিক্ত 
হইয়। উঠিল। কঠে তখন সাম্যসাধনার এক অভিনব স্থর লাগিয়াছে ; “ভক্ত 
যিনি, তিনি নবাঁবকে প্রেমালিঙ্গন দেন, সামান্ চণ্ডালকেও প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ 
করেন। প্রেমিক নরপতির কাছে যেমন, ছুঃখীর কাছেও তেমনিই । তার কাছে 
ধনী, ধনী নয়; দরিদ্রও দরিব্র নয়; মনুষ্য হইলেই তিনি প্রেম দেন।”৭৮ 


দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র উভয়ই একটা বিরাট প্রতিশ্রুতি লইয়! ব্রাক্ষ- 
সমাজের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন,কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি পালন 
ন]। করিয়! ভিন্নপথে পরিক্রমা করিলেন। যে যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতস্ত্্যের উপর 
তাহার! তাহাদের ধর্মসিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, জীবনের শেষ 
পর্যন্ত তাহ] ধরিয়] থাকিতে পারেন নাই। ঈশ্বরভক্তির প্রবল শ্োত আসিয়া 
ক্রমে ভাহাদ্দিগকে এমন একটি আবর্তের মধ্যে টানিয়া লইল, যাহ সাধারণের 
পক্ষে নিতান্তই ছুরবগাহ। 'মান্নষের প্রা্কৃত-বিচার-বুদ্ধির” উর্ধ্বে যে অমৃতসতা, 
তাহারই সাধনায় নিমগ্ন হইয়] মহষি ক্রমে ক্রমে সাধারণের নিকট হইতে অনেক 
দুরে সরিয়া গিয়াছেন। তাহার সাধননিষ্ঠা ও ঈশ্বরপ্রাণতা তাহাকে ঘিরিয়। 
এমন একটি ধর্মীয় আভিজাত্য সৃষ্টি করিয়াছিল যে, তাহা হইতে বাহির হইয়া 
আসিয়া পূর্বপ্রতিশ্রুতি সত্বেও সাধারণের সহিত বেশীদিন একযোগে প1 মিলাইয়। 
চল! তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়! উঠে নাই। কেশবচন্দ্র সম্বন্ধেও অনুরূপ মন্তব্য 
প্রযোজ্য । যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিম্বাতস্ত্র্যের উপর ভিত্তি করিয়া! কেশবচন্দ্র সাম্য- 
সাধনার পথে বেশ কয়েক প1 অগ্রসর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার প্ররুতি- 
নিহিত ভক্তির প্রাবল্যে পরিশেষে সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করিয়া কেবল ভক্তি- 
পথাশ্রয়ী হইয়া! পড়িলেন। জীবনের অপরাহ্বেলায় তাহার কে ভত্তি তত্ব 
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সোচ্চার হইয়া উঠিল “আহা! মা! ভক্তিতে মাঁতিলাম। খুব মাতাও ; 
ভারত মাতিবে, পৃথিবী মাতিবে। ভক্তিতে দেশ টল্মল্‌ করিতেছে দেখিয়া 
মরিব। পৌত্লিকতা যাইতেছে কি ব্রহ্মজ্ঞানী দল বাড়িতেছে, এ দেখিয়া তত 
স্থখ হয় না। এ মাকে ডাকছে*_এই কথা শুনিলে বড় স্থুখ হয়। আশা হয়, 
মাকে ডাকিয়! নবনূত্যে সকলে যোগ দিব। *"**একটা জননী তুমি মাঝখানে 
ধাড়াও। সমস্ত ভারত তোমার চারিদিকে নাচুক। দয়াসিন্ধু, যেন আমরা 
প্রগল্ভা ভক্তিতে নাচিয়া নাচিয় প্রমত্ত হই ; অনাথনাথ, একবার দয়া করিয়া 
আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর।৮৭৯ 


ভক্তিরসের কৃলপ্লাবিনী ধারায় অভিষিক্ত হইবার পূর্বে আদি ব্রাক্ষঘমাজে 
দেবেন্দ্রনাথ যাহার আভাস দিয়াছিলেন এবং ভারতব্ষীয় ব্রাহ্মমমাজে কেশবচন্দ্র 
যাহাকে কতকটা৷ পরিশ্ফুট করিয়। তুলিয়াছিলেন, সেই যুক্তিনির্ভর লাম্যবাদের 
আদর্শটি পরিপূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করিল শিবনাথ শান্ত্রী-পরিপোধষিত সাধারণ 
ব্রাহ্মসমাজে। 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাঁজ” এই নামটির মধ্যেই সকলের সমানাধিকারের 
স্বরটি ধ্বনিত হইতেছে । এই নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা ও নামকরণ সম্বন্ধে শিবনাঁথ 
শাস্ী বলিতেছেন £ “আমরা যখন স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করি, তখন আমাদের 
মনে দুইটি ভাব প্রবল ছিল। প্রথম, ভারতবর্ীয়্ ব্রাহ্মষসমাজে একনায়কত্ব 
দেখিয়াছি, কেশববাবু সর্বেসর্বা, এখানে তাহা হইবে না, এখানে সাধারণতন্্ 
প্রণালী অহ্সারে কার্য হইবে। দ্বিতীয়, কেশববাবু ব্রাহ্মগণের ও ব্রাক্ষমমাজ 
সকলের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন, এখানে তাহা হইবে না, এখানে 
সভ্যগণের ও সমাজ সকলের মত গ্রহণ করিয়! কার্ধ হইবে | আমাদের মনে এই 
ছুইটি প্রধান ভাব ছিল": | 

'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নামটা! যে কেমন করিয়া! উঠিল, ঠিক মনে নাই। 
যত দূর স্মরণ হয়, আমাদের প্রধান ভাবের দ্োতক বলিয়া, আমাদের উৎসাহী 
বন্ধু পরলোকগত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই নামটার উল্লেখ করিয়াছিলেন ।,৮০ 
এই নামটি সম্বন্ধে মহধষির অভিমত চাওয়া হইলে তিনি ইহার প্রতি তাহার 
সানন্দ সমর্থন জানাইয়াছিলেন। “এই নামের প্রভাবে, ধাহার। ইহার সভ্য 
হইলেন, তাহাদের মনে নিরস্তর এই কথ জাগিতে লাগিল যে, ব্যক্তিগত প্রাধান্তে 
বাধা দেওয়াই এ সমাজের প্রধান কাজ ।১৮৯ 

বস্ততঃ ব্যক্তিগত প্রাধান্তে বাধ] দেওয়ার কাজ শুরু হইয়। গিয়াছিল আদি 
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্রাহ্মামমাজেই। মহধির প্রাধান্ত-বিস্তারে ক্ষুব্ধ হইয়াই কেশবচন্দ্র তীহার নবীন 
্রাঙ্মদূল লইয়! ভারতবধঁয় ব্রাঙ্মমমাজ গঠন করিয়াছিলেন। আবার এই নৃতন 
সমাজে যখন কালক্রমে কেশবচন্দ্র প্রধান হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিলেন, তখন 
তাহারও বিরোধিতা করা হুইল। কেশবচন্ত্রের একনায়কত্বের প্রতিরোধকল্পে 
শিবনাথ শাস্ত্ী-প্রমুখ প্রাগ্রসর ব্রাহ্মগণ সম্মিলিত হইয়া “সমদর্শী” [0:16 
[452181] নাঁমে দ্বিভাধী একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন [ নভেম্বর, 
১৮৭৪ ]| এই পত্রিকায় সাম্যনির্তর ব্যক্তিম্বাতন্ত্ের কথাটি বিশেষভাবে ঘোষিত 
হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে কেশবচন্ত্র-গ্রচারিত একতস্ত্রাভিমুখী মহাপুরুষবাদ ও 
আদেশবাদের তীব্র সমালোচনাও পত্রিকাটিতে স্থান লাভ করিয়াছে । 

ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবোধের ফলেই আসে ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা । ধর্মচর্যায়ও চিন্তার 
স্বাধীনতা প্রয়োজন। ধর্মের ক্ষেত্রে চিস্তাবিহীন গতান্গগতিকতা। যে প্রকৃত 
ধর্মভাবের পরিপন্থী, তাহ! নির্দেশ করিয়া সমদর্শীর “সাম্প্রদায়িকতা শীর্ষক 
একটি প্রবন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিতেছেন : 'মন্ুষ্তের ধর্প্রবৃত্তি অপরাপর 
প্রবৃত্তির ন্যায় মন্ুয্য-্ৃদয়ের একটা স্বাভাবিক বৃত্তি মাত্র । অন্যান্য বৃত্তিদ্বিগকে 
নিয়মিত করিবার জন্য যেমন বিবেক ও চিন্তা প্রভৃতির প্রয়োজন, এ বৃত্তিকেও 
নিয়মিত করিবার জন্য সেইরূপ বিবেক ও চিন্তা প্রভৃতির প্রয়োজন । চিস্তাঁবিহীন 
স্নেহ যেমন পক্ষপাতের আকার ধারণ করে 9 চিস্তাবিহীন দাম্পত্য প্রণয় যেমন 
ঈর্ধ্া ও হিংসারূপে পরিণত হয় $ কিন্ব। চিন্তাবিহীন দয়া যেমন পাপের প্রশ্রয়ের 
কারণ হয়; সেইরূপ চিস্তাবিহীন ধশ্মভাবও সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতা প্রসব 
করে। অতএব সাশ্প্রদ্রায়িকতা ও সংকীর্ণতা নিবারণের কথা মনে হইলেই 
চিন্তাশীলতার কথ ম্মরণ হয়। ন্বাধীনভাবে চিস্তা কর৷ ব্যতিরেকে মন্তস্তের 
ভ্রম ও সংকীর্ণতা দূর হওয়া দূরে থাকুক কোন প্রকার স্থায়ী উন্নতি হওয়া 
অসম্ভব ।১৮২ 

'ত্রাঙ্গ-ব্রাহ্মণ*-শীর্ষক অপর একটি রচনায় কেশবচন্দ্রের মহাপুরুষবাদ 
ধিক্কংত£ “কি অশ্ভক্ষণে শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন, মহাপুরুষ বিষয়ক মত ঘোষণ। 
করিলেন। সেই দিন হইতে ব্রাক্ষমমাজে লাধারণতন্ত্ের মূলোচ্ছেদ হইয়াছে। তিনি 
প্রচার করিয়াছেন যে সাধারণ মনুষ্য, ঈশ্বরের সাধারণ সন্তান, কিন্তু মহাপুরুষের! 
তাহার বিশেষ সন্তান, তাহারা ঈশ্বরের অবতারম্বরূপ, তাহারা ঈশ্বরতুল্য 
মনুষ্য । এই মত কয়েক বৎসর চতুদ্দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল এবং ইহ। দ্বারা 
্রাঙ্মমমাঙ্জে গৃহবিচ্ছেদ সংঘটিত হইল। অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে এই 


২৫৬ উনবিংশ শতাবীর 


ভ্রমাত্মক মত ব্রাঙ্ষপমাজের অনেক অকল্যাণ সাধন করিবে, সে আশঙ্কা যে 
অমূলক নহে তাহা এখন ৃষ্ট হইতেছে ।” [“দমদর্শী” ( ১২৮১ £ মাঘ ) পৃ. ১২১] 

কেশবচন্ত্র তাহার অন্তরে ঈশ্বরের আদেশ লাভের কথা বলিতেন এবং নেই 
আদেশ-গ্রাপ্ত সত্যকে অন্থসরণ করিবার জন্য অপরাপর সাধারণ ব্রাঙ্মদের 
উপদেশ দিতেন। “সমদরশী'র পৃষ্ঠায় শিবনাথ ব্যক্তিবিশেষের এইরূপ ইঈশ্বরাদেশ 
লাভের একচেটিয়! দাবিকে উপেক্ষা! করিয়াছেন : “সত্য ন্যায় প্রেম ও পবিত্রতা! 
উপাজ্জন করা এবং ঈশ্বরের শুভ অভিপ্রায় লাভ কর একই কথা। পূর্বোক্ত 
চারিপ্রকার ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ভগবানের এঁশী শক্তি মানুষের হৃদয়ে 
অবতীর্ণ হয়; এবং বলপুর্বক তাহার অভিগ্রেত পথে সেই জীবকে আকর্ষণ 
করিয়! লইয়] যায়। ইহাকে যর্দি আদেশ বলিতে হয় বল, বিশেষ বিধান 
বলিতে হয় বল, ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলিতে হয় বল। আমি নামের জন্য বিবাদ 
করি না। কিন্তু ঈশ্বর কোন এক বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ দলকে বাছিয়! 
বাহির করেন, এবং তাহাদের মধ্য দিয়াই তাহার শুভাশুভাভিপ্রায় প্রকাশ ও 
প্রচার করেন এবং সেই পথে না আসিলে ঈশ্বরের শুভ অভিপ্রায় পাওয়া যায় 
না, এ সকল কথ] আমি বুঝিতে পারি না এবং কেবল তাহা নহে এসকল 
মতকে ত্রাহ্গধ্ম বিরুদ্ধ ও ভাবী অমঙ্গলের হেতু বলিয়া মনে করি। কেহ যদি 
এজন্য বিরক্ত হন কি করিব । 

মনুষ্য যে ঈশ্বরানুপ্রাণিত []7550160] হয় তাহা! আমি সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত 
বিশ্বাস করি) কিন্তু কেবল শ্রীষ্ট মহম্মদ চৈতন্য প্রভৃতি ভূতকালের সাধুগণ অথবা 
লুখার পার্কার কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বর্তমান কালের মহাপুরুষগণ সেই শ্রেণী 
গণ্য তাহা মনে করি না। সময় বিশেষে আমিও অন্ধপ্রাণিত হই, তুমিও হও ।, 
আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি করিতে পারিলে আমি আরও অন্রপ্রাণিত হইব, 
তুমিও হইবে। এনিয়ম সকলের পক্ষে। তিনি কোন বিশেষভাবে তাহার 
ইচ্ছা অবগত করান এবং অপর সাধারণকে বঞ্চিত করেন, এরূপ নহে। ঈশ্বরের 
ত্বর্গরাজ্যের যদি কোনপ্রকার চাবি থাকে সে চাবি কেবল পিটারের নিকট নাই, 
আমাদের প্রত্যেকেরই হস্তে তাহার এক একটী চাবি আছে ।””৩ 

ইহা ছাড়া, “কেশবচন্দ্ররে আদেশ ঈশ্বরের আদেশ কিনা” তাহা লইয়া 
কেশবচন্দ্রেরে সহিত শিবনাথের প্রায়ই তর্ক উপস্থিত হইত। এই বিষয়ে 
শিবনাথের নিজের একটি উক্তি ম্মরণষোগ্য । শিবনাথ বলিতেছেন £ “আমি 
বেকশববার কোনে! কোনে। মত লইয়] সর্বদা! তর্ক উপস্থিত করিতাম। এই 
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তর্ক অনেক সময়েই কেশববাবুর সাক্ষাতে হইত। তন্মধ্যে আদশের মত লইয়। 
বড় তর্ক হইত। কেশববাবু তাহার সমৃদয় কার্য যেরূপ ইঈশ্বরাদেশ বলয়! 
উপস্থিত করিতেন, এবং সকলকে ঈশ্বরাদেশ বলিয়। গ্রহণ করিতে হইবে এবং 
তদচুরূপ আচরণ করিতে হইবে বলিয়া উপদেশ দিতেন, তাহাতে আমার 
মনে ভয় হইত যে, তাহার সঙ্গের লেকের চিন্তার স্বাধীনতা নষ্ট হইবে। হয় 
তাহার আদেশ ফর্জ করিতে হইবে, নতুবা নিজের হাত পা বাঁধিয়! তাহার 
হাতে আপনাকে দিতে হইবে । আমি কেশববাবুকে বলিতাম, “আপনি 
আদেশ বলিয়! বুঝিয়। থাকেন, সেইভাবে কাজ করিয়] যান! আমরা আদেশ 
বলিয়া লইতেছি কি নী, দেখিবেন নী।” তিনি আমার কথার প্রতি কর্ণপাত 
করিতেন না। ইহা লইয়! তাহার সঙ্গে মুখে ও চিঠিপত্রে তর্ক হইত ।৮৮৪ 
ব্রাহ্মঘমাজের ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তিগত স্বাধীনত!কে ভিত্তি করিয়া নিয়মতন্ত্- 
প্রণালী গঠনের দাঁবি বহুকাল পূর্বেই উঠিয়াছিল। কেশবচন্দ্র প্রথম প্রথম 
এইদিকে একটু ঝুঁকিয়াছিলেন সতা, কিন্তু কাত ইহাকে রূপদাঁন করিতে 
চেষ্টা করেন নাই। ইহাতে প্রগতিশীল ব্রাঙ্গগণ বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হইয়। উঠিয়া- 
ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মলমীজ গঠন করিয়া ভাহার| সেই ক্ষোভ নিবারণ 
করিলেন। এই সমাভের সুষ্ঠু পরিচালনার ছন্য গ্রণমেই সামাভিডিক নিয়মতন্ত্- 
প্রণালী রচিত হইল। আনন্দমোহন বন্থ, পণ্তিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কুষ 
গোম্বামী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উলেশচন্দ্র দল, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া নবগঠিত সমাদের মন্যে অধিকারসামা স্থাপনের উদ্দেস্ট্ে 
গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়। একটি ন্টাসপত্র [0:99-095 ] 
প্রস্তুত করিলেন । ইহার ফলে সাধারণ ব্রাদ্মপমাঁছে উচ্চনীচ-নিবিশেষে প্রত্যেক 
সভ্যেরই সমান অধিকার স্বীকৃত হইল, এ৭ং প্রতিটি কাধই “সমাজের সমূদয় 
সদন্যগণের মতানুসারে” চলিতে লাগিল। আদি ব্রাঙ্মপমা্ পরিচালিত হইত 
মহথি দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে, ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গসমাজের সকল বিনয় নির্ধারিত 
হইত কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিগত ভাব-চিস্ত1! অনুসারে, আর সাধারণ ব্রাঙ্গমমাজের 
পরিচাঁলনভার স্াস্ত হইল এই সমাজের অন্তর্গত সকল সভ্যেরই উপর সমভাবে ।৮৫ 
সাধারণ ত্রাক্ষঘমাজের পরিচালনায় এইরূপ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বনের 
পশ্চাতে আরও একটি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্তটি মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের 
ভাঁষাঁয় ন্মর্তব্য £ “সাধারণ ব্রাঙ্মসমাদ্রের প্রতিষ্ঠ। কালে তাহার নিয়মাবলী প্রস্তত 
করিবার সময়ে আমরা কেবল ত্রাঙ্মসমাঞ্জের কথ! ভাবি নাই, কিন্তু ভারতের 
১৭ 
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ভবিষ্যৎ প্রজাতম্থের ছবিটাই আমাদের চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল।-" সাধারণ 
ব্রাহ্মমাজের বিধি-প্রণয়নের মধ্যে আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতম্থের 
কনষ্টিটিউসনের একট] ছোটখাট নমুনা দাড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। 
আমর] ভাবিয়াছিলাম যে, এই ব্রাঙ্গসমাজে ব্রাঙ্গেরা গণতন্ত্রত। মঝ্স করিবেন। 
দেশের লোকেও ব্রান্ষনমাজের কার্ষপ্রণালীর ভিতর এই গণতন্ত্রতার প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন 1১৮৬ 

ব্রাহ্ষমমাজের এই উদ্দেশ্যটি প্রত্যক্ষতঃ সফল না হইলেও ইহার একটা 
প্রেরণাগত মূল্য রহিয়া গিয়াছে । এদেশে আজ যে গণতান্ত্রিক চেতন! লক্ষিত 
হইতেছে, তাহার প্রেরণামূলে ধে-সকল কারণ রহিয়াছে, ব্রাক্ষ-আন্দোলনও 
তাহাদের একটি। 

গণতন্থতিত্তিক এই ব্রাঙ্গ-আন্দোলন একদিকে যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতার ভয় 
ঘোষণ। করিয়াছিল, অপরদিকে তেমনই গণতন্ত্রেরই সম্পূর্ণ মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত 
নারী ও পুরুষের বৈষম্য ঘুচাইতে সচেষ্ট হইল। এদেশে মূলতঃ রামমোহনের 
সময় হইতেই নারীমুক্তি-আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। বিদ্যাসাগর 
তাহাতে প্রবল গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছিলেন। আর কেশবচন্দ্র তাহার 
ভারতবধাঁয় ব্রাঙ্গদমাছে সেই গতিকে অন্থসরণ করিয়াই নরনারীর সমান 
অধিকার স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি পালনে 
কেশবচন্দ্র বেশীদূর অগ্রপর হইতে পারেন নাই। ভারতব্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে 
ব্রন্মোপাধনায় পুরুষের সহিত নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত হইলেও সে 
অধিকার চিরচলিত অবরোধপ্রথায় অবরুদ্ধ হইয়| রহিল। স্ত্রীস্বাধীনতাপক্ষীয়দের 
আন্দোলনের ফলে শেষ পর্যস্ত এই অবরোধ ঘুচিয়া গেলেও ইহা! লইয়। তাহাদের 
সহিত কেশবচন্দ্রের মতভেদ রহিয়াই গেল। বস্ততঃ কেশবচন্দ্র নারীজাগরণের 
পক্ষপাতী হইলেও অবাধ স্ত্রী-স্বাধীনতাঁয় কোনদিনই সায় দিতে পারেন নাই। 
আবার স্ত্রী-ন্বাধীনতার ন্যায় স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারেও তিনি একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীকে 
অতিক্রম করিতে চাহেন নাই ।৮৭ কিন্ত প্রগতিবাদী ব্রা্ষগণ ধাহারা পরে 
কেশবচদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাধারণ ত্রাহ্মসমাজ গঠন করিয়াছিলেন, তাহারা 
সকলেই সামাজিক কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া নারীকে তাহার স্বমহিমায় 
প্রতিষিত করিতে উদ্যোগী হইগ্নাছিলেন। এইজন্য তাঁহারা যেমন সম্পুর্ণ 
স্্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন, তেমনই শিক্ষাবিষয়ে স্ত্রী-পুরুষে কোনরূপ ভেদ 
থাকা বাঞ্ছনীয় নয় বলিয়া মনে করিতেন। 


বাঙলা সাতিত্যে সাম্য-চিস্তা ২৫৯ 


সমাজসংস্কারকামী এই উৎসাহী ব্রাঙ্মদের মধ্যে “অবলাবান্ধব' পত্রিকার 
সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । তংকালে 
কুলীনসমাজে প্রচলিত কন্যাহত্যার প্রতিবাদকল্পে দ্বারকানাথ ণঅবলাবান্ধবঃ 
প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন [১৮৬৯],৮৮ এবং পরে ভারতীয় নারীদের সর্বাঙ্গীণ 
উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে এই পক্রিকায় তাহার বিভিন্ন রচন] বাহির হইতে 
থাকে । দ্বারকানাথ ছিলেন ঢাকার লোক, কিন্তু তাহার 'অবলাবান্ধব" তাহাকে 
অচিরেই কলিকাতার প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের দলে শদ্ধার আসন দান করিল। 
অবশেষে কলিকাতাবাপী ব্রাঙ্মবন্ধুদের অন্থরোধে ১৮৭০ সালের বর্ধাকালে 
দ্বারকানাথ তাহার “অবলাবান্ধব* লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। 'ক্রমে তাহাকে 
বেষ্টন করিয়া ব্রাহ্মঘমাজের মধ্যেই এক অবলাবান্ধব নারীহিতৈষী দল দেখা 
দিল। ব্রাঙ্গঘমাজের অপরাপর আলোচন। ও আন্দোলনের মধ্যে নারীগণের 
শিক্ষা ও সামাজিক স্বাধীনতা বিষয়ে আলোচনা ও আন্দোলন চলিল ১৮৯ 
দ্বারকানাথকে কেন্দ্র করিয়। ব্রাঙ্গসমাজে “শ্্ী-স্বাধীনতার পতাঁক। উড্ডীন হইল? । 

দ্বারকানাঁখের মতই স্ত্রী-্বাধীনতার অপর একজন উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন 
বরিশালের দুর্গামোহন দাস। তাহারই প্রচেষ্টায় বরিশালে ব্রাহ্ষসমাঁজ প্রতিষিত 
হয় এবং ব্রাঙ্গপর্ম প্রচারের কাজ আরম্ভ হইয়া যায়। ব্রা্ষসমাজের নির্ধারিত 
প্রোগ্রাম" অনুসারে সমাজ-সংস্কারে হাত দিয়া দুর্গামোহন বরিশালে স্ত্রীশিক্ষা ও 
স্বী-স্বাধীনতার জন্য প্রবল আন্দালন গড়িয়া তোলেন। হিন্দু-বিধবাদের 
পুনবিবাহ দাঁনে উদ্যোগী হইয়া! তিনি প্রথমেই তাহার বালবিধব। বিমাতাকে 
তাহার এক বন্ধুর সহিত বিবাহ দেন। ইহার জন্য বহুদিন পর্যস্ত তাহাকে 
অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কর্তব্য সম্পাদনের পরিতুষ্টিতে 
বিরোধী পক্ষের নকল আধাতই তিনি অগ্রানবদনে সহা করিতে পারিয়াছিলেন। 
“তাহার দৃষ্টান্ত ও প্ররোচনাতে বরিশালের নব্য যুবকদলের মধ্যে, বিশেষতঃ 
তাহাদের স্ত্রীগণের মধ্যে, উন্নতি-স্পৃহা ও সংসাহস প্রচুর পরিমাণে দেখা 
গিয়াছিল।,৯০ স্ত্রীশিক্ষা। ও স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য বরিশাল বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ 
হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে [১৮৭০ কি ১৮৭১ সালে] দুর্গামোহন 
হাইকোর্টে ওকালতি করিবার জন্য কলিকাতায় আমিলেন। “তিনি আসিরা 
বসিবামাত্র কলিকাতার সমাজসংস্কারার্থী নব্য ব্রাহ্মদলের বেন্ত্রম্বূপ হুইলেন। 
তাহার ভবন এ যুবকদ্দলের এক প্রধান আড্ডা হইয়! উঠিল। তখন “অবলাবাদ্ধবঃ 
সম্পাদক ছ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাহার কাগজ লইয়া! কলিকাঁতাতে প্রতিষ্ঠিত 


২৬০ উনবিংশ শতাব্দীর 


হইয়াছেন ) এবং নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়ে আন্দোলনে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন। ঘ্বারকানাথের পশ্চাতে পরবর্তী 'সময়ের ডেপুটা কণ্টে.1লার- 
জেনারেল রজনীনাথ রায় প্রভৃতি একদল যুবক আছেন। ইহারা দুর্গীমোহন 
দাসকে পাইয়া, খোটার জোরে মেড়ার ন্যায়, বলশালী হইয়া স্ীশিক্ষা ও স্ত্রী- 
স্বাধীনতার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন এবং ত্রাঙ্ষসমাজের মধ্যেই প্রবল আন্দোলন 
উপস্থিত করিলেন ।১৯১ 

এই আন্দোলনই সাধারণ ব্রাক্ষসমাঁজ গঠিত হইবার পরে ক্রমে ক্রমে প্রবল 
হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল। শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে বাঙলার নারীকে পুরুষের 
সমকক্ষ করিয়। তুলিবার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা চলিতে লাগিল-_বিভিন্ন শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান খুলিয়া নারীগণকে উচ্চশিক্ষা! লাভের স্থযোগ দান করা হইল, পত্র- 
পত্রিকা ও গ্রন্থের মাধ্যমে নারীজাগরণের বাণী ঘোষিত হইতে থাকিল, নারী- 
কল্যাণমূলক সভা-সমিতি গঠন করিয়া! নারীগণের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের 
চেষ্টা চলিল। ইহা ছাড়, বিধবাবিবাহ, বালাবিবাহ-নিরোধ, বহুবিবাহরোধ 
প্রভৃতি আন্দেলনের ভিতর দিয়া নারীকে সর্ববিধ সামাদিক কুসংস্কারের 
অভিশাপ হইতে মুক্ত করিবার ভন্যও সাড়া! পড়িয়া গেল। জীবনের খিভিন্ন 
ক্ষেত্রে বাঙলার নারীগণ পুরুষেরই পাশে মর্ধাদরি আসনে অধিষ্ঠিত হইতে 
লাগিলেন । *801 006 2350 01012 11) 0106 10156015 01 035108919 90361) 
10100 1013915176 00611 17901010791 0010016১ 165021560 11917010156 
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এক কথায়, সাধারণ ব্রাঙ্গসমাঙ্জের বহুমুখী প্রচেষ্টার ফলে বাঙলার নারী- 
লমাজে জীবনের জোয়ার নামিয়া আমিল। 


বাঙল! সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ২৬১ 


বাঙালী নারীর এই দুরস্ত জীবনবেগ লক্ষ্য করিয়! প্রাচীনপন্থীরা ইহাতে 
সামাজিক পবিত্রতা হানির আশঙ্কা করিয়াছিলেন। প্রশ্ন উঠিয়াছিল, গৃহ- 
কেন্দ্রিক নারীজীবনে বহিবিশ্বে বিচরণ করিবার শক্তি সঞ্চারিত করিলে গৃহ- 
শাস্তি অঙ্ষুপ্ন থাকিবে কি না। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর উক্তিতে এই প্রশ্নের 
উত্তর স্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছে। শিবনাথ বলিতেছেন £ “সচরাচর লোকের মুখে 
শুনিতে পাই, থে তীহারা ভয় করেন যে নারীগণকে সামাজিক শক্তি ও 
স্বাধীনতা দিলে সামাজিক পবিত্রতা থাকিবে না। নারীটরিজ্রের এই অবমানন। 
আমার সহ্য হয় না। ইহার বিপরীত কথা আমি সত্য বলিয়া মনে করি। 
নারীগণকে উন্নত কর, জ্ঞান ও সানুষ্ঠানে অশী কর, তাহাদের অন্তরে আন্ম- 
মর্যাদাজ্ঞান ফুটিতে দেও, তাহার্দিগকে অবাধে নিজ ক্ষেত্রে কাজ করিতে দেও, 
দেখিবে গৃহপরিবারে শান্তি, সমাজে পবিত্রতা, পুরুষচরিত্রে সাধুতা প্রতিষ্ঠিত 
হইবে-**যে যে সমাজে নারীশক্তি আপনাকে জাহির করিবার পথ পাইতেছে, সেই 
সকল সমাজেই পবিভ্রতা প্রতিঠিত হইতেছে ।”৯৩ বস্ততঃ সমাজের অর্ধাংখকে 
অবদমিত করিয়। রাখিয়া যে সাখাজিক কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা, তাহা কল্যাণের 
ব্যভিচারমাত্র। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সাধারণ ত্রাঙ্মসমাঁজ বাঙালীর 
নিকট এই সত্যই প্রচার করিয়াছিল। 

্রাহ্মদমাজের অপর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হইল জাতিভেদ্ববিরোধী 
আন্দোলন। ব্রাহ্ম মতবাদের জন্মলগ্ন হইতেই এই আন্দোলন ক্রমশঃ বলবত্তর 
'হইয়া উঠিয়াছিল। রামমোহন মানুষে মানুষে ভোদন্ট্টিকারী কিম জাতিভেদ- 
প্রথার প্রতি তীব্র দ্বণা পোষণ করিতেন এবং প্রকাশ্যে ইহার কঠোর 
সমালোচনাও করিয়া গিয়াছেন। শুধু তাঁাই নহে, এই পরম অকল্যাণকর 
প্রথাকে তিনি হিন্দুদের রাজনৈতিক অধঃপাতের কারণ বলিয়াও নির্দেশ 
করিরাছেন।৯৭ কেবল তৎকালীন ধর্মান্ধ হিন্দু-সমাজের রীতিনীতিকে হঠাৎ 
আঘাত করিলে গুরুতর বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি জাতিভেদ- 
প্রথার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন নাই ; না! হইলেও এই সংগ্রামের 
একট] স্পষ্ট ইঙ্কিত তিনি দ্িয়াছিলেন। ব্রাঙ্ষলমাজকে তিনি জাতি-বর্ণ- 
সং্প্রদায়-নিধিশেষে সকল মাহ্ষের মিলনভূমিরূপে গড়িয়া! তুলিয়া! পরবর্তীকালের 
জাতিভেদবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়৷ গিয়াছিলেন। জাতিভেদ- 
প্রথা সম্বন্ধে পরবর্তী ব্রাহ্ম নেত1 দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীও অনেকট। রামমোহনের 
'অন্ুবর্তী। সমাজসংস্কার বিষয়ে তিনি রাঁমমোহনের মতই ধীর পদে *চলিবার 


২৬২ উনবিংশ শতাবীরু 


পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাহা সত্বেও ব্রাহ্মমন্দিরে শৃদ্রের অপাক্ষাতে বেদ- 
পাঠের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়, ব্রাঙ্ষণেতর কেশবচন্দ্রকে ব্রাক্ষদমাজের 
্রাক্মণসেবিত আচার্ষপর্দে অভিষিক্ত করিয়া এবং রাজনারায়ণ বন্থুর নিকট 
লিখিত পত্রে স্বীয় সংস্কারমুক্ত সামাজিক মতামত ব্যক্ত করিয়৷ জাতিভেদ-প্রথার 
বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথ তীহার বলিষ্ঠ মনোভাবেরই পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। 
জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন কেশবচন্দ্র সেন ও তাহার 
অন্থগামী নবীন ব্রাক্ষগণ। সাধারণ ব্রাঙ্মঘমাজে এই সংগ্রামই ত্বারও ব্যাপক 
আকার ধারণ করিয়াছিল । 

সাধারণ ব্রাঙ্মসমাজের নেতা শিবনাথ শান্ধ্ী জাতিভেদ-প্রথার ঘোর বিরোধী 
ছিলেন। তাহার “জাতিভেদ্* বক্তৃতায় তিনি জাতিভো-প্রথার উদ্তবের ইতিহাস 
ও ইহার ফলাফল সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন £ 
“এই জাতিভেদ হইতে সমূহ অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে । এই জাতিভেদপ্রথা 
ভারতে ঈর্ধানল প্রজলিত করিয়াছে; ইহাতে ভ্রাতৃবিদ্বেষ ঘটাইয়াছে ১ 
কায়িক শ্রমকে নিকষ্ট করিয়াছে ; শিল্প-বাঁণিজ্যের ছুর্গতি করিয়াছে ; দারিপ্র্- 
যাতন] বৃদ্ধি করিয়াছে ; শারীরিক ও মানসিক ছুর্লত। আনয়ন করিয়াছে; 
সামাজিক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হইয়াছে ; হিন্দুগণের মনুয্যত্ব হরণ করিয়! 
কাপুরুষতার বৃদ্ধি করিয়াছে; বাল্যবিবাহ, বহু-বিবাহ প্রভৃতি দুষিত রীতিমকল 
প্রসব করিয়াছে ; শারীরিক ও মানসিক উন্নতির পথ রোধ করিয়াছে; শত শত 
বৎসর ধরিয়। নিয়জাতীয়দিগকে চা'পিয়া রাখিয়াছে এবং সর্বশেষে এ দেশবাসী- 
দিগকে পরের দাসত্-পাঁশ বহনের জন্য প্রস্তত করিয়াছে।"*.আমি যখন এই সকল 
অনিষ্ট ফলের বিষয় স্মরণ করি তখন বলি, এই জাতিভেদপ্রথা যদ কোন ঝোপ 
ব1 বৃক্ষ হইত তাহা হইলে ছুই হন্তে সজোরে ধরিয়। উপাড়িয়া ফেলিতাম ।*৯৫ 

ব্ক্তিন্বাধীনতার পৃজারী ব্রাহ্মগণ জাতিভে্কে মানষের স্বাধীন চিন্তা 'ও 
কার্ষের অন্তরায় বলিয়। মনে করিতেন। শিবনাথের লেখনীতে তাহার্দের এই 
প্রগতিশীল মনোভাব অভিব্যক্ত ঃ “ভারতবর্ষে জাতিভে্দপ্রথ প্রতিষ্ঠিত হওয়াঁতে 
'“"স্বাতন্থ্য-প্রবৃত্তিকে'*খর্ব করিয়াছে । জাতিভে প্রথ। স্বজাতীয়গণের হস্তে 
এমন একটি শক্তি, এমন একটি অন্ধ দিয়াছে, যাহা স্বজাতীয়গণ দলবদ্ধ হইয়া 
প্রয়োগ করিলেই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রয-প্রবৃত্তিকে একেবারে দলন করিতে পারেন। 
সে শক্তির সমক্ষে বিদ্রোহীভাবে দণ্ডায়মান হওয়া অল্পসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষেই 
সম্ভব । সুতরাং সমাজের অঙ্গীভূত প্রত্যেক ব্যক্তিই অপর দশজনের ভয়ে জড়সড় । 


বাঙল! সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত ২৬৩ 


সকলেরই স্বাধীন চিন্তা ও কার্যে প্রসার সন্কৃচিত। এইরূপে এদেশে ব্যক্তিগত 
স্বাতন্্্-প্রবৃত্তি নির্ববাপপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিলে হয়। তাহার ফলম্বরূপ প্রতিভা, 
মৌলিকতা, উদ্যোগ, বাণিজ্যাদিতে সাহম ও উদ্ভাবনশীলতা প্রভৃতি গুণ জাতীয় 
চরিত্র হইতে অন্তহিত হইয়াছে। এইটিকে জাতিভেদপ্রথার স্থমহৎ সামাজিক 
অনিষ্টফল বলিয়া গণ্য কর! যাইতে পারে ।,৯৬ 
জাতিভ্দ-প্রথার প্রতীকম্বরূপ উপবীত ধারণকে গ্রগতিবাদী ব্রাক্মগণ অতি 
নিন্দনীয় কার্য বলিয়| মনে করিতেন। এই বিষয়ে দেবেন্্রনাথের ত্রাহ্মঘমাজেই 
প্রতিবাদ জাগিয়াছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রন।থ উপবীত-প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ-সাধনে 
ইচ্ছুক ছিলেন না। প্রাচীন প্রথার সংস্কার সাধন করিয়! ব্রাহ্মমতে উপবীত 
গ্রহণের একটি নৃতন প্রথা তিনি প্রচলিত করিতে চাহিয়াছিলেন।৯৭ দেবেন্র- 
নাথের এই প্রচেষ্টা নবীন ব্রাক্মদের নিরতিশয় ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল । 
কারণ তাহার। জাতিগত সর্বপ্রকার ভেদকে অস্বীকার করিতেন বলয়! উপবীত- 
প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপই কামন। করিয়াছিলেন। 
ভারতবর্ীয় ব্রাহ্মদমাজে নবীন ব্রাঙ্দদের এই সংস্কারেচ্ছা সম্পূর্ণরূপে 
কার্ষে পরিণত হইয়াছিল। যে-সকল ব্রাক্ষণ-সন্তান এই সমাদে আসিয়া 
্রাহ্মধর্ষে দীক্ষা। গ্রহণ করিতেন, তাহারা সকলেই প্রকাশ্ঠভাবে উপবীত ত্যাগ 
করিয়ছিলেন। ব্রাহ্ম হইয়া উপবীত ধারণে তাহার] অত্যন্ত অন্বস্তি বোধ 
করিতেন। তাহাদের এই মানসিক অবস্থাটি মহাত্সা বিজয়রুণ্জ গোম্বামীর 
উক্তিতে স্পষ্ট প্রকাশিত £ “উপবীত তাগ ন। করাতে আমার মনে অত্যন্ত 
অশান্তি হইতে লাগিল। এমন কি প্রতিদিন প্রার্থনার সময় হৃদয় কম্পিত 
হইত। লোকে বলে 'পইতা কি গায়ে কামড়ায় ? বাস্তবিক ইহা কাল- 
তুজঙ্গের ন্যায় প্রতিদিন দংশন করিতে লাগিল । উপবীত রাখা অসত্য ব্যবহার | 
অসত্য ব্যবহার করিলে ঈশ্বরদর্শন হবে না। এই ভয়ে আমার প্রাণ অস্থির 
হইত ।৮৯৮ কিন্তু বহুদিনের গুচলিত প্রথার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক ঝৌঁক 
সহজে দূর হইতে চায় না। এইজন্তই দেখিতে পাওয়। যায়, উপবীত-বর্জন 
আন্দোলনের পরেও আবার কেহ কেহ ব্রাঙ্ষদের উপবীত ধারণের যৌক্তিকতা 
সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। 
সাধারণ ত্রাহ্মদমাজের মুখপত্র “তত্বকৌমুদী'র পৃষ্ঠায় ইহার তীব্র প্রতিবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে : 'ব্রান্মের পক্ষে উপবীত ধারণ কর্তব্য কি না এই প্রশ্ন 
আবার উখিত হইয়াছে । এ বিষয়ে আমাদের দৃঢ় সংস্কার এই যে, এই প্রথাটা 


২৬৪ উনবিংশ শতাব্দীর 


যে দুইটা প্রথার চিহ্স্বরূপ, সে ছুইটীর ন্যায় এদেশের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক 
কল্যাণের শক্র আর নাই। প্রথমতঃ জাতিভেদ, এমন জঘন্য, ধর্্মবিরুদ্ধ প্রথা 
আর নাই, যখন ইহার দোষগ্তণের আলোঁচনাতে প্রবৃত্ত হওয়। যায় তখন ইহার 
ন্যায় এদেশের উন্নতির শত্রু আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। দ্বিতীয়ত: পৌন্তলিকতা, 
ইহার ন্যায় শক্রই বা কে আছে? যে পৌত্ুলিকতা ভারতবাপী ও ভারত-/ 
বাসিনীদ্দিগকে বহুকাল জীবন্ত ঈশ্বরের পবিত্র, পরিত্রাণপ্রদ পৃ₹1 হইতে বিরত 
রাখিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে আর নৃতন করিয়! কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। 
এই উভয়ের উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্যই ত্রাহ্গধন্মের আবির্ভাব । ক্রান্মধন্ম 
পৌত্তলিকতাঁর বিনাশ করিয়! নরনারীকে জীবন্ত ঈশ্বরের পৃজা করিতে শিক্ষা 
দিবেন এবং জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মন্স্তের ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিবেন। 
অতএব উপবীত যদি উক্ত উভয় প্রথার চিহ্ন এবং পোঁষক হয়ঃ যদি তাহার রক্ষা 
উক্ত উভয়ের উচ্ছেদ সাধনের পথে ব্যাঘাত হয়, কিম্বা উহার পরিত্যাগ যদি 
উক্ত উভয় প্রথার উচ্ছে্দ সাধনের পথে সহায় হয়, তবে তাহ! যে ত্রান্দের পক্ষে 
কর্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য । ইহার পরিত্যাগ যদি ঈশ্বরেচ্ছা! সঙ্গত হয় এবং 
তথাপি ব্রাঙ্ম যদ্দি লোৌকভয়ে ভীত হন, তাহাতে প্রকাশ পায় পরমেশ্বরের প্রতি 
তাহার বিশ্বাস নাই ।,৯৯ 

ব্রাহ্মসমাজের জাতিভেদবিরোঁধী আন্দোলন যে কেবল একটি বিশেষ ধর্ম- 
মগ্ডলীর গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহ। নহে, ক্রমে ক্রমে ইহা আরও ব্যাপক 
ক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়াছিল। বাঁওলাদেশের প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত হিন্দুপরিবারে 
এই আন্দোলনের ঢেউ লাগিয়াছিল। বাঙলার বাহিরেও এই আন্দোলনের 
বিস্তৃতি কম হর নাই। ভারতীয় হিন্দুসমাজকে অস্পৃশ্ততার অভিশাপ হইতে 
মুক্ত করিবার জন্ত পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি সংস্থা স্থাপন করিয়! ব্যাপক 
কর্মস্থচী গ্রহণ কর হইয়াছিল।১৯০০ পরবর্তী কালে গান্ধীজির হরিজন- 
আন্দোলনে ব্রাঙ্গসমাজের এই অস্পৃশ্ঠতা-বিরোধী আন্দোলনের প্রভাব 
অনম্বীকার্য ।১০১ 

হিন্দুসমাজে আজ যে জাঁতিভেদের বন্ধন শিখিল হইয়া আসিয়াছে, তাহার 
বিভিন্ন কারণ দেখানে। যাইতে পারে। সেই সকল কারণের মধ্যে ব্রাহ্মদমাজের 
জাতিভেদবিরোধী আন্দোলন ঘে একটি প্রধান কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

ব্রাহ্মদমাজের সকলপ্রকার সংস্কার-প্রচেষ্টার মূলে ছিল ইউরোপীয় যুক্তিবাদ- 
প্রন্থত একটি সাম্যচেতনা। ইহা যেমন ব্যক্তিত্বাতন্ত্রবোধকে ভিত্তি করিয়া! 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত। ২৬৫ 


সর্ববিধ অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করিতে চাহে-_সমস্ত কুসংস্কার হইতে মুক্তিলাভের 
প্রয়াপী হইয়া! উঠে, তেমনই ইহাই আবার অপরদিকে মানবহিতৈষার প্রতি 
প্রবল অঙ্গরাগ জাগাইয়া তোলে। যেখানে যুক্তিবাদ সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ 
করিতে পারে না, সেখানে অনধীনতার আদর্শ ক্ষুণ্ন হয়__উপলব্যখিত নদী- 
লোতের ন্যায় সংস্কার-প্রচেষ্টা স্তিমিত হইয়া আসে--পরমুখিতা অপেক্ষা 
আত্মমুখিত। প্রবল হইয়া দেখ! দেয়। আদি-ব্রাঙ্গপমা্দে দেবেন্্রনাগের এবং 
ভারতবর্ষীয় ত্রাহ্মপমাঁজে কেশবচন্দ্রের কর্মপ্রচৈষ্টার এঈ সত্যই প্রকট হইয়া 
উঠিয়াছে। তাহারা যুক্তিবাঁদের আশ্রয়ে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরে উচ্চ 
ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ইহার ফলে, কি ধর্মের ক্ষেত্রে, কি সমাজসংস্কারে 
কোথাও অনধীনতার আদর্শাটকে তাহার! সম্পূর্ণরূপে ফুটাইয়! তুলিতে পারেন 
নাই; আবার আম্মবিলোপ করিয়া ঘে পরসেবার প্রবৃত্তি, তাহাও তাহাদের 
মধো সম্যক স্রিত হয় নাই_-স্বোপাজিত সাধনসম্পদের বলে তাহার গুরুর 
আসনে অধিষঠিত খাঁকিয়। সেবক না হইয়া! সেবা হইয়! উঠ্িয়াছেন। 

সাধারণ ব্রাঙ্ষমমাজের আচার্য শিবনাথ শাস্ধী এরূপ বিশেষ সাধনসম্পদের 
অধিকারী ছিলেন না। তাহার প্রবল ধর্মান্থুরাগ ছিল সত্য, কিন্তু ধর্মের অন্তর 
সাধনের শক্তি ও সরঞ্রাম? তাহার মধ্যে কখনই বেশী ছিল ন1। তাহার যে 
ধর্মচেতন! ছিল, তাহাকে এক কথায় [৪070734] [২৪118107. ব1 যুক্তিবাদী ধর্ম 
বল! চলে । নিজের অন্তঃগ্রকৃতির মধ্যে যে প্রবল যুক্তি্রবণতা! ছিল, তাহারই 
আলোকে শিবনাথ ধর্ষের পথে অগ্রসর হইপ্রা গিয়াছেন এবং সাধারণ ব্রাহ্ম- 
সমাঁজকেও সেই পথে পরিচালিত করিয়াছেন। ইহার ফলে মানুষের সর্বপ্রকার 
অধীনতাকেই তিন সর্বদা ঘ্বণার দৃষ্টিতে দেখিতেন। 

'মুরোপীয় সাম্যভাবের প্রেরণায়, স্বদেশের ও মানবসমাজের হিতকল্পে ধর্মের 
ও স্মাঁজের সর্ধপ্রকারের শাসন হইতে মানুষকে মুক্ত করিয়া, তাহার মনুষ্যত্ব 
বস্তকে অবাধে ফুটিয়। উঠিবার সম্পূর্ণ অবসর দিবার জন্তা, শাস্ত্রী মহাশয়ের ষে 
আত্যস্তিক আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা গিয়াছে, মহধির কিম্বা কেশবচন্দ্রের মধ্যে 
তাহ! দেখ! যায় নাই ।১১০২ 

মানুষের মন্ুস্ততবকে ফুটাইয়! তুলিবার এই “আত্যস্তিক আগ্রহ ও উৎসাহ, 
ছিল বলিয়া] গিবনাথ কখনও কাহারও উপর তাহার নিঙ্গের ইচ্ছার চাপ দিতেন 
নাব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে তিনি সম্পূর্ণ সম্মান দান করিতেন। নিজের 
জীবনের সমস্ত কর্ম ও চিন্তায় শিবনাথ এই ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অক্ষু্ন রাখিয়া 


২৬৬ উনবিংশ শতাঁবীর 


গিয়াছেন। 'বস্তত তাহার জীবনের কক্ষরেখা তাহীর নিজ প্রর্কৃতির অস্তমিহিত 
বেগেই নিরূপিত হইয়াছিল; সে রেখার নানা অংশ ত্রাঙ্গসমাজের পূর্বগামি- 
গণকে স্পর্শ করিয়া গিয়াছে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসকেও ভেদ করিয়। 
চলিয়। গিয়াছে, কিন্ত ইহার্দের কাহারও সহিত একান্তভাবে লিপ্ত হইয়া গিয়া 
আপনাকে হারাইয়া ফেলে নাই ।,৯০৩ নিজের এই স্বাধীনচিত্ততা তিনি 
অপরের মধ্যেও অনুরূপভাবে দেখিতে চাহিয়াছেন। “অপরের সন্বদ্ধেও শাস্ত্রী 
মহাশয় সর্বদ এই ইচ্ছাই করিতেন যে, নিজ জীবন হইতেই সে নিজের আদর্শ ও 
সাঁধন। বাছিয়া লউক | বেদী হইতে হয়তো উপর্দেশ দিলেন, মুমুক্ষু আত্মার 
লক্ষণ কি কি; নামিয়৷ আসিয়া তোমাকে এ প্রশ্ন করিবেন নী যে উপদেশটি 
তোমার কেমন লাগিল, অথব1 তোমার মুমুক্ষ অবস্থা হইয়াছে কি না।*১০ 
শাস্ত্রী মহাশয়ের এই ব্যক্রিত্বাধীনতার আদর্শ সাধারণ ব্রাক্ষসমাজের প্রতিটি 
সভ্যের মনেই বিশেষভাবে গ্রখিত হইয়। গিয়াছিল। 

শিবনাথ তথ] সাধারণ ব্রা্মনমাজের যুক্তিবাদী ধর্মের অপর একটি ফল ছিল 
মানববৎসলত।। শিবনাথের চরিত্রে এই গুণটি বিশেষভাবে লক্ষিত হইত। 
তাহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে গিয়। তাহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে উক্তি 
করিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখযোগ্য £ “শিবনাথের প্রকৃতির একটি 
লক্ষণ বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে; লেটি তাহার প্রবল মাঁনববংসলতা। 
মানুষের ভালমন্দ দোষগুণ সব লইরাই তাহাকে সহজে ভালবাসিবার শক্তি খুব 
বড় শক্তি । ধাহার! শুর্কভাবে সঙ্কীর্ণভাবে কর্তব্যশীতির চচ্চা করেন তাহারা 
এই শক্তিকে হারাইয়া ফেলেন। কিন্ত শ্রিবনাথের সহৃদয়তা এবং কল্সনাদীপ্র 
অস্তূ্টি ছুই-ই ছিল 3 এই জন্য মা্যকে তিনি হাদয় ধিরা দেখিতে পারিতেন, 
তাহাকে সাম্প্রদায়িক বা অন্ত কোনো বাজারদরের কষ্টিপাথরে ঘধিয়া যাচাই 
করিতেন না।১৯০৫ 

এই মানববৎসলতা! হইতেই মানবহিতৈষ| দেখা দেয়। শিবনাথ ছিলেন 
মনে-প্রাণে মানবহিতৈষী । লোকসেবাই ছিল তাহার ধর্মের যূল মন্ত্র। ইহার 
জন্য জীবনে কোনে ক্ষতিকেই তিনি ক্ষতি বলিয়! স্বীকার করেন নাই। তাহার 
রচিত একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে তাহার এই লৌকসেবার মনোভাবটি 
স্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছে £ 

'আমি বড় দুঃখী তাতে দুঃখ নাই, 
পরে সুখী করে স্থথী হতে চাই। 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ২৬% 


নিজে তে। কাদিব, 
কিন্তু মুছাইব 
অপরের আখি,_এই ভিক্ষা চাই ।,১০৬ 
শিবনাথ শান্্ীর এই আত্মবিলোপকারী সেবার আদশ সাধারণ ত্রাঙ্ম- 
সমাজকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। এই সমাজের কতিপয় বন্ধুকে 
লইয়া শিবনাঁথ যে “সাধনাশ্রম” স্থাপন করিয়াছিলেন (ফেব্রুয়ারি, ১৮৯২ 7, 
তাহার কর্মস্চীর মধ্যে জনসেবাই ছিল সর্বাগ্রগণা । ১২৯৯ মনের মাঘোতসব 
উপলক্ষে আশ্রমের বিশেষ ভাব লইয়| একটি নগরকীর্তন রচিত হয়। সেই 
গানের শেষ পওক্তি কয়টি এইরূপ £ 


“বিশ্বা অনল জাঁলি, বৈরাগ্য আহুতি ঢালি, 
সেবা যজ্ছের কর আয়োজন রে। 
[ জনম সফল কর রে] [ আপন আহুতি দিয়ে 1১৪৭ 


সাধনাশমের কমিগণ বস্তৃতঃই সেবাযজ্ঞে আপনার্দের আহুতি দিয়া- 
ছিলেন।১০৮ আর্তন্রাণকর্ম, আতুরাশ্রম ও অনাথাশ্রম স্থাপন, বাঙলাদেশে 
বধির-মৃক-শিক্ষার উদ্বোধন, বাঙলায় ও বাঙলার বাহিরে অনুননত সম্প্রদায়ের 
উন্নতি সাধন প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কর্মের ভিতর দিয়া শিবনাথের অন্গামী 
ব্রাহ্ম সেবকর্দল মানবহিতৈষার স্পষ্ট স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 
১৮৯১ সালে প্রতিঠিত 'দাসাশ্রম-নামক সেবা-প্রতিষ্ঠানটির নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখষোগ্য 1১০৯ দাসাশ্রমের কর্মীর] প্রকৃত সেবার মনোভাব লইয়াই জাতি- 
বর্ণ-নিবিশেষে আর্তমানবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়। গিয়াছেন। দাঁসাশরমের 
মুখপত্র “দাসী” পত্রিকাটি ১৮৯২ সালের আঘাঢ় মাস হইতে বহুদিন পর্যন্ত 
প্রখাত সাহিত্যসেবী ও সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় মানব- 
সেবার বাণী প্রচার করিয়াছিল।৯৯০ বস্তুতঃ শিবনা শাস্্রীর সাধারণ 
ব্রা্ষসমাজের কর্মীরা জনসেবার যে ব্যাপক আয়োজন করিয়াছিলেন, এদেশের 
সেবামূলক কর্মপ্রচেষ্টার ইতিহাসে তাহা অবিস্মরণীয়। সর্বপ্রকার বৈষম্যবোঁধ 
হইতে মুক্ত থাকিয়। মানুষকে যে কেবল মানুষ হিসাবেই সেবা করা যায়, ব্রাক্ষ 
সেবকগণ তাহার উজ্জল নিদর্শন রাখিয়] গিয়াছেন। 

এই যে মানবগ্রীতি, এই যে দুর্দমনীয় অনধীনতা, এই যে মানুষে মাহুষে 
সাম্যবোধ, ইহাই ব্রাক্ষধর্মের মূল আদর্শ। দেবেন্্নাথের আদি ব্রাক্ষসমাজে 
ব। কেশবচন্দ্রের ভারতবধীয় ব্রাক্ষদমাজে কোথাও এই আদর্শটিকে সম্পূর্ণরূপে 


২৬৮ উনবিংশ শতাব্দীর 


ফুটাইয় তুলিবার চেষ্টা হয় নাই। সে চেষ্টা করিয়াছিলেন সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজে 
শিবনাথ শান্ত্রী। ব্রাহ্ম-আন্দোলনের মধ্যে যে সাম্যভিত্তিক মানবধর্ষের 
গ্রতিশ্রতি ছিল, তাহা অনেকট। বিবর্তন-পন্থায় অল্পে অল্পে পরিস্ফুট হইয়া 
উঠিক্বাছে। “মহধি এই ধর্মের বীগমাত্র বপন করেন। কেশবচন্দ্র এই বীজকে 
কতকটা ফুটাইয়। তুলিয়া, আবার আপনার হাতেই তাহাকে চাপিয়। নষ্ট করেন। 
শিবনাথ শান্্ীই এক সময়ে ইহাকে পরিস্ফুট ও পরিপক্কভাবে ফুটাইয়৷ তুলিবার 
চেষ্টা করেন। ১১১ মহ্ধি ধর্মের ক্ষেত্রে এবং কেশবচন্দ্র সামাজিক ও পারি- 
বারিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মধর্মের মূল আদর্শটির উদ্বোধন ঘটাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু 
শিবনাথ শান্ধীর দৃষ্টি ছিল আরও প্রসারিত। তিনি কেবল ধর্ম ও সমাজ 
সংস্কারে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন নাই, আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের গ্লানি অপনয়নের 
জন্যও তিনি বাঁকুল হইয়] উঠিয়াছিলেন। 

দেশ তখন বিদেশী সরকারের অধীন। মান্থুষের সর্বাঙীণ স্বাধীনতায় 
বিশ্বাসী শিবনাথের নিকট দেশবাসীর এই রাষ্্রীয় পরাধীনতা৷ অসহা বলিয়া বোধ 
হইয়াছিল। তরুণ বয়সেই তাহার মনে ইহার বিরুদ্ধে একট] প্রতিবাদের স্থর 
জাগিয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ গঠনের পূর্বে তিনি যখন হেয়ার স্কুলের শিক্ষক, 
তখন বিপিনচন্ত্র পাল-প্রম্থ কয়েকজন আপর্শনিষ্ঠ যুবককে লইয়া একট! ছোট 
কমিদূল গড়িবাঁর চেষ্টা করেন। এই দলের জন্য একটি বিশেষ প্রতিজ্ঞাপত্রও 
রচিত হইয়াছিল। বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায় এই প্রতিজ্ঞাপত্রের কথ! শোনা যাক £ 
“আমাদের প্রতিজ্ঞ।-পত্রের প্রথম কথ] ছিল --ন্বাপ্ন ্শ!লনই (তখনও ন্বরাঁ্গ শব্দের 
প্রচার হয় নাই আমর একমাত্র বিধাতৃ-নিদ্িষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি। 
'"*তবে দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্তমান 
গভর্ণমেণ্টের আইন-কানুন মানিয়! চলিব- কিন্তু ছুঃখ, দারিত্য, ছুর্দশার দ্বারা 
নিপীড়িত হইলেও কখনও এ৯ঈ গভর্ণমেণ্টের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিব না।” 

এই প্রতিজ্ঞা-পত্রের দ্বিতীয় কথা ছিল--'আমরা৷ জাতিভেদ মানিব না; 
পুরুষের পক্ষে একুশ বৎসরের পূর্বে এবং রমণীর পক্ষে ষোল বৎসরের পূর্বে 
'বিবাহ করিব না, বিবাহ দিব না এবং বিবাছে সাহাঁধ্য করিব ন!।$ 

তৃতীয় কথ৷ ছিল -“লোকশিক্ষা প্রচারে প্রাণপণ যত্বু করিব” 

চতুর্থ কথ! ছিল-_'অশ্বারোহণ, বন্দুক ছোঁড়া (তখনও অস্ত্-আইন প্রচলিত 
হুয় নাই) প্রভৃতি নিজের] অভ্যাস করিব এবং অপরকে অভ্যাস করিতে 
প্রণোদিত করিব। 


বাঙল! সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত। ২৬৯ 


পঞ্চম কথা৷ ছিল-__-'আমর] ব্যক্তিগত সম্পত্তি অঞ্জন বা রক্ষা করিব ন, 
যে যাহা অজ্জন করিবে তাহাতে সকলের সমাঁন অধিকার থাকিবে, এবং সেই 
সাধারণ ভাগ্ডার হইতে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ 
করিয়া স্বদেশের হিতকর কর্খে জীবন উৎসর্গ করিব।১”১১২ 

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, দেশের পরাধীনতা৷ মোচনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই 
প্রতিজ্ঞা-পত্রটি রচিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, দেশের যুবকদের মধ্যে যাহাঁতে 
একট] সাম্যবাদী চিস্তাঁধারা দানা বীধিয়া উঠে, সেই উদ্দেশ্তেই প্রত্যেকের 
উপাজিত অর্থে গঠিত একটি সাধারণ অর্থভাগারের পরিকল্পনা! কর] হইয়াছিল 
এযুগের বহুল প্রচারিত কমিউনিজমের কষ্টিপাঁথরে যাচাই করিলেও এই 
পরিকল্পনাটির মূল্যবত্বা অস্বীকত হইবে না। অবশ্য পরিকল্পনাটি শেষ পর্যন্ত কার্ধে 
পরিণত করা সম্ভব হয় নাই এবং নানা কারণে দলটি ও গড়ি়। উঠিতে পারে নাই। 
“কিন্ত এই ক্ষুত্র অনুষ্ঠানের ইতিহাসের মধ্যে ত্রাঙ্গসমাড এক সময় যে সবাঙ্গীণ 
স্বাধীনতার আদর্শের দিকে ছুটিয়াছিল, তাহার গ্রমাণ পাওয়া যায় ।,৯৯৩ 

ব্রা্মসমাজের অদম্য স্বাধীনতা-স্পৃহাই তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের 
পরিপুষ্টি াধন করিরাছিল। 'ব্রাক্গসমাঁজ যে স্বাধীনতার আদশকে ধর্মসাধনে 
এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, 
তাহাঁকেউ রাষ্্বীর় শাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দেশের শিক্ষিত লোকের! 
লাঁলায়িত হইয়। উঠিয়াছিলেন।'৯৯১ ইহারই ফলে ভারত সভা” ও অন্থান্ত 
প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংস্থার উদ্ভব ঘটিয়াছিল। ইহা ছাঁড়। বাঙলার 
স্থবিখ্যাত স্বদেশী আন্দোলনে ধাহার। নেতৃত্ব দিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকেই 
ছিলেন সাধারণ ব্রাক্দপমাঁজের লেক ।৯১৫ এমন কি, অগ্রিযুগের প্রথম দিকে 
বাঙলার যে-সব বিপ্লবী সন্তান দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য জীবনপণ 
করিয়াছিলেন. তাহার্দেরও অনেকে ছিলেন সাধারণ ব্রাঙ্ষলমাঁজের প্রভাবে 
গ্রভাবিত। ন্বাধীনতার পৃজারী সাধারণ ব্রাঙ্গপমাজ মুক্তিকামী ভারতবর্ষের 
জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়া সর্বাগীণ স্বাধীনতার আদর্শটি অক্ষু্ 
রাখিতে চাহিয়াছিল। 

জাতীয় আন্দোলনের একট! বড় গুণ এই যে, ইহা দ্রেশবাসীর মনে একট 
ভ্রাতৃবোধ জাগাইয়। তোলে £ 

“আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে । 
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে ॥” 


রাঃ উনবিংশ শতাব্দীর 


রবীন্দ্রনাথের এই গানটির মর্ষকথা স্বদেশী যুগে বহু বাঙালীর মনেই দোলা 
দিয়াছিল। দলে দলে বাঙালী সেদিন আত্মপর তুলিয়া মিলিত হইয়া একই 
উদ্দেস্টে অন্রপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। জাতীয় আন্দোলনের এই ভ্রাতৃ- 
বোধযুলক সামাগাখান ষে ব্রাহ্মলমাজেরই সাম্যসাধনার স্থর লাগিয়াছিল তাহা 
নিঃসন্দেহে বলা যায়। 

কিন্ত নানা কারণে ব্রাঙ্ষলমাজ তাহার যুক্তিবাদী সাম্যপাধনাকে শেষ পর্যন্ত 
নিষ্ঠার সহিত আকড়িয়়া থাকিতে পারে নাই। ইহার ফলে সিদ্ধি যখন প্রায় 
করারত্ব, সাধনার জগতে তখনই ছন্দোপতন ঘটিল। আজ ব্রাহ্মপমাজের সেই 
তেজ ও দুঃসাহস অন্তমিত__আজ ইহা কেবল বাঙালীর বলদৃপ্ত অতীত সাধনার 
সাক্ষী হইয়। রহিয়াছে । তথাপি একখ| অন্বীকার করিলে চলিবে না যে, 
বাঙালীর সামযচিন্তায় ব্রাঙ্গ-আন্দোলন একটা স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে । 

ব্রান্-আন্দোলনের এই অবিসন্বাদী প্রভাবের মূলে যে একটি বিশেষ সতা 
রহিয়াছে, এই প্রসঙ্গে তাহার অন্ুল্েখ থাক] বাঞ্ছনীয় নহে। সত্য বটে, 
ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিম্বাতন্বাবোধকে ভিত্তি করিয়া এই আন্দোগন 
গড়িয়া উঠিগাছিল এবং ধর্সে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সাম্যাদর্শ স্থাপনে প্রয়াী 
হইয়াছিল ; কিন্ত এই সঙ্গে ইহ1ও মনে রাখিতে হইবে যে, জীবের মধ্যে শিব 
দর্শনের ঘে চিরন্তন ভারতীয় ধতিহ্‌-__ঘাহা। শুধু মান্ছব নহে, স্থষ্টর সমস্ত কিছুর 
মধোই পরব্রঙ্গের প্রকাশ অন্থভব করিতে শিক্ষা দেয়, ব্রান্ম-আন্দোলন তাহারই 
সহিত এক সুরে বাধা ।৯১৭ এইজন্যই ইহ। বাঙলা তধা ভারতের অন্ত অনেক 
স্থানেই জনচিত্তকে আলোডিত করিতে পারিয়াছিল । 

একালের ছন্দ-দ্বেষ-দীর্ণ পৃথিবীতে হয়তো ভারতীয় এই এঁতিহা অর্থহীন 
বলিয়া মনে হইবে--শান্তির ললিত বাণী” হয়তো শুধুই ব্যর্থতায় পর্ববমিত হইননা 
যাইতেছে, কিন্ত ইহাই মানবজাতির অন্তিম ভাগ্যলিপি নহে। জীবনযুদ্ধে 
ক্ষতবিক্ষত মান্থয আজ থমকিয়। ধাড়াইয়। শাস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে চাহিতেছে, 
রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর রাষ্রের সহিত রা হাত মিল।ইয়| সন্ধি স্বাক্ষর করিতে 
উৎসুক, এশ্বর্ব ও বিলাসের মধ্যে মান্থবের মন থাকিয়। থাকিয়া আনমনা! হইয়। 
পড়িতেছে, মান্থষের সভ্যতা আজ বিশ্বরা্ গঠনের স্বপ্ন দেখিতেছে। বিশ্ব- 
মানবের এই মানস প্রগতি ব্যর্থ হইবার নহে। স্থষ্টির জড় হইতে জীবে অভি- 
ব্যক্তির ন্যায় মানুষের স্থার্থক্রি্ট পাথিব সত্তাও চলিয়াছে ধীর অথচ নিশ্চিত 
পদক্ষেপে দিব্যজীবনে উত্তরণের পথে। স্থদীর্ঘ এই পথ। মহাঁকালের ইঙ্গিতে 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত। ২৭১ 


এই পথে চলিতে চলিতেই মান্য একদিন তাহার 'মর্ত্যসীমা* লঙ্ঘন করিয়া 
যাইবে। উরধ্বায়ত মাঁনবজীবন সেদিন সাম্য ও মৈত্রীর বেদীমূলে দাড়াইয়া 
মহামানবতার জয়গানে মুখর হইয়া উঠ্িবে। সেদিন দূরে কি নিকটে জানি 
না; কিন্ত তাহার অভ্যাগমন যে অনিবার্ধ, সৃষ্টির বিবর্তনধারাই তাহা বলিয়। 
দ্িতেছে। 
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২। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর £ 'ত্রাঙ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত 
বৃত্তান্ত” [ কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ, ১৩৬০ ] £ পৃ. ৩৬। 

৩। “দ্েবেন্ত্রনাথের সময়েও কিছুকাল পর্য্যন্ত ব্রাঙ্মসমাজের কাগজপত্রে 
“বেদাস্ত-প্রতিপাগ্য সত্য ধশ্ম" এই দীর্ঘ নামটিই চলিয়া আসিতেছিল। ১৮৪৭ 
সালের ২৮শে মে [ ১৭৬৯ শকের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ] তত্ববোধিনী সভার অধিবেশনে, 
“অতঃপর এ নামের পরিবর্তে ব্রাহ্মধন্ম নাম অবলম্বন করা হইবে; এরপ নির্ধারিত 
.হ্য়।” দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ “আত্মজীবনী? 


২৭২ উনবিংশ শতাব্দীর 


৪| তর্দেব। পৃ ১২৩-১২৪। 

৫| বিপিনচন্দ্র পাল : “নবযুগের বাংলা 

৬। দেবেন্দ্রনাথ যখন এদেশের প্রাচীন ধর্মশান্ত্র পাঠ করিয়। তৃপ্তি পাইতে- 
ছিলেন না, ইউরোপীয় দার্শনিক গ্রন্থ পাঠেও যখন সেই অতৃপ্তি দূর হইল না, 
তখন একদিন হঠাৎ তাহার সম্মুখ দিয়! রামমোহন রায়ের লেখা 'ঈিশোপনিষৎ” 
গ্রস্থের একখানি ছিন্নপন্্র উড়িয়! যাইতেছিল। তিনি ওঁংস্ক্যবশতঃ হাত 
বাঁড়াইয়া৷ তাহা ধরিয়া ফেলিলেন। তাহাতে ঈশোপনিষদের প্রথম গ্লোকটি 
মুত্রিত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ নিজে গ্লে।কটির অর্থ বুঝিতে না পারিয়! ব্রাহ্মঘমাজের 
তৎকালীন আচার্য রাঁমচন্ত্র বিছাঁবাগীশের সাহাঁধ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
দেবেন্্রনাথের বুম তখন একুশ বৎসর মাত্র। 

৭।| দ্যখন বিদ্যাবাগীশের মুখ হইতে “ঈশ) বাশ্তমিদং সর্বংঃ ইঞার অর্থ 
বুঝিলাম, তখন স্বর্গ হইতে অমৃত আসিয়া! আমাকে অভিষিক্ত করিল। আমি 
মান্রমের নিকট হইতে সায় পাইতে ব্যস্ত ছিলাম, এখন স্বর্গ হইতে দৈববাঁণী 
আসিয়া আমার মন্দের মধ্যে সাধ দিল,আমার আকাজ্ষা চরিতার্থ হইল । 
আমি ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখিতে চাই ; উপনিষদে কি পাইলাম ? পাইলাম যে, 
“ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় ডগংকে আচ্ছাদন কর।, ঈশ্বর দ্বার সমুায় জগৎকে 
আচ্ছাদন করিতে পারিলে আর অপবিত্রত্তা) নোখায়? তাঁতা হইলে সকলই 
পবিত্র ভয়, জগৎ মধুময় হয়। আমি যাহা চাই, তাহাই পাইলাম ।” 
দেবেজ্দরনাথ ঠাকুর £ আতুজীবনী। 

৮| পম্দায় জগতে তালার প্রতিরপ $""স্ট্টির সৌন্দর্যে, মাজযের 
মুখশ্রীতে, ধাশ্মিকের কলাণপর অন্থুানে, তাহার ভাবের প্রতিরূপ মাত্র দেখ! 
যায়। ...তাহার প্রতিরপ সকল স্থানে ।' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর £ 'তরাঙ্গধন্মের 
ব্যাখ্যান? : প্রথম গ্রকরণ £ চতুর্থ ব্যাখ্যান | ১৩৭২ ] 5 পৃ. ১৫। 

৯1 'ত্রাঙ্গলণাঁজ যখন আমি প্রথম দ্রেখিতে যাই [ ১৮৪২ ], তখন দেখিলাম 
ঘে, একটি নিভূত গৃঙে শূত্রের অসাক্ষাতে বেদ পাঠ হইত যখন ব্রাহ্মমমাজের 
উদ্দেশ্য এই যে, সকলের নিকটেই ব্রক্দোপাসন৷ প্রচার করা যখন ট্রাষ্টি- 
ভীডে.ত আছে যে, সকল জাতিই নিব্বিশেষে একত্র হইয়। ব্রন্মোপাননা করিতে 
পারিবে, তখন কার্যো ইহার বিপরীত দেখিয়া আমার মনে বড় আঘাত 
লাগিল ।...আমি ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য প্রকান্টে বেদপাঠের বাবস্থা 
করিয়। দিলাম... | দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর £ “আত্মজীবনী 


বাঙল! সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ২৭৩ 


১০। ***্রাঙ্গধর্ষের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকস্মিক ভাবে জাতিভেদপ্রথা 
উচ্ছেদপূর্বক বৃহত্বর হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাক্মঘমাজকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
ফেলিতে তিনি [ দেবেন্দ্রনাথ ] ত্বভাবতঃ ইতস্তত করিয়াছিলেন। ব্রাঙ্গগণ 
তাহাদের মূল লক্ষ্য প্রতীকবজিত এক অদ্বিতীয় পরব্রন্মের উপাসনায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠ 
থাকিলে কালক্রমে জাতিভেদ প্রভৃতি অমঙ্গলকর সামাজিক আচারগুলিও দূর 
করিতে পারিবেন, এরূপ আশা তিনি পোষণ করিতেন।* দিলীপকুমার বিশ্বাস- 
সম্পাদিত শিবনাথ শান্্রী-রচিত “জাতিভেদ” 

“সম্পাদকীয়+, পৃ. ৭০। 

১১। তখন পর্যন্ত আদি ব্রাঙ্ম-সমাজের বেদীতে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর 
কাহারও বসিবার অধিকার ছিল না। কেশবচন্দ্রের প্রতিভা ও গুণে মোহিত 
হইয়া মহধি তাহাকে ত্রাহ্ষসমাজের আচাধ্যপদে বরণ করেন। ১৭৮৪ শকের ১লা 
বৈশাখে নববর্ষের উপাসনা উপলক্ষে মহধি কেশবচন্দ্রকে ব্রাঙ্গ-সমাজের 
আচার্যাপদে অভিষিক্ত করেন। ব্রাক্ম-সমাজের আয়তন ক্রমশ:ই বাড়িতেছিল। 
বাংলাদেশের নানাস্থানে ব্রাহ্ম-সমাঁজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। বাংলার বাছিরে ও 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্ম উপাসক-মণ্ডলী গড়িয়া উঠিতেছিল। এ অবস্থায় 
মহবি দেখিলেন, তাহাকে যদি কেবল কলিকাতায় আবদ্ধ থাকিতে হয়, তাহা 
হইলে সমাজে সম্যকরূপে তত্বাবধান হয় না। তিনি বলিলেন, “যেখানে যেখানে 
ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে আমার স্বয়ং যাইবার প্রয়োজন । 
আমি এখন আর কলিকাতায় বদ্ধ থাকিতে পারি না, সৃতরাং এখানে একটা 
আচার্য্যের প্রয়োজন হইতেছে, অতএব এক্ষণে আমি আহ্লাদপূর্বক শ্রীযুক্ত 
কেশবচন্দ্র ব্রন্মানন্দকে কলিকাতার ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্যপদে গ্রতিষ্িত 
করিতেছি ।* বিপিনচন্দ্র পাল £ “নবধুগের বাংল।” 

১২। “বোম্বাই হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কেশবচন্দ্র দেবেন্্রনাথকে একটি 
প্রধান সংস্কারকাধ্যে প্রবৃত্ত করিলেন। তৎপূর্বের উপবীতধারী উপাচাধ্যগণ 
ব্রা্মদমাজের বেদীতে আসীন হইয়া উপাসনা্ি কার্ধ্য নিষ্পন্ন করিতেন। 
কেশবচন্দ্রের প্ররোচনায় মহধি তাহার্দিগকে কর্মচ্যুত করিয়া দুইজন উপবীত- 
ত্যাগী উপাঁচার্ধযকে সেই পর্দে নিয়োগ করিলেন । শিবনাথ শাস্ত্রী £ 'রামতন্ 
লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ? [ ১৩৬২ 4, পৃ. ২৪২। 

১৩। “মহধি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী*-প্রিকনাথ শাস্্ী-সংকলিত, পত্র- 
সংখ্য। £ ২৯, পৃ. ৩৮। 

১৮৮ 


৭৪ উনবিংশ শতাব্দীর 


১৪। তদদেব। পত্রসংখ্যাঃ ৩৮ পৃ ৪৯। 

১৫। অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'মহযি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর? গ্রন্থে. ৩৬৩ 
পৃষ্ঠায় ] আছে; ১৮৬২ খ্ীষ্টাব্বের আগস্ট মাসে ব্রাহ্মমমাজে পর্বপ্রথম অসবর্ণ বিবাহ 
অনুঠিত হয়। ১৮৬৪ ্ীষ্টাব্ধের ভাব্র সংখ্যা তব্ববোধিনী পত্রিকায় পাওয়া যায়, 
এবছর ২রা আগস্ট তারিখে পার্বতীচরণ গুপ্ত নামে এক ত্রাক্ষযুবকের সহিত 
ভিন্নজাতীয়। এক বিধবা কন্যার পরিণয় হয়। "মপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল হইলেও 
দেবেন্দ্রনাথ এই সকল অসবর্ণ বিবাঁহ অনুমোদন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বিষয়ে 
বাড়াবাড়ি তিনি পছন্দ করেন নাউ । 

১৬। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর £ “আত্মজীবনী, 

১৭ “আমি চল্লিশ বংসর পর্ধ্াস্ত এই সংসার ঘু'টিয়া দেখিলাম, তোমার 
[ রাজনারায়ণ বন্থ] সমান আর একটি বন্ধু প্রাপ্ত হইলাম না।--মহধি 
দেবেন্্রনাথের পত্রাবলী*--প্রিয়নাথ শান্্ী-মংকলিত, পত্রসংখ্যা £ ৪৬, পৃ. ৫৭। 

১৮। রাজনারায়ণ বস্থ £ আন্ম-চরিত) 

১৯। রাজনারায়ণ বন্থ : “হিন্দুধ্শের শ্রেষ্ঠত।, [১৭৯৪ শক 7, পূ ৩*-৩১। 

২*। রাজনারায়ণ বস্থু ঃ ধশ্মতত্বীপিক1” ১ম ভাঁগ [ ১৮৬৬ ], পৃ. ৮৩। 

২১। রাজনারারণ বন্ধু £ 'ত্রাহ্মধর্মের লক্ষণ ও ইতিবৃত্ত” [ ১৯৫৭ ], পৃ. ৭। 

২২। রাজনারায়ণ বস্থ £ “আত্ম-চরিত" 

২৩। শেষবয়সে ভগ্রস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য রাজনারায়ণ দেওঘরে গিয়। বাস 
করিতেছিলেন। এই সময়ে একবার শিবনাথ শাস্ত্রী তাহার সহিত দেখ। 
করিতে যান। দেওঘরে রাজনারায়ণ যে কিরূপ জনশ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন 
তাহার বর্ণনা দিতে গিয়া শিবনাথ বলিতেছেন--“তিনি সকল শ্রেণীর, সকল 
সম্প্রদায়ের, মানুষের পূজিত হইয়াছিলেন। একবার দেওঘরে তাহাকে দেখিতে 
যাইতেছি, মধুপুরে গাড়ি থামিলে বৈদ্নাথের পাগারা উপস্থিত-_মশাই কি 
বৈগ্নাথে যাবেন? উত্তর_হা যাব।” প্রশ্ব_-আঁপনার পাগ্ডা কে? 
উত্তর--“রাজনারায়ণ বন্থ। পাণ্ড। হাসিয়া বলিল--ওত আমাদের দৌঁসরা 
বৈষ্ভনাথ | শিবনাথ শাস্বী ঃ “'রামতন্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাঁজ, 
[ ১৩৬২ ], পৃ. ২৮৭। 

২৪। রাঁজনারায়ণ বন্থু £ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা+ [ ১৭৯৪ শক ], পৃ. ২০। 

২৫ রাজনারায়ণ বস্থ £ “আত্ম-চরিত? 

২৬। “জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার সভ্যের1 “গুড নাইট, না বলিয়! 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ২৭৫ 


“হ্থুরজনী* বলিতেন। ১লাজাহুয়ারি দিবসে পরস্পর অভিনন্দন না করিয়। 
১ল! বৈশাখে করিতেন ; আর ইংরাজী বাল! না মিশাইয়া কেবল বিশুদ্ধ 
বাছলাতে কথ। কহিতে চেষ্টা করিতেন। যে একটি ইংরাজী শব্ধ ব্যবহার 
করিত তাহার এক পয়স! করিয়া জরিমানা হইত ।” £ তর্দেব। পৃ. ৫২। 

২৭। “মেলার [ হিন্দুমেলার ] অধ্যক্ষগণ দ্বদেশীয় উন্নতি, স্বদেশীয় 
সাহিত্যের বিকাশ, স্বদেশীয় সংগীতাদির চ্চা, স্বদেশীয় কুস্তী প্রভৃতির পুনবিকাশ 
প্রভৃতির উত্সাহ দান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। বর্ষে বর্ষে চৈত্র 
সংক্রাস্তিতে একটি মেলা খোল। স্থির হইল ।...জাতীয় স্বাবলম্বন প্রবৃত্তিকে 
জাতীয় চিত্তে উদ্দীপ্ত করাই হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য ছিল।+ শিবনাথ শাস্ত্রী £ 
'রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ [ ১৩৩৬২ 1, পৃ. ২৩০-২৩১। 

২৮। রবীন্দ্রনাথ £ “জীবনস্থৃতি” £ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১ম খণ্ড [ জন্ম- 
শতবাষিক | 

২৯। “দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমাঁরের মধ্যে তত্দর্শন, চিন্তাপ্রণালী ও মনঃ- 
প্রকৃতিগত মৌলিক পার্থক্য ছিল। দেবেন্দ্রনাথ শান্তরসাস্পদ ব্রহ্ম -উপাঁসক, অক্ষয় 
কুমার তবজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক ও নিংস্পৃহ দার্শনিক 1 অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় £ 
“উনবিংশ শতাব্দীর 'প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিতা, 

৩০। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর £ “আত্মজীবনী” 

৩১। 'ব্রাঙ্মলমাজের ধন্ম অগ্রে বেদান্তধশ্শ ছিল। ব্রাগ্ষগণ বেদের 
'অভ্রান্ততাতে বিশ্বাস করিতেন । অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিবাদ 
করিয়া বিচার উপস্থিত “করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই প্ররোচনাতে মহধি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শাস্ত্াসন্ধানে প্রবৃত্ত হন।**" 
তিনি সহজে ন্বায় অবলম্দিত কোনও মত বা কার্য্যপ্রণালী পরিবর্তন করিতেন 
ম1| শীঘ্র কিছু অবলম্বন করিতেন না. করিলে শীঘ্র ছাড়িতেন ন।। আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টিতে, ঈশ্বরালোকে; বনু পরীক্ষার পর কর্তব্য নির্ণয় করিতেন; এবং একবার 
ঘা! নির্ণীত হইত তাহ। হইতে মহজ্গে বিচলিত হইতেন'না । সুতরাং তাহাকে 
বেদান্তধন্ম ও বেদের অভ্রান্ততা হইতে বিচলিত করিতে অক্ষয়বাবুকে বহু প্রয়াস 
পাইতে হইয়াছিল। ১৮৫০ সালে দেবেক্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বহু অনুসন্ধান ও 
চিন্তার পর অক্ষয়বাবুর অধলপ্থিত মত যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া, বেদান্তবাদ ও বেদের 
অভ্রাস্ততাবাদ পরিত্যাগ করিলেন ।১ শিবনাথ শাস্বী : 'রামতন্থ লাহিড়ী ও 
তৎকালীন বঙ্গসমাগ' 


২৭৬ উনবিংশ শতাবীর 


৩২। অক্ষয়কুমার দত্ত ঃ '“বাহ্বস্বর সহিত 'মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার” 
১ম ভাগ [ ১৭৭৮ শকাক ], পৃ. ১৭। 

৩৩। দেবেন্্রনাথ ঠাকুর £ “ব্রাহ্মধর্শের ব্যাখ্যান? : প্রথম প্রকরণ £ একবিংশ 
ব্যাখ্যান £ 

৩৪। অক্ষয়কুমার দত্ত : 'বাহাবস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার”, ১ম 
ভাগ [ ১৭৭৮ শকাব ], পৃ. ১। 

৩৫। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় £ “উন বংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংল! 
সাহিতা, 

৩৬। তন্ববোধিনী প্জিক1 [বৈশাখ, [ ১৭৭২ শক. 7, পৃ. €। 

৩৭। তর্দেব। [ শ্রাবণ, ১৭৭২ শক ], পৃ. ৫০1 

৩৮। তদেব। ['অগ্রহায়*্, ১৭৭২ শক 7, পৃ. ১১৫-১১৬। 

৩৯। অক্ষয়কুমার দত্ত : “বাহ্বস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার”, 
১ম ভাগ [ ১৭৭৮ শকাব ], পৃ. ১৬৭। 

৪০ | তরেব। পূ. ১৬৬-১৬৭। 

৪১। “কিশোরীচাদ মিত্র ১৮৫৪ সনের মাঝামাঝি কলিকাতার পুলিস 
ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়। আলেন এবং কাশীপুরে বাস করিতে থাকেন। 
এই সনের ১৫ই ডিসেম্বর স্বীয় কাশীপুরস্থ ভবনে কলিকাতার কয়েকজন গণ্যমান্ 
ব্যক্তির সহযোগে সমাজোন্নতিবিধায়িনী স্থহদ সমিতি স্থাপন কবেন। দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর প্রথমাবধি ইহার সভাপতি পদ্দে বৃত ছিলেন) সম্পাদক ছিলেন-_ 
কিশোরীঠাদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত। প্রথম দিনের অধিবেশনেই কয়েকটি 
প্রস্তাবের আকারে সমিতির উদ্দেশ্য নির্ণাত হুইল। স্ত্রীশিক্ষ। প্রবর্তন, হিন্দু- 
বিধবার পুনবিবাহ, বাল্যবিবাহ বর্জন এবং বহুবিবাহ নিবারণের জন্ত আন্দোলন 
করা সথহদ সমিতির প্রধান কর্তব্য মধ্যে গণ্য হয়।? যোগেশচন্দ্র বাগল £ 'মহধির 
জীবনের আরও তথ্য” [সংযোজন ] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর £ “আত্মজীবনী” 

এই তথ্য হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পার] যায় যে, সেকালের 
নারী-জাগরণ-বিষয়ক বিভিন্ন আন্দোলনে অক্ষয়কুমার অন্যতম অগ্রণীর ভূমিক। 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

৪২ শিবনাথ শাস্্ী £ 'রামতন্থ লাহিড়ী ও তখকালীন বঙ্গসমাজ” 
[ ১৩৬২), পৃ. ২৪০। 


বাঙলা! সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ২৭৭ 


৪৩। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের এই সৌহার্দ্য চিরদিনই অগ্লান ছিল। 
আদর্শ বিষয়ে মতানৈক্য উভয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্ককে স্ষুন করিতে পারে নাই। 
নান! বিরোধ-বিপর্যয়ের পর পরিণত বয়সেও কেশবচন্ত্র দেবেন্দ্রনাথের প্রতি 
"গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। ১৮৮২ সালের ৭ই জুলাই এক পঞ্জে কেশবচন্্র 
দ্েবেজ্জনাথকে লিখিতেছেন £ “আমি আপনার সেই পুরাতন ব্রদ্ধানন্দ, সম্তান ও 
দাস। আপনি আমাকে অতি উচ্চ নাম দিয়াছিলেন। বহুধূল্য রত্ব “বরহ্মানন্দ* 
মাম ।"*"এ নাম দিয়া আমাকে আপনি মহাধনে ধনী করিয়াছেন, বিপুল 
সম্পত্তিশালী করিয়াছেন । আপনার আশীর্বাদে বর্গের সহবাসে অনেক সখ 
এ জীবনে সম্ভোগ করিলাম ।” : 'মহধি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্জাবলী” [ প্রিয়নাথ 
শাস্ত্রী-সংকলিত ], পত্রসংখ্যা £ ১২৭ 2 পৃ. ১৯২-১৯৩। 

৪৪1 শিবনাথ শান্সী : 'রামতঙ্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' 
[১৩৬২], পৃ. ২২২। 

৪৫ | তর্দেব। পৃ. ২২৪। 

৪৬। তরেব। পূ. ২২৩। 

৪৭। এই সময়ে স্বয়ং কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে সিন্দূরিয় পটার গোপাল মল্লিকের 
বাড়ীতে মহাসমারোহে উমেশচন্দ্র মিত্র-প্রণীত “বিধবাবিবাহ নাটক” অভিনীভ 
হয়। “কেশবচন্ত্র ও প্রতাপচন্দ্র মজুমর্ধারের অভিনয় অত্যত্ত সুন্দর হওয়াতে এই 
নাটক শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করে ও বিধবা বিবাহের সমর্থনে অনুভূতিকে 
জাগ্রত করে ।” প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় £ “বাংলার নারী -জাগরণ” [১৩৫২], 
'পৃ. ৪৩। 

৪৮| অজিতকুমার চক্রবর্তা £ “মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর” ২য় খগ্ড 
[ এলাহাবাদ ১৯১৬ ], পৃ. ৩৪৫। 

৪৯। বিপিনচন্দ্র পাল £ চরিত-চিত্র' [ ১৯৫৮ 7, পৃ. ২৩৪। 

৫০। তদেব। পৃ. ২৩৫। 

৫১। শিবনাথ শাস্ত্রী : 'রামতঙ্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ; 
1 ১৩৬২7, পৃ. ২৪৩। 

৫২। তদেব। পৃ. ২৪৪। 

৫€৩। ব্রাহ্মমমাজের আচার্ধমনোনয়ন সম্পর্কে তাহার | দেবেজ্দ্রনাথের ] 
মত ছিল, আধ্যাত্মিকতায় উন্নত হইলে উপবীতধারী, উপবীতত্যাগী, ষে কেছ 
'ব্রাঙ্মমমাজের আচার্ধপদ্দ লাভ করিতে পারিবেন। এই মানদণ্ডে বিচার 


২৭৮ উনবিংশ শতাববীর 


করিয়াই ইতিপূর্বে তিনি, কেশবান্ত ব্রাহ্মণ না হওয়া সন্েও, তাহাকে আচার্ধ 
মনোনীত করিয়াছিলেন।” দিলীপকুমার বিশ্বাস [-সম্পাদিত ]£ শিবনাথ 

৫৪। ১৮৬৫ সালের আষাঢ় মাসে যুবকর্দলের অগ্রণীগণ কলিকাত] সমাজের 
অধ্ক্ষদিগের নিকট এই প্রার্থনা জানাইলেন যে, সমাজের বেদীতে উপবীতধারী 
উপাচার্যগণকে বমিতে না দেওয়া হয়) এবং ষদদি এ গ্রার্থন৷ অগ্রাহ্য হয়, তাহা 
হইলে তাহাদিগকে খতন দিনে সমাজগৃহে উপাসনা করিতে দেওয়া হয়। 
উত্তরে দবেবেজ্্রনাথ বলিলেন যে, ধাহাঁরা বহুকাল সমাজের সহিত যোগ দিয়া 
অন্থরাগের সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন, তাহাদিগকে এক্ষণে স্বাধিকার- 
চ্যুত করা তিনি পক্ষপাতের কাধ্য বলিয়া মনে করেন। তৎপরে সমাণ্ডের 
একটা সাধারণ উপাসনার দিন থাকিতে, প্রতিবাদকারী কয়েকজনকে আর এক 
দিন সমাজগৃহ দেওরা ভাল মনে করিলেন না। শিবনাথ শাস্ত্রী £ 'রামতন্ু- 
লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' [ ১৩৬২ ], পৃ. ২৪৩। 


৫৫ | 3101901)91)079 78] 2 776 7127,70 527191 22 (1৫ 
82061 101 55/2191 [1945 7, ০ 30. 


৫৬। 'ধর্মতত্ব” পত্রিকা, ১লা মাঘ, সোমবার, ১৭৯৪ শক। 

৫৭। শিবনাথ শান্ী  "রামতন্থ লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গসমাঞজ 
1১৩৬২] পূ. ২৪৬। 

৫৮। “১৮৬৫ খুষাব্ধের ১৫ই জুলাই, কেশবচন্দ্র মহিলাদের জন্য 'ব্রান্ষিকা 
সমাজ' নামক সভা স্থাপন করিয়া মহিলাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, প্রবন্ধ 
পাঠ, তর্ক প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।” প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় £ 
'বাংলার নারী-জাগরূণ [ ১৩৫২ ], পৃ. ৪৯। 

৫৯। 'ব্রান্গবন্ধু সভার উৎদাহী সদশ্ত উমেশচন্ত্র দত্ত [ পরে সিটি কলেজের 
অধ্যক্ষ, সাধুতার জন্য প্রসিদ্ধ উমেশচন্দ্র ] মহিলাদের জন্য বামাবোধিনী পত্রিকা 
নামে পত্রিকা ১৮৬৪ থুষ্টান্ে বামাবোধিনী সভার পক্ষ হইতে প্রকাশ করিতে 
আরম্ভ করিয়া দেন। এই পত্রিকাঁতেই এইদেশের মহিলাদের বাঙ্গল৷ 
সাহিত্যের সাধন! সংঘবদ্ধ ভাবে আরম হয় ও মহিলারা প্রথম লেখিক1 হইবার 
স্থবিধ! অর্জন করেন।* তর্দেব। পৃ. ৪৫-৪৬। 

৬০। 131017)0108170172 781 8 17671211710 57721 2076 02 
82616 107 5921 £ [1945 ], 2. 28, 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ২৭৯ 


৬১। ইংলগ্ডে অবস্থানকালে ১৮৭* খ্ীস্টাৰের +ই জুন তারিখে ইস্লিংটনের 
ইউনিয়ন চ্যাপেল”-এ গন্£00৬ 1561900 সমবন্ধে এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কেশবচন্ত্র 
বলিয়াছেন 20856 ৪3 01181021]ড [0062106090০ & 55908 06 ৪0৫18] 
৫150100001055 ৪, 01515101 0£ 50016 2000 0:2093 2100. 701:06933$0108 $ 
006 1 12661 0859 0015 8506] 0£ 30011 0150100060203 1993 16618 
50:210660001760 2150 :01:0560 105 1:61161005 9212000133. 10106 07213 
120 10:5215 00100081) 06 01901155660195 0৫6 ০856 15 18610 00 01164 
৪11 1015 15611810005 2100. 50018] 01045112865 85 ৪, 71000. 0003 1 
12061 0095 00150125150) 200 03569 02009 10১ ৪:00. 8109096 10115 
৪0196 ৪25 006 08121 1710001900 ডা10101 6315050 06106. 
---0:53000 00000090962 178 :0619750 2 1018055  991:00023 
4৯001525565 8130. [7156185 [ 02100008) 1938 ], 02. 272-279. 


৬২। 116 212 20715 00 1312177,07,21)00 71৩651:0% হ 00201. 0% 
12005000581 3350 [ 091596%) 1940 ], 09. 146-147. 


৬৩। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্বের €ই মে তারিখে কেশবচন্দ্র এই বক্তৃতা দেন। 
ইহাতে তাহার অসাধারণ বাগ্সিতা ও ধর্মায় উদারতার পরিচয় পাওয়। যায়। 
ইহার পরেই নানার্ধিকে তাহার নাম ছড়াইয়৷ পড়ে। 

৬৪ | চ951)05 (1000506]7 95৮0 2: 1:206/795 £) 177926. [0810005, 


1954 1) ১2. 17719. 
৬৫। 1010 : 7, 36. 


৬৬। বিড় লোক? ঃ *স্থলভ সমাচার? [ ১ম খণ্ড, ৪* সংখ্যা, ৩১শে শ্রাবণ, 
১২৭৮ সাল 12 পৃ. ১৫৯। 

৬৭। খ্রিষ্টের জন্মদিন (২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৬৬ খুঃ) উপলক্ষে মিস্‌ 
কার্পেন্টারের ইচ্ছামত একটী সভা হয়। এই সভায় অনেকগুলি ব্রা্ষিকা ও 
ব্রাহ্ম উপস্থিত হম।'"'ইংরাঞ্ 'ইভিনিং পার্টিতে” গমন করিয়া এবং ইংরাঁজদিগের 
নরনারীর পরস্পরের প্রতি ব্যবহার দেখিয়া, তাহা অনুকরণ করিবার ইচ্ছা 
সরলচিত্ত ব্রাহ্মদিগের পক্ষে অতি স্বাভাবিক ছিল। তাহার! ইচ্ছ। করিলেন 
ঘে, ইংরাঞ্জ নারীগণ যেমন পুরুবদিগের সহিত দ্বাধীনভাবে সম্মিলিত হন, 
তাহাদেরও স্ত্রী ও ভগনীগণ সেইরূপ পুরুষদদিগের সহিত একত্রিত হইবেন। 
এই মনে করিয়া ব্রাহ্মগণ আপন আপন বন্ধুদিগকে লইয়া নিজ নিজ পত্রী ও 
ভগিনীদিগের নিকট উপস্থিত করিয়া! পরিচিত করিয়। দিলেন এবং কথা৷ কহিতে 
'বিশেষ অন্থরোধ করিতে লাগিলেন। এই দলে যে সমস্ত মহিলা! উপস্থিত 


২৮ উনবিংশ শর্ষীতর 


ছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই অস্তঃপুরবাসিনী, অগ্ পুরুষের সহিত কথা- 
বার্তা কহা তাহাদের তত অভ্যাস ছিল না। সুতরাং শ্বামী ও ভ্রাতার নিতান্ত 
অনুরোধে তাহাদের মধ্যে অনেকে কুলবধূর শ্ুায় মৃছুত্বরে অবগুঠনের ভিতব 
হইতে ছুই একটা কথা কহিলেন। .সভ! ভঙ্গ হইলে পর, কয়েক জন যুণ1 
অত্যন্ত আহলাদ ও উৎসাহের সহিত কেশবচন্দ্রকে এই সংবাদ দিয়া মনে করিলেন 
যে, তিনি খুব সুখ্যাতি করিবেন |". 

“কেশবচন্দ্র হঠাৎ কাহারও মনে আঘাত ব। কষ্ট দিবার লোক ছিলেন না। 
তিনি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, মৃছুম্বরে বলিতে লাগিলেন ঘে, এরূপ 
কার্যে তাহার সহান্ভৃতি নাই । স্্ীলোকদ্দিগকে বলপূর্ববক ব1 অনুরোধ করিয় 
স্বাধীন করা, তিনি অত্যন্ত অনিষ্টকর কাধ্য মনে কবেন।, গৌরগোবিন্দ রায় £ 
'আচাধ্য কেশবচন্দ্র'; ১ম খণ্ড [ ১৯৩৮ ]১ পৃ. ৩৪৫-৩৪৬ | 


৬৮| অধিবেশন" [ কলিকাতা ত্রা্গমমাজ ও ভারত্ব্ষীয় ব্রাহ্গসমাজ ) : 
নববিধানাচার্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন [ ১৯১৭ ], পৃ. ২১। 


৬৯। ১৮৬৬ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর কেশবচন্দ্র এই বক্তৃতা দেন। ইহাব 
পূর্ববর্তী £[65005 0107562 ৪0006 200 4912বিষয়ক বক্তৃতার পব 
অনেকেই মনে করিলেন, কেশবচন্্র খ্রীষ্টান হইয়া] যাইতেছেন। তাহার প্রাতিবাদ- 
ত্বরূপই এই বক্তৃতা । 

৭০ | [95100 (000007061 9677 5 1:60165 2) 177226. [ (058150009, 
1954 0, 9. 46. 


৭১। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মনমাঁজের বেদী হইতে কেশবচন্দ্র ইহার প্রতিবাদ 
করিয়া বলিয়াছেন : "পৃথিবীর শ্রদ্ধেষ ভক্তিভাজন ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষদ্দিগের 
সঙ্গে, পুণ্যের প্রবর্তক, মুক্তির সহায় ঈশ1 গৌরাঙ্গের সঙ্গে, এই নরকের কীটকে 
ধাহার1। একশ্রেণীভূক্ত করিলেন, এই বেদী তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিতে 
কুষ্টিত নহেন। আমি তাহার্দিগের সহিত একশ্রেণীভূক্ত ? এ কথা নিতান্ত 
অসার। ধাহাদিগের চরণরেণু আমি মস্তকে ধরিবার উপযুক্ত নই, তাহার্দিগের 
সহিত একশ্রেণীভূক্ত হইব? ধাহার্দিগের কাছে বসিতে পারি না, সমস্ত পৃথিবী 
ধানার্দিগকে ভক্তি করে, যাহাদিগের নিকট হইতে পরিত্রাশের সাহাধ্য লা 
করিয়াছে, মেই সকল সাধুর নিকট পাপীর ন্যায় পরিত্রাণপ্রার্থ হইয়া যাইব ; 
জীবের সহায় হইয়া একজ্র বসিতে চেষ্টা করিব না, এক আনমনে বসিব না।* £ 


বাওল। সাহিভো সামা-চিন্তা ২১ 


“জীবনবেদ অর্থাৎ শ্রীমদ্‌ আচার্ধ্য ব্রদ্ষানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নিজমুখবিবৃত স্বীয় 
জীবনতব্ব সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়-দম্পাদিত [ ১৯৫৪ ], পৃ. ১৫২। 

৭২। কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে এই অভিযোগ তর্কসাপেক্ষ। কারণ পরবর্তী কালে 
ভক্তমণ্ডলীর নিকট স্বীয় জীবনত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন ₹ “অধীন 
হওয়াকে আমি অত্যন্ত ঘ্বণা করি। আমাতে যাহা দ্বণা করি, ' অন্যেতে তাহা 
স্বণা করি না? দলের সামান্য কাহাকেও আমি অধীন দেখিতে পারি না। 
কেহ যে অন্তের অধীন হইবে তাহা দেখিতে পারি না; আমার অধীন যদি 
কেহ হয়, তাহাও আমার অতাস্ত অসহা। অন্য একজন মন্স্ত আমার অধীন 
হইবে? পিতার নিকট আমি কি উত্তর দিব? আমার মত আর একজনের 
ঘাঁডে আমি চাঁপাইব? আমার শাসনে অপরকে শাসিত করিব? মায়ার 
মোহিনী মৃত্তি দেখাইয়! দলে আনিবার চেষ্টা করিব? অপরকে আমি আমার 
অধীন করিয়া রাখিব? ইহাতে নরক আমাকে হা করিয়া গিলিবে ; স্বর্গও 
লাখি মারিয়া ফেলিয়া দিবে । আমার যদি দল না হয়, একজনও যদ্দি কাছে 
না থাকে, নিজে যখন দ্বাস নই, খন অপরকেও দাস করিব না। তদেব। 
পৃ. ৪১-৪২। 

৭৩| ১৮৭৮ প্রীস্টান্ের ৬ই মার্চ তারিখে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। “তখন 
মহারাজের কিঞ্চিৎ নান ১৬ বংসর বয়স হইয়াছিল, এবং স্থনীতি দেবীর 
চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হইতে কয়েক মাপ অবশিষ্ট ছিল।, গৌরগোবিন্দ রায় £ 
“আচার্য্য কেশবচন্জ্র” ২য় খণ্ড [ ১৯৩৮ 4 পৃ. ১১৮৩। 

৭৪ | “00158 006 270-08566 165611105” 206605 2150 006 
1082355 101021005৮0 00০ 912101000 00521032100 2100 11) 01:05: 00 
8171690 10 510106 0061১ 006 (30610000015 20060 60 11015 16 
10 09102211017015 জট) 2 0021 00৬61.111)65 1280058054৪ 
1079111966 06066) 0106 61065 0236167 01 (65000 870 ৪ 6008] 
771006, 006 ০076 1051781808 ০£:009০00) 81১81 [1877 1.১ 
[09821721709 1099 2 “06 31810000 9898] [ [9285 2) 876 
736/601 13672£5527৮06--60. 95 £১00100911019, 00065) 19581, 0. 496. 

৭৫। গিবর্ণমে্টের পক্ষ হইতে কুচবিহারের তৃতপূর্বব ম্যাজিষ্টেট শ্রীযুক্ত বাবু 
যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় এই সন্বদ্ধের ঘটকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।--"এই 
' মন্বদ্ধে আচার্য [ কেশবচন্দ্র ] অমত প্রকাশ করিয়াছিলেন । তখন বিবাহের 
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ঘটক চক্রবর্তী মহাশয় নিরাশ হইয়। ফিরিয়া! যান, এবং উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে ইহা 
জ্ঞাপন করেন। কিয়দ্দিন পর কুচবিহারের ডিপুটা কমিশনার শ্রীযুক্ত ডেল্টন, 
সাহেব কলিকাতায় আসিয়া, আচার্য্ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, পুনর্বার এই 
প্রস্তাব উথ্থাপন করেন।* গৌরগোবিন্দ রায় : “আচার্য কেশবচন্ত্র১ ২য় খণ্ড 
| ১৯৩৮ ]£ পৃ. ১১৮১--১১৮২। 

৭৬। এই বিবাহ সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী তাহার “আত্মচরিত? গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন £ “সংবাদ পাওয়া গেল- প্রথম, কেশববাবু কন্যা সশ্্রদান করিতে 
পাইলেন না। দ্বিতীয়, বিবাহে রাজপুরোহিত ব্রাঙ্ষণগণ পৌরোহিত্য করিলেন, 
গৌরগোবিন্দ রায় উপস্থিত ছিলেন মাত্র, কিছু করিতে পান নাই। তৃতীয়, 
বিবাহে ব্রন্মোপাসনা হইতে পারিল না। চতুর্থ, বিবাহে অগ্নি জালিয়া হোম 
হইল, বর সেখানে থাকিলেন, কন্যাকে উঠাইয়৷ লওয়! হইল। পঞ্চম, বিবাহস্থলে 
রাজকুলের প্রথাহ্ছসারে হরগৌরী নামক দুইটি পদার্থ স্থাপন করা হইল, প্রতাপ- 
চক্র মজুমদার প্রভৃতি বন্ধুগণের বহু প্রতিবাদ সত্বেও তাহা অন্তহিত করা হইল 
না, ইত্যাদি।, 

৭৭। এই বিবাহ-বিধি অনুসারে বর-কনেকে বিবাহের সময়ে স্বীকৃতি দিতে 
হয়: “আমি হিন্দু নহি, মুসলমান নহি, খ্ীষ্টানও নহিঃ [ণু 001000৪7310, 
100 ৪, 10059911901) 11060 ৪. (01011501910? 11 তাহা ছাড়! বিবাহকালে 
বর-কনের বয়স যথাক্রমে ১৮ এবং ১৪ বছরের কম হইলে চলিবে না। 

৭৮। “জীবনবেদ অর্থাৎ শ্রীমদ্‌ আচার্ধ্য ব্রক্ষানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নিজমুখ- 
বিবৃত স্বীয় জীবনতব্ব*__সতীকুমার চটোপাধ্যায়-সম্পাদিত [ ১৯৫৪ ], পৃ. ১৩৬। 

৭৯। তদেব। পূ. ৬৯। 

৮*। শিবনাথ শাস্ত্রী : “আত্মচরিত? [_ ১৩৫৯], পৃ. ১৫২। 

৮১। সাধারণ ব্রাহ্মঘমাজের নামকরণ সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, 
_-“নৃতন সমাজের নামটা কি হয়, নাট] কি হয়, আমাদের মধ্যে কিছুদিন এই 
'আলোচন। করিয়া, অবশেষে একদিন কতিপয় বন্ধু মিলির আমরা মহাযর চরণ 
দর্শন করিতে গেলাম। তিনি তখন "চূড়া শহরে গঙ্গাতীরস্থ এক ভবনে; 
একাকী বাস করিতেছিলেন। তিনি “সাধারণ ব্রাঙ্ষদমাঁজ' নামটা শুনিয়। 
বলিলেন, “বেশ হয়েছে। আমাদের সমাজের নাম “আদি” সমাজ, আমরা, 
কালে আছি। কেশববাবুর সমাজের নাম “ভারতবরষীয়* নমাজ, তারা দেশে 
আছেন। তোমরা দেশ কালের অতীত হইয়া যাও।* সেখান হইতে আমরা 
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নৃতন সমাজের নাম 'দাধারণ ব্রাক্ষসমাজ? রাখা স্থির করিয়া আমিলাম।” 
তদেব। পৃ. ১৫২-১৫৩। 

৮২। সিমদর্শ” [ অগ্রহায়ণ, ১২৮১ ], পৃ. ১৭। 

৮৩। তদ্ব। [ ভাব, ১২৮২ 1১ পৃ. ৪৬৪-৬৫। 

৮৪। শিবনাথ শাস্ত্রী £ 'আত্মচরিত” [ ১৩৫৯ ], পৃ. ১১৫। 

৮৫। জআধারণ ব্রা্মমমাজের সভ্যগণ যে একত্র মিলিত হইয়। সমাগ-সংক্রান্ত 
সকল কার্ষের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় “তত্বকৌমুদী” 
[ ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক। পৃ.৩] পত্রিকার নিম্নোদ্ধত বিবরণে £ “সাধারণ 
ত্রাহ্মদমাজের যখন জন্ম হয়, তখন অনেকে অনেকপ্রকার আশঙ্কা করিয়াছিলেন। 
'*আশঙ্কাকারীদের প্রথম আশঙ্কা এই ছিল যে সাধারণ ব্রাঙ্ষসমাজ মধ্যে প্রতৃত 
শক্তি ও প্রতিভাশালী একজন নেতা নাই, স্থতরাং ইহার একত্রে থাকিয়। কার্য্য 
করিতে পারিবেন না। গত ছুই বৎসরে আমর] কি দেখিতেছি ? যে এক্নপ 
কোন নেত। ন। থাকিলেও সাধারণ ব্রান্মসমাজের সভ্যগণ মিলিত হইয়া সকল-- 
প্রকার কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, 
ধাহারা সাধারণ ব্রাহ্মমমাজে যোগ দিয়াছেন, তাহারা কোন লোকের আকর্ষণে 
আকৃষ্ট হন নাই, কিন্তু সত্যের বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন এবং তাহারা ক্রমে নিয়মতন্তর- 
গ্রণালীর গুণসকল অন্থুভব করিতে সমর্থ হইতেছেন। আর কিছু না হয় এক 
ব্যক্তির উপর নির্ভর না করিলে চলিবে না এই কুসংস্কারটি যদি ভাঙ্গিয়া যায় 
তাহা হইলেও পরম মঙ্গল ।” 

৮৬। বিপিনচন্দ্র পাল £ “নবযুগের বাংলা” 


৮৭| “কেশবচন্দ্র নারীদ্িগকে উচ্চ গণিত, জ্যামিতি, লজিক প্রভৃতি. 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের অবলখিত অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া আবশ্াক বোধ করিতেন 
না। তিনি শিক্ষা বিষয়ে পুরুষে ও নারীতে ভেদ রাখিতে চাহিতেন,, 
নারীগণকে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের রীতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়। উচিত বোঁধ করিতেন, 
না।” শিবনাথ শাস্ত্ী ; 'রামতন্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গঘমাজ” [ ১৩৬২ 1, 
পৃ. ৩০০। 

৮৮। “আবলাবান্ধব” পত্রিকার জন্মবৃত্তান্ত পর্বদ্ধে এই পঞ্রিকায় দ্বারকানাথ 
লিখিতেছেন £ “এদেশীয় কুলকন্তাগণ জীবনে যে বিষম ছুঃখ ছুর্গতি ভোগ 
' করিয়া থাকেন, তাহা ধাহার্দিগের চক্ষু আছে, তাহাদের অগোচর নাই। কিন্ত 
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ধাহারা চক্ছু থাকিতে অন্ধ, তাহারা ইহা দেখিতে পান-না। যদি একটি হায়- 
বিদারক ঘটনা আমাদিগের চক্ষু গ্রশ্ছটিত না করিত, হয়ত আমরাও আজীবন 
অন্ধই থাকিভাম। শকটি পরম] সুন্দরী যুবতী কুলীন কন্যাকে তাহার 
আত্মীয়ের বিষ প্রয়োগ করিয়! হত্যা করেন। তখন আমার্দিগের বয়স সপ্ুদনশ 
বর্ষ। লোকপরম্পরায় এই ঘটনা আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইল। এইবূপে 
যাহার অপমৃত্যু ঘটিল, আমর! তাহাকে জানিতাম, স্থৃতরাং আমাদিগের হৃদয়ে 
দারণ আঘাত লাগিল। আমাদ্দিগের জনৈক সমবয়স্ক ব্যক্তির নিকট শুনিতে 
পাইলাম, এক্স শ ঘটন! বিরল নহে, প্রায় প্রতি বর্ষেই ঘটিয়া থাকে । অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইয়া জানিলাম, তাহার কথা সত্য ; তৎপূর্ব্ সপ্তদশ বৎসরে একটি গ্রাম 
হইতে ৩২।৩৩টি স্ত্রীলোকের এইরূপে মৃত্যু হইয়াছে । মাস্ষের হয় এককালে 
পাষাণ না হইলে, এ অবস্থায় দ্রব না হইয়া পারে না। আমর] বাল্যকালে 
চাঁণক্য পণ্ডিতের শ্লোক সকল পাঠ করিয়। স্ত্রীজাতির ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়। 
উঠিয়াছিলাম। তাহাদ্দিগকে সর্বদা বিজ্রপ ও উপহাস করিতে আমার্দিগের 
আমোদ বোধ হইত। কিন্ত তখন বুঝিলাম, ইহার উপহাসের পাত্র নহে রূপার 
সামশ্রী। এই সময় হইতে স্ত্রীজাতির প্রাত আমাদ্দিগের মমতা জন্মিল। তখন 
ভাবিলাম, ষদি বিন্দু পরিমাণেও ইহাদের এই ছুঃখ ছুর্গতি দূর করিতে পারি, 
জীবন সার্থক হইবে। এই অভিপ্রায়েই অবলাবাদ্ধবের জন্ম হয়।” প্রভাতচন্দ্ 
গঙ্গোপাধ্যায় £ “বাংলার নারী-জাগরণ? [ ১৩৫২ ]. পৃ. ৫৮-৫৯। 

৮৯| শিবনাধ শাস্ত্রী: 'রামতন্গ লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ” 
[ ১৩৬২ ], পৃ. ৩০৪। 

৯০ তর্দেব। পৃ. ২৭৯৪৯। 


৯১। তর্দেব। 
৯২।  ]08802008 1085 £ “1106 91813100 981021% £ [ [7) 56/4895 


8) £%63069] 1362255006--54. 5 £601012818015 00005 ] 
02105002, 1958 2 0. 502, 


৯৩। শিবনাথ শাস্ত্রী: “নব যুগের নব প্রশ্ন” £ 'প্রবন্ধাবলি', ১ম খণ্ড 
[ ১৩১১], পৃ. ৬৩। 

৯৪। ১৮২৮ ্রীস্টাবের ১৮ই জানুয়ারী এক বন্ধুর নিকট লিখিত পত্রে 
স্লামমোহন বলিতেছেন : € .'] 16566 00 895 01386 006 0069561 85805128 
96 26118101 20176163 00 05 ০0৪ 1360003 15120 ৫11 ০81019050 0০ 


বাঙলা বাহিত সাম্য-চিন্তা ২৮৫ 


0:010006 00611 10110521 10161656106 01300560100 06 ০8806. 
17000001176 1)1000061:81016 0151910103 2790 ৪01১-151510113 21101) 
09609 1085 01501615 06115600000 ০৫679010610 1961176,+*-5 005 
[16 8170 16009715016 1815. 1২900090100) [২058 9. 10. 001166 


৯৫। শিবনাথ শাস্ী £ 'জাতিভেদ 

৯৬। শিবনাথ শাস্ত্রী £ “নব যুগের নব প্রশ্ন” £ 'প্রবন্ধাবলি', ১ম খণ্ড 
[ ১৩১১], পৃ. ৬০। 

৯৭। এই বিষয়ে 'সমদৃশশ” পত্রিকার মন্তব্য £ “আদি ব্রাঙ্ষসমাজ ব্রাহ্মণ ও 
শৃদ্র জাতি যাহাতে চিরকাল গ্রভেদ থাকে তঙ্গিমিত্ত ব্রাক্ষধন্মখ মতে উপবীত 
গ্রহণের এক অভিনব ও আশ্চর্য্য প্রথা স্থষ্টি করিয়াছেন। ব্রাঙ্গধর্মের অনুষ্ঠান- 
পদ্ধতি যখন প্রথমে প্রস্তুত ও প্রচারিত হয় তৎকালে কেবল জাতকর্ম, নামকরণ, 
বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অস্ত্যেষ্টক্রিয়া এই পঞ্চবিধ গাহস্থ্য অনুষ্ঠানের নিয়ম কর! 
হইয়াছিল, কিন্তু এখন উপনয়ন নামে আর একটি অনুষ্ঠান প্রস্তত কর। হইয়াছে 
এবং উহ কেবল ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মধিগের গ্রতিপাল্য ।+ [ মাঘ, ১২৮১ 7, পৃ. ১২০। 

৯৮ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী : 'ব্রাহ্মদমাজের বর্তমান অবস্থা এবং আমার 
জীবনে ব্রাঙ্গসমাজের পরীক্ষিত বিষয় ও কয়েকটা উপদেশ* [ ১৩৬০ ], পৃ. ৭। 

৯৯। “তন্বকৌমুদদী” [ ১ল। আশ্বিন, ১৮০২ শক ], পৃ. ৮৬। 

১১০। ১৮৮৩ মালে দক্ষিণ ভারতের ব্যাঙ্গালোরে ব্রাহ্মমমাজের অন্যতম 
পৃষ্ঠপোষক আর্কট নারায়ণন্বামী মুদেলিয়ারের অর্থানকূল্যে “201৮5 
[013119700010010 4৪50০180101) 101 6106 65215619001) ০৫ 0811818 
1) 900360) [3019+ নামে একটি সংস্থা স্বাপন করিয়া অল্পৃশ্য ৭ অনুরত 
পারিয়! সমাজের উন্নতি লাধনের কার্য আরম্ভ করা হয়। ইহার পরবর্তী কালে 
মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্ষধর্মপ্রচারক বিঠলরাম সিন্ধের উদ্যোগে বোম্বাইয়ে 109:69860 
(0185565 00155101) 5০০1505 0£ 11019? এবং পুণায় “411 [07015 4007 
00009098011805 [০28০০ নামক সংস্থা দুইটির প্রতিষ্ঠা হয় এবং অস্পৃশ্ঠতা 
নিবারণে সাফল্যের সহিত আন্দোলন চলিতে থাকে। 

১০১। “হরিজন-আন্দোলনকে স্বীয় প্রতিভা কর্মশক্তি ও চরিত্রগৌরবের 
দ্বারা অসীম বলশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং উহাকে কংগ্রেস আন্দোলনের 
. সহিত যুক্ত করিয়াছিলেন পরবর্তা কালে মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু তৎপূর্বে তিনি, 


২৮৬ উনবিংশ শতাব্দীর 


যে শিবনাথ শাস্ীর শিষ্ঞ বিঠলরাম সিন্ধে কর্তৃক 'সংগঠিত পশ্চিম ভারতের 
বিরাট অস্পৃশ্তা-বিরোধী আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসেন ইহা ম্মরণে 
রাখ প্রয়োজন। শিবনাথ শাস্্ী £ “জাতিভেদ+__দ্রিলীপকুমার বিশ্বাস 
সম্পার্দিত সংস্করণের 

১০২। বিপিনচন্দ্র পাল £ চরিত চিত্র” [ ১৯৫৮ ], পৃ. ২৬২। 

১০৩। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী £ “শিবনাথ শাস্ত্রী" 

১০৪। তরদেব। পূ. ৩২-৩৩ 

১০৫ প্রবাসী*, অগ্রহায়ণ, ১৩২৬, পৃ. ৯৮। 

১০৬। শিবনাথ শাস্ত্রী £ “আত্মাচরিত [ ১৩৫৯ ], পৃ. ২৮৮। 

১০৭। “সাধনাশ্রমের ইতিবৃত্ত"ঃ ননীভূষণ দাসগুপ্ত [সাধন আশ্রম, ১৯৫২], 
পু ৩৪।, 

১০৮। সাধনাশ্রমে সেবাপরায়ণ কমীদের মধো পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, 
গুরুদাস চক্রবর্তা, অমৃতলাল গুপ্ত, চঞ্চলা ঘোষ, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তাঁ, বিঠলরাম 
সিন্ধে, হরিনারায়ণ সেন প্রভৃতি কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

১০৯ | 0) 189], 5.3709 9৩০0 31810005০06 02100108) 
29181771811 10955 [৭1011000182001% 1025, [100101019151701) 0৮ ৪0 
001213 40260 002 12702115012 1010115170019 010 11550606102, 
[02555127; [ 50016 01 201৮217ঘ 0 2 ০00001090. 1011110071 
[.0501691, 00810102016 01590119815 270 01010817856. 10291791708 
[085 2০702 01212003810]? [10015187265 21076991201 
16925507066. ০% 40010002008, 30008] 081000685 19562 7.504. 

১১০। “কেবলমাত্র সেবাধর্মমূলক জনকল্যাণকে বিষয়বন্ত করিয়া, এ বিষয়ে 
এদেশের ও বিদেশের চিন্তা, কর্ম ও প্রতিষ্ঠানের সহিত দেশবাসীকে মাতৃভাষার 
মধ্য দরিয়া পরিচিত করাইয়া, অন্ধ-বর্ণমালা প্রত্ভৃতি বিষয়ে মৌলিক ও গঠনমূলক 
প্রবন্ধাদি লিখিয়া, বাঙালী জাতির পুরুষ ও রমণীর মধ্যে সেবার প্রবৃত্তি 
জাগাইবার জন্য সম্ভবত বাংল] ভাষায় “দাসী'ই সর্বপ্রথম মাসিকপত্র |: 
'যোগানন্দ দাস £ “রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দেলন' [ ২য় সং, পৃ. ২০৫ 

১১১। বিপিনচন্দ্র পাল £ “চরিত-চিত্র [ ১৯৫৮], পৃ. ২৬৯। 

১১২। এঁঃ “নবধুগের বাংলা, 

১১৩। তদেব। পৃ. ১২৮। 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত। ২৮৭ 


১১৪। তদ্দেব। পৃ. ১২৫। 

১১৫। এই সকল স্বদেশ প্রাণ দেশনায়কদ্দের মধ্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, 
আনন্দমোহন বন্থু, বিপিনচন্দ্র পাল, কষ্ণকুমার মিত্র, মনোরগ্চন গুহ ঠাকুরতা, 
আচার্য প্রফুন্লচন্দ্র রায়, ডাঃ নীলরতন সরকার, ভাঃ স্থন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি 
ব্যক্তিবর্গের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

১১৭। ব্রা্ষ-আন্দোলনের প্রবর্তক রামমোহন রায়ের বহু-কখিত বাণী £ 
“লোকহিত করে যেই জন সেই সত্য সেবিছে ঈশ্বর? । 


সপ্তম অধ্যায় 


এক-একটা বিশেষ কালে এক-একজন মনম্বী ব্যক্তির মননধারা জনমানসে 
গভীরভাবে প্রভাব বিন্তার করে। এই বিশেষ কালটিকে তৎকালীন চিন্তা- 
নায়কের নামে চিন্তিত করার রীতি সাহিত্যে প্রচলিত। এই রীতির অন্ুবর্তন 
করিয়াই মোটামুটিভাবে উনবিংশ শতাবীর শেষ তিনটি দশককে 'বঙ্কিম-যুগ” 
বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু একটু চিন্তা করিলে দেখ! যাইবে, সাহিত্যের 
ইতিহাসে ব্যক্তিবিশেষের যে ভাবধারা অবলম্বন করিয়। যুগ-নির্দেশ করা হয় 
তাহা কোনে! একক ব্যক্কিসত্বায় আকম্মিকভাবে বিকাশলাভ করে না। 
“.."জাতির মগ্রচৈতন্যে যাহা! ব্যাপ্ত বা বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, তাহাই কোন যুগ- 
সন্ধির মাহেন্রক্ষণে, ব্যক্িবিশেষে সংহত হুইয়াঁ_-সেই জাতিরই আত্মরক্ষার 
প্রয়োজনে, প্রতিভার দিব্য শক্তিরূপে প্রশ্ফুরিত হইয়া থাকে ।+১ বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন 
জাতীয় জীবনের প্রতিভূন্বরূপ এমনই একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি। একট৷ বিশেষ 
যুগে একটা বিশেষ জাতির বছদিনের ভাবচিস্তা তাহার ভাষায় আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । বঙ্কিমের বনু পূর্ব হইতেই বাঙালীর চিন্তক্ষেত্রে অনেক চিন্তার বীজ 
ছড়াইয়৷ ছিল। বঙ্কিমের সময়ে তাহাই অস্কুরিত হইয়! উঠিয়! জাতীয় জীবনে 
ক্রমে ক্রমে সবুজের নেশ।৷ ধরাইয়। দিয়াছে। 

রামমোহন হইতে বঙ্কিম পর্যস্ত উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সমন্তটা জুড়িয়াই 
চলিয়াছে বাঙালীর মনোরাঙ্গ্ে ইংরাজ-প্রীতির প্রবল বন্যা । ইংরাজকে 
বাঙালী নবজাগরণের দূত বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছে__ইংরাজকে বিশ্বাস করিয়াছে 
_ ইংরাঁজের বিচারকে মাথা পাতিয়া লইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত 
বাঙালী ইংরাজের অন্ধ অন্ুকৃতিতে গর্ব বোধ করিয়াছে-'বিলাতের কানা 
ফসেট্‌ মাহেবে”র মুখের দিকে চাহিয়। ইংরাজী লেখায় হাত পাকাইতে প্রয়াসী 
হইয়াছে-_রেবেকা-হেনরিয়েটাদের রূপমোহে মুগ্ধ হইয়! ইংরাঁজ-ললনা। বিবাহ 
করার বিহ্বল স্বপ্ন দেখিয়াছে। 

কিন্ত এই ব্যাপক আত্মবিশ্বৃতির মধ্যেও বাঙালীর স্বাধীনতাম্পৃহা ও আত্ম- 
মর্ধাদাবোধ একেবারে লুগ্ত হয় নাই। প্রতিকূল পরিবেশে ক্ষণে ক্ষণে বাঙালীর 
গ্লচৈতন্ত”* হইতে ইংরাজ-প্রভৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জাগিয়া উঠিয়াছে। 
দেরাছুনে সরকারী কর্মরত বাঙালী তরুণ রাধানাথ শিকদারের কষ স্ব করিয়া 
দিয়াছে প্রতুত্ব্পর্ধী ইংরাজ রাজকর্মচারীর ক্রুদ্ধ আক্ষালনকে, 'র্যাক ত্যাকূট” বা 


বাঙল। নাহিত্ো সাম্য-চিস্তা | ২৮৯ 


কালা-কান্ুনের বিরোধী শ্বেতা প্রভূদের স্পধিত অভিলাষকে কুষ্ঠাহীন ভাষায় 
ধিক্কার জানাইয়াছেন বাঙলার “ডেমস্থিনিস” রামগোপাল ঘোষ, জর্জ টম্সনের 
নেতৃত্বে সভাসমিতিতে ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে ইংরাজের ন্বৈরাচারের বিরুদ্ধে 
বাঙালীর অবরুদ্ধ বিক্ষোভ । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের এই যে উত্তেজনা, 
ইহাই আরও ব্যাপক এবং আরও তীব্র হইয়৷ উঠিয়াছে এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে । 
সরকারী নানাপ্রকার ভেদনীতির প্রতিবাদে, নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে আন্দোলনে, জাতীয় ভাবধারার উচ্ছৃসিত প্রকাশে এই উত্তেজনার স্থৃস্পষ্ট 
পরিচয় পায়] যায়। কিন্তু "মরিয়া না মরে রাম! সহশ্র প্রতিবাদ ও 
আন্দোলনের মধ্যেও বাঙালীর ইংরাজ-গ্রীতি ও ইংরাজের উপর বিশ্বাস 
একেবারে লোপ পায় নাই। ইংরাজ-রাদত্ব থাকুক-_-কেবল ইংরাছের নিকট 
তাহার শ্বজাতীয়ের ন্যায় এদেশের লোকও সমান মর্যাদ1! লাভ করুক, ইহাই 
ছিল সেকালের সংগ্রামী বাঙালীর একমাত্র কামনা] । যত উত্তেজনা কেবল 
ইহারই জন্য । 

ইংরাজের রাজ্য-শাসননীতির উপর দৃঢ় আস্থ। রাখিয়৷ বাঁঙালী যে স্থখস্বপ্ন 
দেখিতেছিল, ইংরাজের ভেদ ও বৈষম্য-যূলক আচরণে তাহার সেই সাধের স্বপ্ন 
ভাঙিয়া যাইতে লাগিল । সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে, বিচারকার্ষে এবং শিল্প ও 
রুমি-সংক্রান্ত বিষয়ে ইংরাজ সরকার যে বিভেদমূলক নীতি অবলম্বন করিতে- 
ছিলেন, তাহাতে বাঙালীর মনে একটা মর্মদাহী বিক্ষোভ দানা বীধিষ়্া 
উঠিতেছিল। 

কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম দিকে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মুষ্টিমেয় বাঙালী 
অনায়াসেই কোন-না-কোন চাকরি পাইয়। নিশ্চিন্তমনে জীবন যাপন করিতে- 
ছিল। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই সরকারী পদে ভারতীয়দের নিয়োগ সম্বন্ধে 
শাসকশ্রেণীর মনোভাব পরিবন্তিত হইল । লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রথমে উচ্চ সরকারী 
পদ্দ হইতে ভারতীয়দের বঞ্চিত রাখার নীতি অবলম্বন করিলেন। অবশ্য পরবর্তী 
কালে ১৮৩৩ সালের সনদ [ 01081614১০6 1833 ] অনুসারে এই নীতি 
পরিত্যক্ত হয় এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নিবিশেষে সকল ভারতবাসীরই যোগ্যতান্থযায়ী 
সরকারী পদ লাভের অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৮৪৩ সাল হইতে এদেশের বনু 
উচ্চশিক্ষিত ব্যাক্তিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিয়োগ করা হইতে থাঁকে 
এবং পরে উচ্চ সরকারী পদের প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা 
গ্রহণের রীতি অবলস্থিত হয়। কিন্তু কর্মচারী-নিয়োগে বৃটিশ বণিকতন্ত্রের এই 


১৪৯ 


২৯০ উনবিংশ শতার্ধীর 


নীতিতে আপাতদৃষ্টিতে দমদশিত৷ প্রকাশ পাইলে -ইহার পশ্চাতে এক ধরনের 
ভেদ্রনীতির খেল! চলিতেছিল। সমপদে নিযুক্ত ইংরাজ ও ভারতীয়ের মধ্যে 
বেতনের যথেষ্ট তারতম্য বজায় রাখিয়া কোম্পানী বাহাছুর, সাদা ও কালোর 
মধ্যে হুস্প্ই ভেদরেখা টানিয়৷ দিয়াছিলেন। ইহাতে চাকরিজীবী শিক্ষিত 
মধাবিত্ত শ্রেণীর লোকদের মনে একটা চাঁপা অসন্তোষ থাঁকিলেও তাহাদের সঙ্গে 
সরকারের কোনরূপ মৌলিক বিরোধ দেখ! দেয় নাই। বিরোধের সুত্রপাত . 
হয় পরবর্তী সময়ে নানা কারণে । “***বুটিশ কর্তৃপক্ষ সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে 
স্ষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সাশ্রাজ্যিক প্রয়োজনের পরিধির মধ সীমাবদ্ধ রাখিতে 
যত্ববাঁন হইয়াছিলেন, তাহাদের ভাবাদর্শ এই সীমানা অতির্ূম করিয়া বিস্তৃতি 
লাভ করুক, ইহা কতৃপক্ষের কাম্য ছিল না। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের 
প্রয়োজনের সীম1 অতিক্রম করিতেছিল এবং শাসক ও শোধিতের মধ্যে শুধুমাত্র 
সেতুবন্ধনের কাজে সন্বষ্ট না থাকিন্না তাহারা সেতু নির্মাতার আসনে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার দাবী জানাইয়াছিল। তাছাড়া, প্রথম যুগে বুটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট 
এই নূতন শ্রেণীর যে প্রয়োগ্রনীয়তা ছিল, কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে সেই 
গ্রয়োজনীয়তাও কমিয়া আমিতেছিল। সরকারী চাতিদার অনুপাতে উচ্চ- 
পদাভিলাধী শিক্ষিত ভারতীয়দের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছিল। স্থৃতরাং 
গভর্ণমেন্ট ও শিক্ষিত মধ্যবি্ত সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের ভারনাম্য কিছুটা 
বিচলিত হইতে আরম্ভ করে ।,২ 


বেকার সমস্তার সন্মুখীন শিক্ষিত বাঙালী যুবকদের মধ্যেই এই অস্থিরতা 
বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। জীবনযাত্রানির্বাহের নিশ্চিত ব্যবস্থার অভাবে 
তাহাদের মনে যে নৈরাশ্যবোধ দেখ দিয়াছিল, তাহা তাহাদিগকে একধরনের 
রাজনৈতিক চেতনায় উদ্ব,দ্ধ করিতে থাকে । উনবিংশ শতাব্বীর মন্তরের দশকের 
প্রথম হইতেই বাঙলার শিক্ষিত যুবসমাজে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি একটা] 
গভীর আত্মবোধ লক্ষিত হয়। এই নব্যশিক্ষিতের দল পাশ্চাত্তের বিভিন্ন 
দেশের ইতিহাস পাঠ করিয়া তাহারই আলোকে নিজেদের দেশ ও জাতি সম্বন্ধে 
নৃতন করিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল। পাশ্চাত্যে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের 
চেতন। মাথা চাড়। দিয়া উঠিতেছিল, শিক্ষিত বাঙালীর মগ্তিফেও তাহার 
তরঙ্গাঘাত হইল। ইহার ফলে এদেশের মাটিতে স্বায়ত্-শাসনের অগ্রূপ একটা 
রাষ্ট্রবব্যবস্থা চালু করার জন্য বাঙলার শিক্ষিত মহলে.বেশ একটা সাড়া জাগিয়া 
উঠিল। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার ইহাতে প্রমাদদ গণিলেন। বাঙলার তরুপণগণ 


বাঙলা সাহিত্যে সামা-চিস্তা ২৯১ 


এই সময় হইতেই শাদনকতৃপিক্ষের অনেকটা! নেকনজরে পড়িয়া গেল।৩ কিন্ত 
ইহাতে দেশের পক্ষে মোটের উপর শাপে বরই হইল। একদা শাঁসনব্যবস্থায় 
বিদেশী শাসকদের সহিত দেশীয় লোকদের সমান অধিকার লাভের ষে দাবি 
বাঙলার মধ্যবিত্ত সমাজ হইতে উখিত হইয়াছিল, তাহাই কালক্রমে সমগ্র 
ভারতের মুক্তিসংগ্রামে পরিণতি লাভ করিয়াছিল । 

ভারতবর্ষে যে-সব ইংরাজ শাসনদণ্ড বা! তুলান্ত্র হাতে লইয়া আসিয়াছিল, 
তাহাদের অনেকেই ভারতবাসীকে “নেটিভ” বা “ব্র্যাক নিগার+ বলিয়া অবজ্ঞা 
করিত। এই সব নেটিভের কাহারও প্রতি কোনো ইংরাজ-প্রভু অত্যাচার 
করিলে তাগর প্রতিবিধান প্রায় অসম্ভব হইয়৷ পড়িত। আইনের আশ্রয় 
লইলে বহু ক্ষেত্রেই বিচারের নামে ইতরাজ বিচারকগণ কেবল স্বজাতি-গ্রীতিরই 
পরিচ্ন দিতেন। “নীলদর্পন”' নাট:কর বিচারদুষ্টাটি এইরূপ বিচার-প্রহলনের 
দর্পণস্বরূপ | 

আমলে এদেশে আগত শ্বেতাঙ্গগণ এতই উন্নাসক ছিল ধে, আইনের 
চোখেও দেশীয় লোকদ্রে সঠিত সমপর্যারতূক্ত হইতে তাহারা অপমান বোধ 
করিত। এই গন্যই ১৮৪৯-৫০ সালে যখন ভারতীয়দের ন্যায় ইউরোপীয়দেরও 
ফৌদদারী আনালতের বিচারাদীন করার আইন প্রণয়নের চেষ্টা হইল, তখন 
শেতাঙ্গমহলে একটা তুমুল আলোড়ন উঠিল--তাহার1 সকলেই এই আইনকে 
ব্যাক আকৃট” ব। কাঁলা-কান্থন বলির! বিক্ষোভ দেখাইতে লাগিল ।* রাঙ্গার 
জাত বলিয়া প্রন্ৃশক্তির অহংকারে আইনের সমদশিতাকেও তাহারা উপেক্ষা 
করিতে কুস্তিত হইল ন]। 

বিচারকার্ধে সমদশিতা প্রদর্শনের দাবি রামযোহনের সময় হহীতেই উখিত 
হইয়াছিল। রামমোহন গ্রকাশ্য-আদালিতে সর্বসমক্ষে বিচারকার্য নি্পন্ন 
করার কথা বলিসাঁছিলেন।" ইহা ছাড়া, তিনিই প্রথম মরকারকে জুরিগ্রথা 
প্রবর্তন করার পরামর্শ দিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে বনু ব্যক্তিই আইন 
ও বিচাষের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা অবলম্বনের জন্য সরকারের নিকট দাবি 
জানাইয়াছেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপ।ল ঘোষ, দৃক্ষিণারগ্ন মুখোপাধ্যায়, 
গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি জনদরদী ব্যক্তির নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । কিন্তু 'ধর্ষের কাহিনী” বা সংপরামর্শ শুনিবার মতো সাধু মনোবৃত্তি 
তখনও বিদেশী সরকারের হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিচার- 
_ বৈষম্য বহু ক্ষেত্রেই লক্ষিত হইত। বাঙালীর লেখনী ইহার বিরুদ্ধে তীব্র 


২৯২ উনবিংশ শতাব্বীর 


প্রতিবাদ জানাইতে কুষ্ঠিত হয় নাই। দীনবন্ধু মিত্র তাহার 'নীলদর্পণ, নাটিকে 
পক্ষপাতহুষ্ট ইংরাজ বিচারকের চিত্র অঙ্কিত করিয়া এবং শিশিরকুমার ঘোষ 
অম্বতবাজার পত্রিকার পৃষ্ঠায় ভারতীয় ও ইউরোপীয়ের মধ্যে আইনের সমতা. 
[ ছ8115 ০৫ 19 1৬ দাবি করিয়া যে আন্দোলন স্থ্টি করেন, তাহা 
বাঙলার সমকালীন জনচিত্বকে বিশেষভাবেই আন্দোলিত করিয়াছিল। 

ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠালগ্ন হইতেই ভারতেব অর্থনৈতিক শোষণ 
স্তর হয়। বণিকের মানদও রাতারাতি রাজদণ্ড হইয়। উঠিলেও রাজ্য-শাসনের 
মধ্যে ব্ণিকম্থলভ মনোবুত্তিই অধিকতর সক্রিয় ছিল। বণিক ইংরাঁজ শিল্প ও 
বাণিজ্োর ক্ষেত্রে স্বার্থ সংরক্ষণের তাগিদে এদেশের শিল্পী ও বাবসায়ী সমাজের 
অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভাডিয়৷ দিয়াছিল। ইশ্রাভ-শাসনের পূর্বে এদেশ শিল্পে 
সমৃদ্ধ ছিল, ব্যবসায়-বাঁণিজ্যেও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল । স্থপ্রাচীন কাল 
হইতেই বাঙলা তথা ভারতবর্ষের কুটিরশিল্পজাত পণ্যব্রব্যসযূহ শিল্পন্থ্ষমায় 
পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাজের নাগরিকদের মনোরগ্ছন করিয়। আমিতেছিল। ভারতের 
তুলা, পশম ও বেশমের বস্ত্র, পিতল-কাসার «বা ও অল'কারপাতি বিশ্বেব 
বাজারে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিল-- ঢাকাই মসলিন ও কাশ্মীরী শালের 
খ্যাতি তো৷ ছিল হ্বদূরবিস্তত। ভারতের বিভিন্ন বন্দর হইতে বাণিজা- 
জাহাজগুলি এই সব পপ্যসভার বহন করিয়। ছুত্তর সমুদ্রে পাঁডি জমাইত , 
বাঙলার দুইটি বিখ্য।ত বন্দর_তামলিপ্ডি ও সগ্রাম সেদিন বাণিভ্য-কোলাহলে 
মুখর হইয়া থাকিত। কিন্ত ইংর[জ-বিজয়েব কিছুকালমধ্যেই এদেশের শিশ্প; 
ও ব্যবসায়ীর বুঝিল-_-'তেহি নে। দিবসা গতাঃ ৷ ইংলগ্ডের শশিক্পস্বার্থেব 
যুপকাষ্ঠে ভারতীয় শিল্পকে বলি দেওয়া হইল। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলগ্ডে শিক্প-বিপ্লব ঘটিয়াছিল। উনবিংশ 
শতাবীর গ্রথম ভাগে সেই বিপ্রবের ঢেউ আসিয়। ভারতবর্ষের তটেও আঘাত 
করিল। ইহার অনিবার্য ফলম্বূপ ভারতবর্ষ তাহার রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার সঙ্গে 
সঙ্গে আধিক সমৃদ্ধিও হারাইয়! ফেলিল। বৈদেশিক যূলধনে ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে ছোটবড় নান। ধরনের কলকারখানা গভিয়া উঠিতে লাগিল। যন্ত্রদানবের 
সহিত প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়া দেশীয় হস্তশিল্প চরম অবক্ষয়ের পথ 
ধরিল। ইহা। ছাড়া, বিলাতের কলকারখানায় প্রস্তুত নানাগ্রকার পণ্যসামগ্রী 
আঁপিয়া ভারতবর্ষের বাজার ছাইয়া ফেলিল। আর অধিকাংশ ক্ষেত্জেই এই 
সব পণ্যন্্ব্যের জন্ত কাচামাল সংগ্রহ করা হইত ভারবর্ষের মাটি হইতেই ।”..মে' 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ২৯৩ 


সময়ে ভারতে নীল, তুলা, চা, কফি ইত্যাদির চাষ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি 
পাওয়ার একমাত্র অর্থ ইহাই যে, ভারতবর্ষ রাতারাতি বুটিশ কলকারখানার 
ল্য কাচামাল সরবরাহের এক সংরক্ষিত বাগিচায় বূপান্তরিত হইতে 
চলিয়াছে।”৭ ১৮১৩ খ্রীষ্টাবের পূর্বে বহির্বাণিজ্যে ভারতবর্ষ প্রধানতঃ রপ্তানী- 
কারক দেশ বলিয়। গণ্য হইত। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্ষের পর হইতে ভারতে আমদানী- 
নাণিজ্যই প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল। এইভাবে শিল্প ও বাণিজোর ক্ষেত্রে 
দেশীয় কালা আদমীর কর্মপ্রচেষ্টাকে প্যুদস্ত করিয়। শ্বেতাঙ্গ ইংরাজগণ অচিরেই 
কাঞ্চনকৌলীন্যের গর্বে স্কীত হইয়] উঠিল। 

প্রভৃত্ববলে স্্ট এই আঘধিক বৈষম্যের প্রতি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 
বাওলার শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকুষ্ট হইয়াছিল । এদেশের লোক 
ঘাাতে বুটিশ সংশ্রব ত্যাগ করিয়। শিল্প ও বাণিজ্ো পুনরায় স্বাবলম্বী হইয়া 
উঠিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানাপ্রকার প্রবন্ধ বাহির 
হইতে লাগিল। ১৮৭৩-৭৪ সালে [10015011625 178885129 নামক 
পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প [10106 ০0100106106 80৫ 
11800168000765 0£ 11019 ] সম্বন্ধে ভোলানাথ চন্দ্র কতকগুলি ধারাবাহিক 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। একটি প্রবন্ধেতিনি লিখিতেছেন 2 196 110৮ ০0৫ 
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দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্ত কেবল লেখনী ধারণ করিয়াই বাঙালী 
সেদিন ক্ষাম্ত থাকে নাই। কেমন করিয়] দেশকে আবার শিল্পসমৃদ্ধ করিয়া 
গড়িয়৷ তোল! যায়, তাহার জন্যও বিভিন্ন মহলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছিল। 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে আয়োজিত “মবার্দেশিকের সভা"র অন্যতম 
উদ্দেশ্ট ছিল দেশীয় প্রচেষ্টায় কলকারখানা স্বাপন করিয়া দেশকে শিলপশ্রী-মণ্ডিত 
করা। অবশ্য এই উদ্দেশ্যে যে-সকল কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল, তাহার ফল 
পর্বতের মৃষিক প্রসবের মতোই অবিঞ্চিংকর হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাগের 
“জীবনস্থতি” গ্রন্থে এইরূপ ছুইটি শিক্পপ্রচেষ্টার হাস্যকর পরিণতির কণা 
লিপিবদ্ধ আছে £ “দেশলাই তৈরি করিতে হইবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত । 
"অনেক পরীক্ষার পর বাক্সকয়েক দ্েশলাই তৈরি হইল । ঠাঁরতসন্তানদের 
উৎনাহের নিদর্শন বলিয়াই যে তাহার! মুল্যবান তাহ নহে- আমাদের এক 
বাক্সে যে-খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বংসরের চলা-ধরানো 
চলিত। আরও একটু সামান্ধ অস্থবিধ! এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্রিশিখা 
না থাকিলে তাহাদিগকে জালাইয়া তোল সহজ ছিল না । দেশের প্রতি জলন্ত 
অন্থরাগ যদ্দি তাহাদের জলনশীলত] বাড়াইতে পারিত, তবে আজ পর্যন্ত তাহার! 
বাজারে চলিত। 

“থবর পাওয়া গেল, একটি কোনো অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি 
করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত ; গেলাম তাহার কল দেখিতে । সেটা কোনে! কাজের 
জিনিস হইতেছে কি ন। তাহা কিছুমীত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের কাহার ও 
ছিল না, কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমর] কাহারো 
চেয়ে খাটে৷ ছিলাম ন1। ষন্ত্র তৈরি করিতে কিছু দেন! হইয়াছিল, আমরা 
তাহা শোধ করিয়। দিলাম । অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় একখান। 
গামছ] বাঁধিয়া জ্রোড়ার্মীকোর বাড়িতে আসিয়া! উপস্থিত । কহিলেন, 'আমাদের 
কলে এই গামছার টুকরা তৈরি হইয়াছে।, বলিয়া ছুই হাত তুলিয়া তাঁগুব 
নৃত্য!” 

কিন্তু এই ব্যর্থতাই এখানে বড় কথ। নহে। বিদেশীর অর্থ নৈতিক নাগপাশ 
হইতে মুক্তিলাভের জন্য যে সামান্য চেষ্টাটুকু হইয়াছিল, তাহার যূল্য অপরিসীম । 
বালার ছেলে সেদিন শিল্পের ক্ষেত্রে ইংরাছ ও ভারতীয়ের বৈষম্য ঘূচাইবার 


বাঙল! সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত। ২৯৫ 


জন্ত ষে স্বনির্ভরতার আয়োজন করিয়াছিল, তাহার কোনো ফলই হয়তো হাতে- 
হাতে পাওয়া যাঁয় নাই? কিন্তু এযুগের ভারতের ব্যাপক শিল্পায়ন-প্রচেষ্টার 
প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহ! নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, সেদিনের বাঙালীর 
সেই ক্ষীণ চেষ্টাটুকুর ধারা একেবারেই মরুপখে হারাইয়] যায় নাই । 

শিল্পের ন্যায় কৃষির ক্ষেত্রেও বাঙল] তথ ভারতবর্ষের উপর ইংরাজ তাহার 
প্রভূশক্তির খেল। খেলিয়াছে। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতীয় সভ্যতার 
প্রায় সমস্তটাই কৃষিনির্ভর। ইংরাজ-বিজয়ের পূর্বে এদেশের কৃষকের অবস্থা 
মোটামুটি ভালই ছিল-_অন্ততঃ ছুইবেল সে পেট পৃরিয়া থাইতে পাইত। কিন্ত 
ইংরাজের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াসে ভারতীয় কৃষককে ক্রমে ক্রমে দারিদ্র্যের নিদারুণ 
অভিশাপ বরণ করিয়া লইতে হইল। ইংরাজ-প্রবতিত ভূমিরাজন্ব-ব্যবস্থায় 
ইহাই পরিস্ফুট হইয়! উঠিল যে, ইংরাল প্রভূ এবং ভারতবর্ষের কষিজীবীরা 
ইংরাঙ্গের ধনভাগ্ার পূর্ণ করিবার জন্য নিযুক্ত কৃষিমন্ুর মাত্র। ওয়ারেন হেঠিংস 
উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের অনুপাতে কর-নির্ধারণের প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ 
না করিয়া ্বেচ্জান্যায়ী উৎপার্দন-নিরপেক্ষ কর ধার্য করেন। ইহাতেই 
রায়তদ্দের উপর আঘিক চাপ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহার 
উপর আবার পরবর্তী কালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবতিত 
করিয়া দরিদ্র রায়তদের হাত-পা বাঁধিয়া অর্থগৃ্ধ, জমিদারের হাতে সঈঁপিয়। 
দিলেন। রায়তের! জমির মালিকান। হারাইয়া জমিদারের খেয়ালখুশির রসদ 
যোগাইতে নিংন্ব হইয়া গেল, আর ওদিকে জমিদারের নিকট হইতে বৎসরান্তে 
নির্ধারিত রাজন্ব আদায় করিয়া ইংরাজ সরকার পরম নিশ্চিন্তে দিন কাটাইতে 
লাগিলেন। শ্ধু ইহাই নহে, সিপাহী-বিপ্রোহের পরে পরাধীন ভারতের জন- 
গণের মুখের গ্রাসেও হাত পড়িল-_ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর খাগ্যশশ্য বিলাতে 
রপ্তানী হইতে লাগিল। একটি প্রচলিত সংগীতে এ সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে ঃ 
“ছিল ধান গোলা ভরা,/শ্বেত ইন্দুরে করল সার1।” সত্যই ইংরাজ শ্বেত-ইন্দুরের 
অত্যাচারে কৃষিসম্পদে সম্পন্ন ভারতবর্ষের শেষ পর্যস্ত অনশন ও অর্ধাশন সম্বল 
হইল। | 

দেশীয় প্রজাদের দুরবস্থা লইয়া আলোচনার স্ুত্রপাত হয় নব্যবঙ্গদের সময় 
হইতেই। নব্যবঙ্গের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি রমিকরু্চ মল্লিক চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের তীব্র সমালোচন। করেন। তাহার পরে তন্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়" 
কুমার দত্ত পল্লীগ্রামস্থ গ্রজার্দের ছুরবস্থার বর্ণনা! দিয়া জমিদারের অত্যাচারের 
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প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তী কালে কেশবচন্ত্র সেনও “স্থলভ 
সমাচার' পত্রিকায় জমিদার-কবলিত কষক-গ্রজাদের দুঃখছুর্দশ। সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ 
লেখেন। ইহা ছাড়া, প্যারীঠাদ মিত্রের 276 227787291 ০170 016 790৫ 
[ ১৮৪৬ ], কিশোরী্ঠাদ মিতের 77,6 7২7০ 72 6 21171001 [ ১৮৫৯], 
সপ্ীবচন্দ্র চটোপাধ্যায়ের 78742] 105 [ ১৮৬৪], এবং রযেশচন্্র দত্তের 
7155 28252710) ০ 861/441 [ ১৮৭৪ ] প্রভৃতি প্রবন্ধে ও পুস্তকে বঙ্গদেশের 
কষককুলের শোচনীয় অবস্থার চিত্র তুলিয়া ধরা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের 
রুষক' প্রবন্ধটি এই ধারাবাহিক আলোচনারই অন্ুবৃত্তিন্বর্ূপ। কৃষকগণ যে 
সমাজের একট] বিশিষ্ট অংশ--তাহাদের অবস্থা ও জমিদারদের অবস্থায় আশমান- 
জমিন ফারাক থাকায় ঘে সমাঙ্গের সমূহ অমঙ্গল দেখা দিয়াছে, ইহাই কৃষক- 
সম্বন্ধীয় সকল আলোচনার মূল বিষয়বস্ত। উনিশ শতকের বাঙালী চিন্তাবিদ্গণ 
জমিদার ও রায়তে গুরুতর বৈষম্য লক্ষ্য করিয়া যে সাবধানবাণী উচ্চারণ 
করিয়ছিলেন, তাহা ব্যর্থ হয় নাই৷ এযুগে জমিদারী-প্রথা লোপ ও ভূমিসংস্কার- 
আন্দোলনের ভিতর দিয়! তাহারই মর্ধাদা রক্ষিত হইতেছে । 

কোম্পানীর আমলে বাঁঙলাদেশে নীলকর সাহেবদের প্রাছুর্তাব হয়। বাঙলার 
কৃষককুল এই অত্যাচারী সাহেবদের কবলে পড়িয়া উৎসঙ্গে যাইতে থাকে। 
নীলকর ও কষকদের মধ্যে যে সম্বন্ধ দাড়ায় তাহা অনেকট। মাকিন ক্রীতদাস- 
প্রথারই অনুরূপ । নীলকরগণ কৃষকদের মানুষ বলিয়াই গ্রাহ করিত না-_করুষক- 
গণ অনাহারে অর্ধাহারে ধ্বংসোন্ুখ হইলেও তাহার্দের উপর জোর করিয়া নীলের 
দান চাপাইয়া দিত। কেহ কোনরূপ প্রতিবাদ করিলে তাহার আর রক্ষা 
থাকিত না, তাহাকে নীলকুঠিতে আটক ব্বাখিয়। প্রহারে প্রহারে জর্জরিত কর৷ 
হইত। মানুষের প্রতি মানুষের এই অত্যাচার-_ মানুষে মানুষে এই বৈষম্য 
ইংরাজজাতির ইতিহামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে। বাঙালীর মনীষা এই 
অত্যচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে সংকুচিত হয় নাই। মনীষী অক্ষয়- 
কুমার দত্ত “তত্ববোধিনী'র পৃষ্ঠায় নীলকর-কবলিত রায়তদের শোচনীয় অবস্থার 
বর্ণন। দিয়া তাহাদের প্রতি জনচিত্তের সমবেদনা আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
নীলবিব্রোহের সময় “হিন্দু পেট্রিয়ট” পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া হরিশন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অকুণ্ গ্রতিবাদ জানাইয়াছেন। 
সর্বশেষে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ” নাটকে কৃষক ও ভত্রশ্রেণীর লোকদের প্রতি 
নীলকর সাহেবদের অমানুষিক উতৎপীড়নের কলঙ্কময় চিত্র অঙ্কিত হয় 
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[১৮৬০]। এই নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়। বাঙলার জনসাধারণ নীলকরদের 
নিষ্ঠ,রতার নিন্দায় মুখর হইয়া উঠে। তাহা ছাড়া, এই নাটকের মধুস্দন দৃত্ব- 
কৃত ইংরাজী অন্গবাদ প্রচারিত হইলে এদেশের অত্যাচারিত কৃষকর্দের প্রতি 
বিলাতেরও উদারপ্রাণ ব্যাক্তিদের দৃষ্টি আক্ষষ্ট হয়, এবং তাহাদের অনেকেই 
নীলকরদের অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করিতে থাকেন। ইহার ফলে কিছুকালের 
মধ্যেই মনিবিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া এই অত্যাচার প্রতিরোধের জঙ্থয 
উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলদ্বিত হয়। এদেশে নীলের ব্যবসায় করিতে আসিয়া 
শ্বেতাঙ্গগণ যে স্পধিত বৈষম্যবোধের পরিচয় দিয়াছিল, বাঙালীর লেখনীবলে 
তাহা শেষ পর্যস্ত অবদমিত হইয়] যায়। 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঁঙল! তথা ভারতবর্ষের সর্বব্রই ইংরাজ 
শাসকদের ম্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখ। দেয়। এই সময়কার প্রধান 
ঘটনা নিপাহী-বিপ্রোহ [ ১৮৫৭ ]1 বাঙালী অবশ্ঠা এই বিব্রোহের নিন্দাই 
করিয়াছে এবং ইংরাজের বিজয়লাভে উল্লুসিত হইয়৷ উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া, 
সমকালীন বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহে উংরাজের বলবিক্রমের পরিচয় পাইফ্ বাঙালী 
ইংরাজ লরকারকে সোল্লাস অভিনন্দন জানাইয়াছে। শিখযুদ্ধন্য়ী ইংরাজকে 
বার বার ধন্যবাদ জানাইয়! গুপ্ত-কবি কবিতা রচন! করিয়াছেন £ 


ধন্য লর্ড গবর্ণর, ধন্য চিপ কমেগুর, 
ধন্য ধন্ত অন্য সেনাপতি । 
ধন্য ধন্য সৈন্য সব, ধন্য ধন্য ধন্য রব, 


ধন্য ধন্য ব্রিটিশের রতি ॥| 


শক্রচয় পেয়ে ভয়, রণে হয় পরাজয়, 
সমুদয় হলে। ছারখার । 
শতদ্র সলিল অঙ্গে, রুধিব তরঙ্গ রঙ্গে, 
বিভূষিত শীকশবহার ||, [ “যুদ্ধের জয় ]। 


কিন্তু একটা কথা । ইংরাজ-রাজত্বের অবসান কামনা! না! করিলেও বাঙালী 
এই সময়ে স্বাজাত্যবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং দেশের শাঁসন- 
ব্যাপারে বিদেশীর সহিত সমান অংশীদার হইয়া পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার আম্মা 
লাভ করিতে চাহিয়াছিল। এই জন্যই দেখিতে পাই, ইংরাজের বলবিক্রমের 
' উচ্ছৃসিত প্রশংস। করিলেও গু -কবি বিদেশের ঠাঁকুর ফেলিয়া শ্বদেশের কুকুরকে 
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ন্েহ করিতে বলিয়াছেন । রঙ্গলাল তাহার “পদ্মিনী'উপাখ্যান” [১৮৫৮] কাব্যে 
রাণ। ভীমসিংহকে দিয়] স্বাধীনতার 'উৎসাহ-বাক্য” ঘোষণ। করাইয়াছেন £ 
'স্বাধীনত।-হীনতায় কে বাচিতে চায় হে, কে বীচিতে চায়? 
দ্বাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়? 
কোটিকর্প দাস থাক] নরকের প্রায় হে, নরকের প্রায় ! 
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ মুখ তায় হে, ন্ব্গ-হুখ তায় !, 
হরিশ্ত্ত্র মুখোপাধ্যায় সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইংরাজ্রপক্ষ সমর্থন করিয়া- 
ছিলেন সত্য, কিন্ত পরবর্তী কালে ইংরাজকে এই বিদ্রোহ হইতে যথোচিত শিক্ষা 
গ্রহণের পরামর্শ দিয়াছেন £ "106 1050017865 10256 10202 709016 6০0 
09612051151) 000115 18612005006 002 699০0 0 001100 11) 
)1)101) 005 18056 15 9119৬/20. 170 ড০1০৪.৮ 
বল বাহুল্য, বাঙালীর এই শ্বাজাত্যবোধ ও রাষ্শাসনব্যস্থায় ইংরাজের 
সহিত সমানাধিকার লাভের দাবিই পরিণামে ত্বদেশের শৃঙ্খলমুক্তির সাধনায় 
রূপান্তরিত হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্রের “হিন্দুমেল।' [ ১৮৬৭ ] বাঙালীর 
অদম্য স্বাধীনতা-স্পৃহার দুন্দুভি-সংকেত । এই মেলার উদ্বোধনকালে মনোমোহন 
বন্থুর “হরিশচন্দ্র নাটক-এ প্রযুক্ত যে গানটি গাওর় হয়, তাহাতে পরাধীনতার 
দুঃসহ মর্মআল] অভিব্যক্ত £ 
“দিনের্‌ দিন্‌ সবে দীন্‌, হ'য়ে পরাধীন্‌। 
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ 1." 
তাতি, কশ্মকার করে হাহাকার, 
স্তা, জাত] টেনে অন্ন মেলা ভাব্‌” 
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর; 
হ'লো৷ দেশের কি দুদ্দিন্‌। 
আ"জ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ, 
বিদেশী বাস্‌ বিনা, কিসে রবে লাজ? 
ধ্ষেব কি লোক তবে দিগন্ধরের সাজ 
বাকল্‌, টেনা, ভোর্, কপিন্‌? 
ছুই, কতা পথ্যন্ত আসে তুজ হ'তে, 
দীয়াশালাই কাটা, তাও আসে পোঁতে-_ 
প্রদীপটী জালিতে ; খেতে, শুতে, যেতে, 
কিছুতে লোক্‌ নয় স্বাধীন্‌!; 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ২৯৯ 


এই মেলা-আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্ত ছিল ব্বদেশপুজা। ইংরাজকে তাড়াইয়া 
স্বদেশকে মুক্ত করিতে হইলে বাহুবলের প্রয়োজিন ; এইজন্য ব্যায়াম-চর্চ1 ও অস্- 
ব্যবহারশিক্ষার আয়োজন হইল। কিন্তু দেশের লোকের অন্নবস্ত্রের অভাব দূর 
করিতে ন! পারিলে বান্ুবলের প্রতিষ্ঠ। সম্ভব নহে ; অতএব দেশীয় শিল্প এবং 
কষির চরমোতৎকর্ধ সাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল-_“ম্বদেশের বিপণি হইতে 
বিদেশের পণ্যকে বহিষ্কত' করার চেষ্টা চলিতে লাগিল । 

বাঙালীর এই ষে স্বাধীনতাঁলাভের আকাঙ্ষা, ইহার মূলে রহিয়াছে মানব- 
মর্যাদাবোধ। মানুষ__সে শ্বেতাঙ্গ ইংরাঁডই হউক আর কৃষ্ণকায় ভারতবাসীই 
হউক- বিশ্বরাজ্যে বিশ্বেশ্বরের নিকট সকলেই সমান, সকলেরই স্বাধীনভাবে 
বাচিয়া থাকার অধিকার আছে। দৈবচক্রে ইংরাজ ভারতবর্ষ জয় করিয়াছে 
বলিয়া চিরদিনই সে ভারতবাসীকে মানবাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়। দাবাইয়। 
রাখিবে, ইহা অসহনীয় । অধিকারসামা স্থাপনের এই আকৃতিই উনিশ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর মনকে বিশেষভানে নাড়া দিয়াছিল। 

বগ্ততঃ উনিশ শতকের সমস্তট। জুঁড়িয়াই বাঙালীর ধর্মসাধনে, রাষ্ট্রব্যাপারে 
ও অমাজব্যবস্থায় সাম্য স্কাপনের প্রচেষ্টা চলিয়াছে। সর্বজনীন ধর্মমত প্রচার 
করিয়া, মুদ্রাযন্ত্রে স্বাধীনতার দাবি তুলিয়া, লাঞ্ছিত নারীত্বের পুনরুদ্ধার-বাসনায় 
সতীদাহপ্রথার বিলোপ সাধনে সহায়তা করিয়া! রামমোহন ধর্ম, রাষ্ট ও সমাজে 
সামা প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দিয়াছেন। ইয়ংবেঙগ লগণ সংস্কারমুক্ত সমাজগঠনের আন্দোলন 
শুরু করিয়া সাম্যভিত্তিক মানবতাবোঁধের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়াছেন । 
বিদ্যাসাগরের নারীমুক্তি-আন্দোলনে সামাজিক নৈযম্যের একটি অচলায়তন 
ভাতিয়৷ পড়িয়াছে। ব্রাঙ্গঘমাজের নেতাদের চেষ্টায় বাঙালীর ধর্ম ও অমাজ-. 
চিন্তায় সাম্যবোধ সঞ্চারিত হইয়াছে, রাষ্্রভাবনায় সাম্যাদশশী জাতীয়তাবোধ 
স্থান পাইয়াছে। অবশেষে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া! সর্বসম 
বিশ্বাত্মবোধের উদার প্রান্তরে বাডালী মনীষার সমুজ্জল উত্তরণ ঘটিয়াছে। 

বাঙালীর এই মানসযাত্রার পথরেখা অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, 
পথের পরে বধিত হইয়াছে পাশ্চাত্যের অজল্ম আলোকধারা। সেই আলোকে 
পথ দেখিয়াই উনিশ শতকের বাঙালী অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে সাম্য ও 
মানবতার অভিমুখে | রুশোর সাম্যাদশরশ মতবাদ বাঙালীকে রাষ্ট্র ও সমাজের 
নৃতন অর্থ খু'ঁজিতে প্রেরণা যোগাইয়াছে, রুশো-প্রভাবিত ফরাসী-বিপ্রব তাহাকে 
সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে, বেস্থাম ও মিলের হিতবাদ- 


৩০, উনবিংশ শতাব্দীর 


তাহাকে মানবকল্যাণে ব্রতী করিয়াছে, কৌভের -প্রত্যক্ষবাদ তাহার সম্মুখে 
মানব-মহিমার দ্বার অপাবৃত করিয়া দিয়াছে । কিন্তু পাশ্চাত্যের এই বিপুল 
আলোকবন্যার মধ্যেও বাঙালী-হদয়ের মাটির প্রদীপটি তাহার সমূজ্জল দীপ্তি 
বিকিরণ করিয়া চলিয়াছে। বাঙালীর এঁতিহাগত চিরস্তন সাম্য ও মানবতা- 
বোধ--কুসংস্কার 'ও আচারের কৃষ্ণমেঘে যাহা দীর্ঘকাল অবলুপ্ত ছিল-_-তাহাই 
সহসা পাশ্চাত্য ভাবধারার স্পর্শে পুনরুদ্দীপ্ত হইয়! বাঁঙালীকে মনুম্তত্বের পথ 
প্রদর্শন করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সেই পথে বাঙালীর অভি- 
নিক্রমণ, দ্বিতীয়ার্ধে বিজয়যাত্রা । বঙ্গিম-মনীষায় এই যাত্রারই শঙ্খনাদ ঘোষিত 
হইয়াছে। 


বঙ্কিম-মাহিত্যের একটি প্রধান উপজীব্য--সাম্যবোধ। প্রবলের শক্তি- 
দত্তের প্রতি রূঢ় উপেক্ষা প্রকাশে, সামাজিক নানাগ্রকার বৈষম্যের তীব্র 
প্রতিবাদে, রাষ্ট্রীয় শোষণ ও কুশাসনের প্রতি নিংশস্ক ধিকারে বঙ্কিমের প্রবন্ধ 
ও উপন্যাসে সাম্যভিত্তিক বলিষ্ঠ মানবতাবোধের স্পষ্ট রূপ ফুটিয়। উঠিয়াছে। 
সেযুগে পরমূখাপেক্ষিতার দৈন্যাহত জীবনযাত্রায় যে বিক্ষোভ ধৃমায়িত হইয়া 
উঠিতেছিল, বঙ্কিমের রচনায় তাহার স্বতক্ষর্ত প্রকাশ ঘটিয়াছে। পরবশ্তার 
নাগপাশে বদ্ধ জাতীয় জীবনে দেশমাতৃকার যে মুক্তিবাণী ধ্বনিত হইয়াছিল, 
বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম্” সংগীতে তাহাই সোৎ্সাহে উদগীত। এক কথায়, 
সর্ববিধ ক্লেব্যের অভিশাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য যুগমানসে যে আতি দেখা 
দিয়াছিল, বঙ্কিমের লেখনী তাহাই স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছে এবং যত কিছু 
অসাম্য ও ভেঘবুদ্ধি, তাহার বিরুদ্ধে উদ্যত হইয়া সমত্বসাধনার ইঙ্গিত দিয়াছে। 

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাঁঙল! উপন্যাস 'ছুর্গেশনন্দিনী” [ ১৮৬৫] এই 
উপন্যাসে পাঠনরাজ কতলু খার বলদৃপ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে ঈাড়াইয়৷ বন্দী বীরেন্ত্রসিংহ 
ঘে শঙ্কাহীন মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সমকালীন জনমনের 
অত্যাচারবিরোধী দৃঢ় সংকল্পের সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়াছে। প্রাসঙ্গিক বর্ণনাটি 
এস্কলে উদ্ধতিযোগ্য £ 

“কয়েকজন শস্বপাণি প্রহরী বীরেন্দ্রমিংহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দরবারে 
আনীত করিল। বীরেন্দ্রসিংহের মৃত্তি রক্তবর্ণ, কিন্তু তাহাতে ভীতিচিহু কিছু- 
যাত্র নাই। প্রদীপ্ত চক্ষুঃ হইতে অগ্রিকণা বিস্ফুরিত হইতেছিল ; নাসিকারন্ 
বন্ধিতায়তন হইয়! কম্পিত .হইতেছিল। দত্তে অধর দংশন করিতেছিলেন। 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত ৩৯১ 


কতলু খার সম্মুখে আনীত হইলে, কতলু খ! বীরেন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
বীরেন্দ্রসিংহ ! তোমার অপরাধের দণ্ড করিব। তুমি কি জন্য ,আমার 
বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিল ?, 

বীরেন্দ্রসিংহ নিজ লোহিত-মৃত্তি-প্রকটিত ক্রোধ সংবরণ করিয়া কহিলেন, 
“তোমার বিরুদ্ধে কোন্‌ কণ্ম করিয়াছি, তাহা অগ্রে আমাকে বল।, 

একজন পারিষদ কহিল, “বিনীতভাবে কথা কহ।, 

কতন্দু খা কহিলেন, “কি জন্য আমার আদেশমত আমাকে অর্থ আর সেনা 
পাঠাইতে অগম্মত হুইয়াছিলে ? 

বীরেন্দ্রসিংহ অকুতোভয়ে কহিলেন, “তুমি রাজবিদ্রোহী দন্থ্য ; তোমাকে 
কেন অর্থ দিব? তোমায় কি জন্য সেন! দিব ? 

্রষংবর্গ দ্বেখিলেন, বীরেন্দ্র আপন মুণ্ড আপনি ছের্দনে উদ্যত হইয়াছেন। 

কতপু খার ক্রোধে কলেবর কম্পিত হইয়]! উঠিল। তিনি সহস৷ ক্রোধ 
সংবরণ করিবার ক্ষমতা অভ্যাসসিদ্ধ করিয়াছিলেন ; এজন্য কতক স্থিরভাঁবে 
কহিলেন, "তুমি, আমার অধিকারে বসতি করিয়া, কেন মোগলের সহিত মিলন 
করিয়াছিলে ?, 

বীরেন্দ্র কহিলেন, “তোমার অধিকার কোথা ?, 

কতুল খা! আরও কুপিত হইয় কহিলেন, “শোন্‌ ছুরাক্সা! নিজ কন্মোচিত, 
ফল পাইবি। এখনও তোর জীবনের আশ ছিল, কিন্তু তুই নির্বোধ, নিজ 
দর্পে আপন বধের উদ্যোগ করিতেছিল 1 

বীরেন্দ্রসিংহ সগর্বেব হাসা করিলেন ; কহিলেন, 'কতলু খা_-আমি তোমার 
কাছে যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আঁসিয়াছি, তখন দয়ার প্রত্যাশা করিয়া আসি 
নাই। তোমার তুল্য শক্রর দয়ায় যার জীবন রক্ষা,__তাহার জীবনে প্রয়োজন ?' 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্বাধীনতা-অপহরণকারী বিদেশীর দয়ায় 
জীবনরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বাঙালীর মনে ষে প্রঞ্স জাগিয়াছিল, 
বারেক্জসিংহের উক্তিতে তাহারই প্রতিধ্বনি। 

বহ্কিমচন্দ্রের, “'আনন্দমমঠ” [১৮৮৪] ম্মন্তায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষের 
নিত্যকালের প্রতিবাদ । 'ষে রাজ রাজ্য পালন করে না, যে শাসনব্যবস্থায় লোকি 
অকাতরে ছৃভিক্ষের তাড়নায় গ্রাণত্যাগ করিতে বাধা হয়, যে ব্যবস্থায় মাচষ 
ঘাস লতাপাতা, শিয়াল কুক্কুর খাইতে বাধ্য হয়, যেখানে জীবনের কোন যুল্য নাই 
এবং যেখানে জাতি-ধর্ম মাঁন-সন্ত্রম এমন কি বাঁচিবার অধিকার পর্যস্ত অস্বীকুত, 


৩০২ উনবিংশ শতাব্দীর 


বঙ্কিমচন্দ্রে সম্তানগণ সেই রাজা এবং শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে, সেই অকু্ঠ 
অরাজকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, এবং সেই সংগ্রামে নিশ্চিত জয়লাভ করে। 
আর শুধুই জয়লাভ নয়, ন্যায়ধর্মের আদর্শ স্থাপন করিতেও তাহার! সমর্থ ।৯ 
বঙ্কিমের সমলাময়িক জাতীয় জীবনে যে ত্ববিচার ও অত্যাচারের বেদনা 
পুণ্তীভূত হইয়া রুদ্ধ ক্ষোভে ফাটিয়া পড়িতে চাহিয়াছিল, তাহাই সন্তানদের 
বীরধর্মকে আশ্রয় করিয়াছে। প্রভূত্বম্পর্ধী ইংরাজের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে 
উচ্চারিত সে-যুগের জমমন-মখিত বাণী সম্ভানক-নিঃস্ত “বন্দে মাতরম্‌* সংগীতে 
প্রাণ পাইয়াছে। 

মুসলমান-রাভত্বের অবসানে ইংরাজ-শাসনের স্চচনা। এই পতন-উত্থানের 
সন্ধিক্ষণে দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়। পড়ে । ভৃমাধিকারীর ছুবিষহ 
অত্যাচারে গ্রজার চোখের জলে প্লাবন নামিয়া আসে। এই পটভূমিক! 
বঙ্কিমচন্দ্রের “দেবাঁচৌধুরাণী” 1১৮৮৪] উপন্যাসে এই ভাবে বণিত হইয়াছে £ 
“***কাছারির কশ্মচারীর| বাকিদারের ঘরবাড়ী লুট করে, লুকান ধনের তল্লাসে 
দর ্লাঙ্গিয়া, মেঝ্যা খুঁড়ি দেখে, পাইলে এক গুঙ্কৌর জায়গায় সহম্্ গুণ লইয়া 
যায়, না পাইলে মারে, বীধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, বর জালাইয়। 
দেয়, প্রাণৰধ করে। মিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়। দেয়, শিশুর পা 
ধরিরা আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাশ দিয়া দলে, বুদ্ধের চোখের ভিতর 
পিপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পূরিয় বাঁধিয়া রাখে । যুবতীকে কাছারিতে লইয়া 
গিরা সর্বসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটি ফেলে, স্্ীজাতির ষে শেষ 
অপমান, চরম বিপদ্‌, সর্ধবসমক্ষে তাহা প্রাপ্ত করায়।, এই পটভূমিকায়ই 
বঙ্কিমচন্দ্রের “দেবী চৌধুরাণী, উপন্তাস লিখিত। এই উপন্যাসে ভবানী পাঠক 
ুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে ব্রতী । সন্দলবলে ডাকাতি করিয়া তিনি 
এই ব্রত পালন করেন। ইহা তাহার সর্বভূতে আত্মবোধের বলিষ্ঠ প্রকাশ 
যাত্র।৯০ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সাধারণ বাঙালীর মনে জমিদারের নির্মম 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ জাগিক্াছিস-_ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে 
বিপুল বৈষম্যের ফলে দেশের মধ্যে যে অসন্তোষ ধৃমারিত হইয়।৷ উঠিতেছিল, 
তাহাই যেন ভবানী পাঠকের দহ্যবৃত্তির মধ্যে আদর্শ অনুসন্ধান করিয়াছে। 
বাঙালীর নবজাগ্রত সাম্যবোধ পাঠক-ঠাকুরের সর্বভূতাতুক গ্রীতিতে রূপ 
পরিগ্রহ করিয়া শ্রেণী-বৈষম্যের নিরসনকল্পে শক্তিমত্তার আশ্রয় লইতে চাহিয়াছে। 

'জমিদার-নিপীড়িত .বাঙলায় কৃষকগণ চরম ছুরবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিল। 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ৩৪৩ 


অমিদারের অপরিসীম বিত্তদস্তের নিকট অসহায় কৃষককূল তাহাদের ক্ষীণ 
অন্তিত্বটুক্ও বলি দিতে বাঁধা হইত। উনিশ শতকের বাঙলার এই গুরুতর 
শ্রেণী-বৈধ্যম্যের বিশ্লেষণ-গ্রসঙ্গে বঙ্বিমচন্দ্র তাহার “বঙ্গদেশের কৃষক+ প্রবন্ধে 
লিখিয়াছেন £ “জীবের শকত্র জীব; মনুত্তের শত্রু মন্থৃন্য ; বাঙ্গালী কৃষকের 
শক্র বাঙ্গালী তৃত্বামী। ব্যাদ্রাদি বৃচজ্জন্ত, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তগণকে ভক্ষণ 
করে; রোহিতাঁদি বুহৎ মতস্য, সফরীদ্দিগকে ভক্ষণ করে); জমীদার নামক 
বড় মানুষ, কুধক নাক ছেটি মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃত পক্ষে 
কৃষকদিগকে ধরিয়! উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহ! 
অপেক্ষা হদয়শোণিত পান করা দয়ার কাঁজ। কৃষকর্দিগের অন্যান্য বিষয়ে 
যেমন ছুর্দণা হউক না৷ কেন, এই সর্ধরত্বগ্রসবিনী বস্থমতী কর্ষণ করিয়। 
তাহাদিগের জীবনোপার যে ন। হইতে পারিত, এমত নহে । কিন্তু তাহা হয় 
না; কৃষকে পেটে খাইলে জমীর্দার টাকার রাশির উপর টাকার রাশি ঢালিতে 
পারেন না। সুতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে দেন ন|।, 

মিদারের এই অমানুষিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় লইয়াও 
কোনো ফল হইত ন1। মিদার সহআঅ অপরাধে অপরাধী হইলেও আদালতের 
বিচারে শেষ পর্যন্ত অব্যাহতি লাভ করিতেন। এই পক্ষপাতমূলক বিচার- 
প্রহসনের বিরুদ্ধে এ একই গ্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল £ “আইন 
আছে--সে আইনে অপরাধী জম'দাঁর দণ্ডনীয় হয় না কেন? আদালত আছে 
_সে আদালতে দোষী জমীর্দার চিরজয়ী কেন? ইহার কি কোন উপায় 
হয় না? যে আইনে কেবল দুর্বধলই দণ্তিত হইল, যাহা বলবানের পক্ষে 
খাটিল না-সে আইন আইন কিসে? এ প্রবন্ধেই আরও একটু পরে 
দরিদ্র-দলনকারী এই ইংরাী আইনের প্রতি বঙ্কিমের তীব্র কটাক্ষ বধিত 
হইয়াছে £ 'আমাদিগের দেশে ভাল আইন ছিল না, বিলাত হইতে এখন 
ভাল আইন আসিয়াছে ।."....দেশের শ্রীবৃদ্ধির আর সীম] নাই, সর্বত্র আইনমত 
বিচার হইতেছে । 'আর কেহ বেআইনি করিয়া সবিচার করিতে পারে না। 
তাহাতে দীন ছুঃখী লোকের একটু কষ্ট, তাহারা আইনের গৌরব বুঝে না, 
সুবিচার চায়। নে কেবল তাহাধিগের মূর্খতাজনিত ভ্রম মাত্র ।; 


ধনী ও দরিদ্রে- পুঁজিপতি ও নিঃ্বে চিরকালই একটা দুস্তর ব্যবধান। 
এই ব্যবধান হ্রাস করিবার জন্য ধনবণ্টনের বিভিন্ন রীতি লইয়া বহুকাল হইতেই 


৩৪৪ উনবিংশ শতাবীর 


পাশ্চাত্য মনীষীরা নানারপ পরীক্ষা-নিরীক্ষ! করিয়া আমিতেছিলেন। তাঁহাদের 
চিন্তাপ্রস্থত সাম্যাদর্শী মতবাদসমূহ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষিত 
বাঙালীর মনকে বিশেষগাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। ইহার উপর আবার 
পাশ্চাত্যের শ্রমিক-আন্দোলনের টেউও এই শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙালীর 
চিন্তাশ্রোতে আলোড়ন তুলিয়াছিল। ইহার ফলে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি 
চিন্তাশীল বাঙালীর একটা প্রবল ঝৌক পিয়া গিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রে 
“বিড়াল প্রবন্ধটিতে ইহা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত কমলাকান্ত ও বিড়ালের 
কথোপকথনের ভিতর দিয়া বঙ্কিম সে-যুগের সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার 
মৌলিক পরিচয় দিয়াছেন। কমলাকান্তের প্রতি সর্বহারা নিঃস্বের 
প্রতিনিধি বিড়ালের উক্তিতে শ্রেণী-বৈষম্যের বিরুদ্ধে শাশ্বত জিজ্ঞাসা £ “তোমরা 
মন্ষন্ত, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুংপিপাস৷ আছে-_আমাদের 
কি নাই 1......এ পুথিবীর মৎ্স্তা মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। 
খাইতে দাও__নহিলে চুরি করিব ।+."". চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি 
দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই 
কেন?" পচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের 
আহার্যয সংগ্রহ করিবে কেন?" -** সমাজে ধনরুদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। 
ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিপ্রের কি ক্ষতি ? 

তুখা-ভগবানের আহবানে ক্ষুধিত মানবের এই বিদ্দোহই এযুগে দেশে দেখে 
শ্রেণী-সংগ্রামে ব্ূপ পরিগ্রহ করিতেছে । 

দরিদ্রের বক্ষোরক্ত শোষণ করিয়া ধনীর ইমারত গড়িয়া উঠে। বহুকথিত 
এই উক্তিটি বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালার ইতিহাস” প্রবন্ধে ্বীকতি পাইয়াছে। বাঁওলার 
জনসাধারণের কষ্টাজিত অর্থ যে একদা মোগলের রাজৈস্বর্ষ প্রকাশে ব্যয়িত 
হইয়াছিল. তাহার একট। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে গিয়! বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতেছেন £ 
“ঘন আমরা তাজমহলের আশ্চর্য্য রমণীয়তা দেখিয়! আহলাদসাগরে ভাসি, 
তখন কি কোন বাঙ্গালীর মনে হয় যে, যে সকল রাজ্যের রক্তশোষণ করিয়া 
এই রত্বমন্দির নিশ্মিত হইয়াছে, বাঙ্গালা তাহার অগ্রগণ্য? তক্ততাউসের কথা 
পড়িয়া যখন মোঁগলের প্রশংসা করি, তখন কি মনে হয়, বাঁঙ্গালার কত ধন 
তাহাতে লাগিয়াছে? যখন জুমা মসজিদ, সেকন্দরা, ফতেপুরদিকরি ব1 
বৈজয়স্ততুল্য শাহ! জাহানাবাদের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মোগলের জন্ত ছুঃখ হয়, 
তখন কি মনে হয় যে, বাঙ্গালার কত ধন সে সবে ক্ষয় হইয়াছে? 


“বাঙলা সাহিত্যে সামা-চিন্তা ৩০৫ 


কিন্তু ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে শ্রেণীগত বৈষম্য, বঙ্কিমের মতে তাহা 
অ?নবার্ষ। তিনি দ্বারিক্র্যকে “সমাজ সংস্থাপনেরই ফল? বলিয়াছেন । মনীষী 
রুশোর অভিমত অন্তসরণ করিয়া “বাহুবল ও বাক্যবল' প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন £ 
“অসামাজিক অবস্থায় কেহই দরিদ্র নহে-_-বনের ফলমূল, বনের পণ্ড, সকলেরই 
প্রাপ্য ; নদীর জল, বৃক্ষের ছায়া, সকলেরই ভোগা । আহার্ধ্য, পেয়, আশ্রয়, 
শরীরধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয়, তাহার অধিক কেহ কামনা করে না, 
কেহ আবশ্যকীয় বিবেচনা করে না, কেহ সংগ্রঠ করে না । - অতএব একের 
আপক্ষা অন্যে ধনী নহে, একের অপেক্ষা অন্যে কাজে কাজেই দরিদ্র নহে। 
কাজে কাভেই অসামাজিক অবস্থা দারিদ্র্যশৃন্ত । দারিদ্র্য তারতম্যঘটিত কথ ; 
সে তারতমা সামাঁজিকতার নিত্যকল। দারিদ্র্য সামাঁজিকতার নিত্য কুফল ।, 
অবশ্য এই নিত্য কুফলের মাত্রা যে কমানো যাইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারও 
উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ইউরোপের তৎকালীন “সোশিয়ালিষ্ট” 
€ 'কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের প্রতি অঙ্গুলিসংকেত করিয়াছেন । 

বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর চিস্তাবিদ। বিংশ শতাব্দীর সাম্যবাদী 
আন্দোলন তিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই | তাহ! ছাড়া, মার্ক স-এঙ্গেল্সের মতবাদ- 
সমূহ ততৎকালে ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়া! যথেষ্ট প্রচারিত না হওয়ায়*১ 
তাহার্দের সাম্যবাদী চিন্তাধারার সহিতও তিনি সম্যক পরিচিত ছিলেন ন1। 
এইজন্যই হয়তো শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের কথা তাহার রচনায় স্থান 
পায় নাই । না পাইলেও ইহ অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তিনি 
শোষণক্রিয়াকে নিন্দাই করিয়াছেন এবং দারিত্র্যকে সমাজব্াবস্থার কুফল বলিয়া 
বণণন। করিয়াছেন। শ্রেণীগত বৈষম্য ঘুচিয়া গিয়া মানবসমাজে পরিপূর্ণ সাম্য 
স্থাপিত হউক, এইবূপ একটা আকাক্ষা যে তাহার মানবদরদী চিত্তের একাংশে 
স্থান পাইয়াছিল, তাহ! অনুমান কর! ছুঃসাধা নয়। কিন্তু তৎন্লৌন প্রতিকূল 
পরিবেশের জন্যই তিনি এ বিষয়ে মুক্তক হইতে পারেন নাই ।২২ 

উচ্চশ্রেণী ও নিয়শ্রেণীর মধ্যে যে পার্থকা, তাহাকে বঙ্কিমচন্দ্র দেশোন্নতির 
পরিপন্থী বলিয়।৷ গণ্য করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাওলাদেশে এইরূপ 
শ্রেণীগত পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া তিনি আক্ষেপ করিতেছেন £ “-.'এক্ষণে 
আম্নাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর 
সহৃদয়ত1 কিছুমাত্র নাই। উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্র লোক- 
দিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মুর্খ দরিপ্রেরা, ধনবান এবং কৃতবিস্ত- 

স্৩ 


৩৩৩ উনবিংশ শতাব্দীর 


দিগের কোন স্থখে স্থখী নহে। এই সহদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে 
সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। ইহার অভাবে, উভয় শ্রেণীর মধ্যে দিন দিন 
অধিক পার্থকা জন্মিতেছে।”৯৩ বঙ্গিমের স্থম্পষ্ট অভিমত £ “**যে যে সমাজের 
বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজে উভয় সম্প্রদ্দাপর সমকক্ষ, বিমিশ্রিত 
এবং সহৃদয়তা-সম্পন্ন। যতদিন এই ভাব ঘটে নাই--্যতদ্দিন উভয়ে পার্থক্য 
ছিল, ততিন উন্নতি ঘটে নই। যখন উভয় সপ্রদ্যায়ের সামপ্রসন্ত হইল, সেই 
দিন হইতে শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ ।১১৪ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের নজীর উত্থাপন করিয়। 
তিনি তাহার এই মতের সত্যতা প্রতিপার্দন করিয়াছেন । 

হিন্দুসমাজে সর্বাপেক্ষা গুরুতর শ্রেণী-বৈষম্য বর্ণে বর্ণে। উনবিংশ শতাব্দীর 
ন্বগাগরণে প্রথম হইতেই এই বর্ণবৈষমা ধা জাতিভেদ-প্রথ! উচ্ছেদের চেষ্টা 
চলিয়াছে _ব্রাঙ্গ-আন্দৌলনের ভিতর দিরা এই চেষ্টা প্রবল হইতে প্রবলতর 
তইয়া উঠিয়াছে। যুগের চিন্তাধারা অন্থুমরণ করিয়! বঙ্কিমের রচনায়ও এই 
বর্ণগত ভেদ্নকে অস্বীকার করা হইয়াছে । বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ-এ দেশোদ্ধারত্রতে 
ব্রতী সন্তানদের নিকট “নকল সন্তান এক জাতীয়। এ মহাত্রতে ব্রাহ্মণ শূত্র বিচার 
নাই |” ধম্মতত্ [১৮৮৮] গ্রন্থে গুরর আসনে উপবিষ্ট বঙ্কিম বলিতেছেন £ 
“যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে. অর্থাৎ ধিনি ধাশ্মিক, বিদ্বান, নিষফফাম, লোকের শিক্ষক, 
তাহাকে ভক্তি করিব; যিনি তাহা নহেন, তাহাকে ভক্তি করিব ন|। 
তৎপরিবর্তে যে শূদ্র ব্রাঙ্গণের গুণযুক্ত, অর্থাৎ যিনি ধাম্মিক, বিদ্বান, নিষ্কাম, 
লোকের শিক্ষক, তাহাকেও ব্রাঙ্গণের মত ভক্তি করিব ।* স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, 
এখানে ব্রাক্গণ-শুদ্র-নিধিশেষে মানুষের মন্ুয্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার 
কথা বলা হইতেছে । 

বন্ততঃ বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন প্ররুত মন্যাত্বের পূজারী । মানুষ মানুষকে পীড়ন 
করিবে-_শ্রেণীগত কৃত্রিম প্রাধান্যের দোহাই দিয়! এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে 
পদদলিত করিয়। রাখিবে, সমাজের এই অমান্থযী প্রথার প্রতি বঙ্কিমের তীব্র ঘ্বণা 
ছিল। তিনি সে-যুগের অত্যাচারী ইংরাদ ও প্রাচীন ভারতের শুত্রপীড়ক 
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়কে একই তুলাদণ্ডে স্থাপন করিয়াছেন। তাহার মতে পীড়নমাত্রই 
নিন্দনীয়--পীড়নকর্তা শ্বজাতীয় হউক বা পরজাতীয় হউক। *"*"যে পীড়িত 
হয়, তাহার পক্ষে স্বজাতির গীড়ন ও ভিন্ন জাতির পীড়ন, উভয়ই লমান। 
শ্বজাতীয়ের হন্ডে গীড়া কিছু মিষ্ট, পরজাতীয়ের কৃত গীড়া কিছু তিক্ত লাগে, 
এমত বোধ হয় না।১৫ সংকীর্ণ স্বাজাত্যবোধ হইতে মুক্ত হইয়া কেবল 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ৩০৭ 


মনুস্তত্বের নিরিখে মানুষকে দেখিবার এই স্বচ্ছ দৃষ্টি ছিল বলিয়া বঙ্কিম আমাদের 
নিকট ঝষির মর্যাদা লাভ করিতেছেন । 

ইংরাজী শিক্ষা যে এদেশে স্বার্থপর ও উন্নাসিক এক শিক্ষিত ভঙ্শ্রেণীর স্যন্ট 
করিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহাঁও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। দেশের 
দুর্দশাগ্রস্ত অগণিত 'অশিক্ষিত লোকের প্রতি এই শ্এরণীর পাত্িত্যাঁভিমাঁনী 
ব্যক্তিদের কোনো সমবেদন1 ছিল না। ইহ। বঙ্কিমচন্দ্রকে নিরতিশয় পীড়া দান 
করিত। ব্যঙ্গমিশ্রিত আক্ষেপের স্বরে এই নবোভভূত শ্রেণী-বৈষমোর বূপটি তিনি 
তাভার “লোকশিক্ষা” প্রবন্ধে উদঘার্টিত করিয়াছেন: 'শিক্ষিতে অশিক্ষিতে 
সমবেদনা নাই। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে ন।। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক্‌ রাম] লাঙ্গল চষে. আমার ফাউলকারি স্বসিদ্ধ 
হইলেই হইল | রান! কিসে দিনযাপন করে, কি ভাবে, ভার কি অসুখ, তার 
কি সখ, তাভা নদের ফটিকচাদ তিলাদ্ধ মনে স্থান দেন না। বিলাঁতে কাণা 
ফসেট সাহেব, এদেশে সার অস্লি ইডেন, ইহারা তাহার বক্তৃত। পড়িয়া কি 
বলিবেন, নদের ফটিকচাদের সেই ভাবনা । রাম চলোয় যাক্‌, তাহাতে কিছু 
আসিয়া যায় না । তাহার মনের ভিতর যাহা! আছে, রামা এবং রামার গোষ্ঠী__ 
সেই গোঠী ছয় কোটি যাঁটি লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি উনসাটি লক্ষ নব্বই হাঙ্গার 
নয় শ__তাহার] তাহার মনের কথা বুঝিল না । যশ লইয়া কি হইবে? ইংরেজে 
খল বলিলে কি হইবে? ছয় কোটি ষাট লক্ষের ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ যে 
ফাটিয়া! যাইতেছে-_বাগালাষ প্পোক যে শিখিল নী। বাঙ্গালায় লোক যে 
শিক্ষিত নাউ, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।” এ একই প্রবন্ধে বঙ্কিম সৃশিক্ষিতের 
প্রতি এই উপদেশ দিতেছেন : শ্রিশিক্ষিত যাহ বুঝেন. অশিক্ষিতকে ডাকিয়া 
কিছু কিছু বুঝাউলেই লোক শিক্ষিত হয়। এঈ কথা বাঙ্গালার সর্বত্র প্রচারিত 
হওয়া আবশ্তাক। কিন্তু সুশিক্ষিত, অন্িক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা 
ঘটিবে না। স্শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই ।? 

মুসলমানদের মধ্য কাহারও কাহারও একটা ভ্রান্ত ঘরণা আছে যে, 
সঙ্কিমের লেখনী মুসলমান-বিছেষ প্রচার করিয়াছে । এইকপ ধারণা বঙ্কিম- 
লাহিত্য সন্থদ্ধে অগভীর জ্ঞানেরই পরিচয় । সত্য বটে, বঙ্কিম কোপা কোথাও 
মুসলমানদের লইয়া একটু ব্যঙ্গ-বিদ্ূপ করিয়াছেন_“গোহত্যাকারী” ও 
“ক্ষৌরিতচিকুর” বলিয়। মুসলমানের চিত্র আকিরাছেন,১৬ কিন্তু ইহাতেই তাহার 
'মুসলমান-বিছেষ প্রমাণিত হয় না। মুসলমান সমালোচক রেঙ্জাউল করিমের 


৩০৮ উনবিংশ শতাববীর 


উক্তি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য : “একটু অস্তদৃটি লইয়। বঙ্কিম-সাহিত্য 
আলোচনা করিলে দেখা যাইবে ষে, মুসলমানের পক্ষ হইতে তাহার বিরুদ্ধে 
আনীত অভিযোগের কতকগুলি কারনিক, কতকগুলি বিদ্বেষপ্রস্থত, আর 
কতকগুলি আংশিক সত্য । এই আংশিক সত্যটাকেই গোটা সত্য বলিয়া মনে 
করিবার কোন কারণ নাই ১১৭ 

বঙ্কিম-সাহিত্যের সামগ্রিক বিচারে দেখ! যাইবে যে, বহিম সম্পূণ সম্প্রদায় 
নিরপেক্ষ ভাবে মানুষের সত্য মূল্য নির্ধারণ করিতে চেষ্ট! করিয়াছেন । প্রতোক 
সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে বলিষ্ঠচেত] ও উদারস্বভাব ব্যক্তি আছেন, ইহ] বঙ্কিমের 
অবিদ্ধিত ছিল না। এইজন্যই দেখা যায়, তিনি যেবূপ গভীর সহদয়তা লইয়া 
হিন্দু বীর ও হিন্দু সন্লাসীর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, মুসলমান বীর ও মুমলমান 
ফকিরের চিত্র অস্কনেও অনুরূপ সহদয়ত। দেখাইয়াছেন। 

বঙ্কিমের সর্বপ্রথম উপন্যাস “ছু্গেশনন্দিনী'তে ওসমান চরিত্রটি বঙ্কিমের 
নিজন্ব স্থষ্টি। “গমন।ন পাঠানকুলতিলক*। তিনি অসমসাহসী ও যুদ্ধপটু, কিন্ত 
বিপন্ন শকত্রর প্রতি ভ্রোধ সংবরণ করিতে জানেন। শুধু তাহাই নহে, তাহার 
বীর হৃদয়ের একাংশ জুড়িয়া ছিল আর্তের প্রতি অপরিসীম করুণাবোধ। ঘে 
জগৎসিংহ তাহার 'পরম বৈরী" রণক্ষেত্রে তাহার পির্পহারী প্রতিযোগী", তিনি 
যুদ্ধে আহত ও পীড়িত হইয়৷ পড়িলে ওসমান 'অন্থিন নিজে ব্যস্ত থাকিয়া" 
তাহার সেব। করাইফ়াছেন। পরাজিত শত্রর প্রতি এই হুর্লভ মমত্ববোধ 
তাহাকে প্রকৃত বীরের মর্ধাদ দান করিয়াছে । ওসমান “কামলে-কঠোরে গড়! 
মন্ুঘ্যত্বের এক আদর্শ মৃতি। বঙ্কিম হিন্দু হইয়াও মুসলমান বীরের এই যূততি 
অঙ্কন করিতে পশ্চাৎ্পদ হন নাই। 

বঙ্কিমের 'সীতারাম* [১৮৮৭] উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের চিত্র অঙ্কিত 
হইয়াছে। “হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?,--এই কথাটি যেন উপন্যাসের 
আগাগোড়া অন্ুরণিত হইয়! চলিয়াছে। অথচ এই সাম্প্রদ্ধায়িক ভাববন্যার 
মধ্যেও বঙ্কিমের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে অম্প্র্দায়-নিরপেক্ষ মন্ধয্যত্বের দিকে। 
সমস্ত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির উর্ধ্বে যে মানবধর্ম, তাহার এক উজ্জল আদর্শ তিনি 
গড়িয়াছেন চাদ শাহ নামে এক মুসলমান ফকিরের চরিত্রে। ফকির হিন্দু- 
মুসলমানে সমদরশী+- হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে শাস্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী । 
হিন্দু রাজ। সীতারামের সভায় তিনি যাতায়াত করিতেন, আবার মুসলমান 
ফৌজদার তোরাব খার মহিতও তাহার বিশেষ পরিচয় ছিল। উভয়ের মধো 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত ৩০৯ 


বিরোধের সম্ভাবন! দেখা দিলে ফকির স্বজাতিগ্রীতিবশতঃ তোরাব খাঁর পক্ষ 
অবলম্বন করেন নাই, বরং ন্যায়ের অনুরোধে সীতারামকেই নানাভাবে সাহায্য 
করিয়। গিয়াছেন-_কিন্তু তাই বলিয়া তোরাব খাঁর প্রতিও তিনি বিশ্বাস- 
ঘাতকত! করেন নাই। সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে তুচ্ছ করিয়া ন্যায়ধর্মের মর্যাদা 
রক্ষা করিতে পারেন, এবূপ মহান্ুভব লোক সংসারে বিরল। ফকিরের চরিত্রে 
এই মহান্গভবতার পরিচয় সুম্পষ্ট। ন্যায়ধর্মের জন্য তিনি সীতারামের রাজ্য 
রক্ষায় সচেষ্ট হইয়াছেন, আবার সীতারামের অনাচার ও অত্যাচার দেখিয়] সেই 
একই ন্যায়ধর্ষের তাগিদে সীতারামকে পরিত্যাগ করিয়া মোল্কায় যাত্রা 
করিয়াছেন । যাইবার সময় বড় দুখে বলিয়া! গেলেন : “যে দেশে হিন্দু আছে, 
সে দেশে আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে | সমদশ্শ 
ফকিরের এই উক্তি বিজাতি-বিদ্বেষ-প্রস্থত নহে-_-সকল জাতিধর্মকে অতিক্রম 
করিয়া যে উদ্ধার মনুযাত্ববোধ, তাহারই আহত অন্কঃস্থল হইতে উৎসারিত। 
বঙ্কিম-স্থ্ট এই অনবদ্য চরিজ্ের মহিত বঙ্কিম সমধর্মী। 

বঙ্কিমচন্্র তাহার উপন্যাসে মৃুনলমান রাজত্বের কিছু কিছু কলঙ্কময় চিত্র 
তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইভাতে কেহ কেহ তাহাকে মুসলমান-বিদ্বেষী বলিয়া মনে 
করেন। কিন্তু তিনি যাহ। লিখিয়াছেন, সমসাময়িক কালে প্রাপ্ত এতিহাসিক 
তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিয়াছেন। অতএব এ বিষয়ে তাহাকে 
অপরাধী কর। ঠিক হইবে ন1। বরং প্রচলিত ইতিহাসের আন্মগত্য করিয়া তিনি 
গভীর সত্যনিষ্ঠারই পরিচয় দিয়াছেন। 

'রাজসিংভ” [১৮৮২] উপন্যাসে উরংজেবের চরিত্র বর্ণন করিতে গিয়। বঙ্কিম- 
চক্র উরংছ্গেবকে 'মহাপাপিষ্ঠ” বলিয়াছেন-_ ধূর্ত, কপটাচারী, পাপে সঙ্কোচশৃন্য, 
স্বার্থপর, পরগীড়ক, প্রজাগীড়কঃ বলিয়। তাহার পরিচয় দিয়াছেন । আবার 
একথাও স্বীকার করিয়াছেন ঘে, ওরংজেব 'বৃদ্ধিমান, কন্মনক্ষ, পরিশ্রমী এবং 
অন্যান্য রাজগুণে 'গ্রণবান্‌ ছিলেন? । টভ-গ্রমুখ সেকালের এতিহাসিকগণ 
উরংজেধের এই চিত্রই অঙ্কন করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উহার প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়াই 
“রাজসিংহ? উপন্যাসের ঘটনা-সন্নিবেশ করিয়াছেন । এই উপন্যাসে ওরংজেব- 
ভগিনী জাহানার। ও রৌশন্বারাকে তিনি ইন্দ্রিরপরবশ ও ভোগবিলাসপরায়ণ 
বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ওরংজেব-কন্য1 জেব-উন্লিপার কলঙ্কিত চিত্র 
আক্কিত করিয়াছেন। ইহাতেও তিনি ইতিহাস-বিচ্যুতি ঘটান নাই। প্রচলিত 
ইতিহাস যাহার নিন্দা করিয়াছে, বঙ্কিম তাহাকেই মসীলিগ্ত করিয়াছেন--ইচ্ছা 


রে উনবিংশ শতাব্দীর 


করিয়। কোথাও কাহারও প্রতি বিছেষ প্রকাশ করেন নাই ।১৮ রাজসিংহ' 
গ্রন্থের উপসংহারে বঙ্কিমের বিদ্বেষহীন সমদর্শী মনোভাব স্পষ্ট প্রকাশিত £ 
“হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই 
মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই 
আছে ।**.*-, অন্যান্ত গুণের সহিত থাহার ধন্দম আছে-_ হিন্দু হৌক, মুসলমান 
কহৌক, সেই শ্রেষ্ঠ । অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহ'র ধর্শ নাই-_হিন্দু হীক, 
মুসলমান হৌক, সেই নিকুষ্ট। ওরংজেব ধশ্মশৃন্য, তাই তাহার সময় হইতে 
মোগলসাআাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাডসিংহ ধাম্মিক, এজগ্য তিনি 
ক্ষুত্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া! মোগল বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত করিতে 
পারিয়াছিলেন।” 

বাঙ্কদচন্দ্রের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকের একটা বড় অভিযোগ 
এই যে, তাহার “আনন্দমঠ' মুসলমানদের প্রতি ঘ্বণা ও বিদ্বেষ স্যষ্টি করে। এই 
গ্রন্থে যে বিদ্রোহের চিত্র দেখ! যায়, তাহ। মূগলমান-রাওত্বের অবসানকল্ে 
হিন্দু সন্যাসাদ্দের পজ্ঘবদ্ধ বিদ্রোহ-- গ্রন্থশেষে মুদলমান রাঁদ্য শ্বংল হওয়া 
বিদ্রোের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বলিয়। অভিমত প্রকাশ করা হউয়াছে। 
বিদ্রোহীরা, বিশেষতঃ ভবাননদ ও সত্যানন্দ, ঘোরতর মুসলমান-বিদ্বেষী | তাহা 
ছাড়া, গ্রন্থের মধ্যে নানাস্থানে আবার মুসলমানের প্রতি একট৷ বিজাতীয় দ্বণাও 
পরিস্ফুট-_কখনও মুসলমানকে “নেড়ে বল। হইয়াছে, কখনও মসজিদ ভাঙিয়: 
রাধামাধবের মন্দির গড়িবার উৎসাহ প্রকাশ পাইয়াছে। এই সকল কারণে 
“আনন্দমঠকে আপাতদৃষ্টিতে মুদলমান-বিদ্বেষমূলক একখানি গ্রপ্থ বলিয়! মনে 
হইতে পারে। কিন্তু একটু সুশ্ম দৃষ্টি দিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই 
তথাকদঘিত মুপলমান-বিদ্বেষটা কেবলই বাহিরের আবরণ-_ ইহা লক্ষ্যে পৌছিবার 
একট! উপলক্ষ্য বা ছল মাত্র। 

ধ্ংসোন্ুখ মুসলমান-রাঁজত্বের বিশৃঙ্খলা ও অত্যাচারের পটভূমিকায় 
আনন্দমঠের কাহিনী পরিকল্লিত। গ্রন্থটির যূল শিক্ষা-_প্রবলের অত্যাচার 
প্রতিরোধকল্লে শক্তি সাধন। স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিম স্বদেশকে পরপীড়ন হইতে 
মুক্ত করিবার ইঙ্গিত দিতে গিয়া ইতিহাসের দ্বারস্থ হইয়াছেন। ইতিহাসের 
যে সময়টায় বাঙলার বুকের উপর দিয়! অত্যাচারের প্রবল বন্য। বহিয়! গিয়াছে, 
তাহাই বঙ্কিম তাহার উদ্দেশ্ঠসিদ্ধির জন্য বাছিয়! বাহির করিয়াছেন। ইতিহানে 
মুসলমান রাজকর্মচারিগণ. এই অত্যাচারের নায়ক বলিয়া! বণিত) আবাঁর 


বাঙল! নাহিত্যে সামা-চিন্তা ৩১১ 


বিভিন্ন স্থত্র হইতে ইহাও জান যায় যে, এই সময়ে বাঁওলাদেশে একদল বিদ্রোহ্নী 
সন্যাপীর আবির্ভাব হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন এই দুইটি এঁতিহাসিক 
ত্য আশ্রয় করিয়া অত্যাচারিত জনগণের মৃক্তি-সংগ্রামের চিত্র তুলিয়া 
ধরিয়াছেন। মুসলমান এখানে অত্যাচারীর প্রতীক মাত্র । 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংরাঁজ শাসকর্দের ক্রমবর্ধমান অবিচার ও 
অত্যাচারের ফলে বাঙালীর মনোরাজ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হইয়া বাঁঙালীকে 
ইংরাজের সর্বপ্রকার উংপীড়ন প্রতিরোধে আগ্রহী করিয়। তুলিয়াছিল। “আনন্দ- 
মঠ'-এ হিন্দু-মুদলিম বিরোধের চিত্র আকিব বঙ্কিম তাহার সমকালীন ইতরাঁজ- 
ভারতীয় বিরোধের ভাবী পরিণতির প্রতি অঞ্গুলিসংকেত করিয়াছেন। 

ত্যদশ্শ সমালোচক রেজাউল করিমের দৃষ্টিভেও এই সত্যটি ধরা পড়িয়াছে। 

এই বিষয়ে তাহার মন্তব্য £ “মুসলমানকে আক্রমণ কর] তাহার [ বঙ্কিমের ] 
উদ্দেশ্া ছিল না, মুসলিম আমলের অরাজক যুগের চিত্র অঙ্বিত করিয়া! বর্তমান 
যুগের রাজনৈতিক সমস্তার কতকটা সমাধান করিতে চাহিম্বাছিলেন। হিন্দু 
নয়, মুসলথান নয়, একপ যে কোন পাঠক বঙ্কিমের মধ্যে এই ভাবেরই প্রাবল্য 
দেখিতে পাইবেন। তাহার নিকট মুসলিম-বিদ্বেষট! ফুটিয়া উত্িবে না। ফুটিয়া 
উঠিবে বঙ্গিমের স্বদেশ-গ্রীতির কথ]।”১৯ 

ঙ্কিমের আনন্দমঠ একসময়ে দেশের ম্বাপীনতা-সংগ্রামে যথেষ্ট উৎসাহ ও 
উদ্দীপনা স্থট্টি করিয়াছিল। কিন্তু তখনকার ত্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কেহই 
এই গ্রন্থ হইতে জাম্প্রদ্যারিক উত্তেজন] সঞ্চয় করেন নাই--সকলেই ইহার মূল 
ভাবটি গ্রহণ করিতে পারিরাছিলেন। স্বাধীন'্ভা-মং গ্রামের অন্থতম প্রধান 
নেহা মনীষী বিপিনচন্ত্র পাল এই সম্থদ্ধে বলিতেছেন £ “লেখক এবং পাঠক- 
উচয় পক্ষই মুসলমান শাসনের বিরোধের স্মৃতি জাগাইয়। বর্তমান কালের 
স্বা্ীনত৷ সংগ্রামের আয়োজন করিতেছিলেন। সত্য বলিতে কি, ভিতরে 
ভিনতরে-"'মুসলমান বলিতে আমরা মুললমানকে বুঝি নাই, যে স্বাধীনতার 
পরিপন্থী তাঙাকেই বুঝিতাম। মুসলমান-'*একটা ভাবের প্রতীকমাত্র 
হইপাছিলেন।,২০ 

“আনন্দমমঠ*-এর বন্দে মাতরম্” সংগীতটিকে অনেকে পৌত্তলিকতাদোষে ছুষ্ 
বলিয়৷ মনে করেন। তাহার্দের মতে ইহা! কেবল হিন্দুদের জন্যই রচিত। কিন্তু 
এই সংগীতটিতে যে মাতৃমৃতির বন্দন৷ কর! হইয়াছে, তিনি আমাদের দেশমাতৃকা 
--সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়ের জননী জন্মভূমি । তিনি যেমন প্রাকৃতিক 


৩১২ উনবিংশ শতাব্বীর 


শোভায় শোভিতা, তেমনি বিপুল শক্তির অর্ধিকারিণী_কারণ তাহার সগ্চকোটি 
সম্তানের সহিত তিনি এক ও অভিন্না। হিন্দু-মুসলমান লইয়া যে সপ্ুকোটি 
বাঙালীর দেশ বঙ্গভৃূমি, তাহারই ভাবময়ী মাতৃপ্রতিমা তিনি। কোনে বিশেষ 
সম্প্রদায় বা ধর্মের দেবী তিনি নহেন। তাহাকে দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরন্বতী বলিয়া 
বর্ণনা করিয়া সমগ্র দেশবাসীর শক্তি, শ্রী ও জ্ঞানের প্রতীকম্বরূপা এক দ্বেবী- 
মৃতির কল্পন। কর! হইয়াছে । এই দেবী দেশের হিন্দু-মুঘলমান সকলেরই নমশ্যা, 
কারণ তিনি দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী_ তিনি দেশজননী । বঙ্কিমচন্দ্র এই দেঁশ- 
হননীরই বন্দন! গাহিয়াছেন। 

বন্কিমের কমলাকান্তও ছুর্গোঘসবের সময় মুন্ুয়ী ছুর্গা-প্রতিমার ভিতর দিয়া! 
দেশ-জননীকে প্রণাম জানাইয়াছে। “শারদীয়! প্রতিমা" হইয়া! উঠিয়াছেন 
“কমলাকান্ত-প্রস্থতি বঙ্গভমি”। ভ্াতি-্সম্প্রদায়-নিবিশেষে ছয়কোটি বঙ্গবাসী 
সকলেই তাহার সন্তান_সকলেরই নিকট তিনি পৃজ্যা, কারণ তিনি যে দেশ- 
জননী। কমলাকান্তের কল্পনায় দেবী দুর্গার এক অভিনব মৃতি উদ্ভাসিত। 
“এই মৃত্তিতে দেবী শুধু হিন্দুর দেবী নহেন, তিনি সকল বাঙ্গালীর মাতা, তিনি 
নববলধারিণী, নবদর্পে দপিণী, নবন্বপ্রদশিনী--এ মাতা শুধু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 
অগ্চনীশ্ন নহেন, দেঁশবিদেশী ভদ্রাভদ্র আসিয়। তাহাকে প্রণাম দিবে, ইহাকে 
পাইতে হইলে ইন্্রিয়াসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে, দ্বেষকে হত্যা করিতে হইবে, 
ইহার দাবী ভ্রাতৃবাৎসল্য ও পরের মঙ্গল সাধন। ইনি শুধু হিন্দুর দেবী নহেন__ 
ইনি স্থবর্ণযয়ী বঙ্গগ্রতিম1।২৯ 

বঙ্কিমচন্দ্রের বহু রচনায় হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতির প্রতি তাহার একট! বিশ্ষে 
প্রীতির স্বাক্ষর লক্ষ্য কর। যায়। ধেশ্মতন্ব' [১৮৮৮] ও “কুষ্ণচরিত্র [১৮৮৬] গ্রন্থে 
হিন্দুধর্মের নান! বিষয় লইয়! বিস্তৃত আলোচনা আছে, "দেবী চৌধুরাণী' ও 
“সীতারাম” উপন্যাস রচনার মূল উদ্দেস্ঠ হিন্দুধর্মের শিক্ষা প্রচার ; ইহা ছাড়া, 
বস্কিমের অনেক উপন্াসেই একজন করিয়। হিন্দু সাধুপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। 
হিন্দুজাতির বলবীর্য লইয়াও বঙ্কিম বহুস্থলে প্রশংসমান আলোচন। করিয়াছেন। 
ইহাতে স্বতঃই তাহার “হিন্দুত্ব-গ্রীতি'র পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার সেই 
“হিন্দৃত্ব-গ্রীতিঃকে একটা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে 
চলিবে না। “তাহার সেই হিন্দুতব-গ্রীতি হিন্দু-প্রীতিই নয়।”২২ বিশ্বজনের 
প্রতি প্রসারিত যে উদার গ্রীতিবোধ, তাহাই বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের ন্যায় একটি 
বিশিষ্ট জাতিকে শশ্রয় করিয়া উৎসারিত হইয়াছে । হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতি 
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লইয়া বঙ্কিম যে-দকল আলোচনা করিয়াছেন, তাহার “ভাষাই হিন্দু, কিন্তু তাহার 
মূল লক্ষ্য হইল মান্য । আসল কথা, মাগুষকে বঙ্কিমচন্দ্র অতি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে 
দেখিতেন এবং এইরূপ দেখিতেন বলিয়! সকল জাতির মধ্যেই তিনি মনুত্বাহ- 
মহিমার সন্ধান করিয়। গিয়াছেন। তিনি যেমন ধর্মপরায়ণ হিন্দুরাজার 
যশোপাখ্যান রচনা করিয়াছেন, তেমনই প্রঙ্গাবংসল মৃসলমান ভৃপতিরও 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। বঙ্গে পাঠান-শাসনের বর্ণনা দিতে গিয়া তিনি 
তাঁগর 'বাঙ্গালার ইতিহাস” প্রবন্ধে বলিতেছেন : 'পাঠানশাসনকালে বাঙ্গালীর 
মানসিক দীপ্চি অধিকতর উজ্জল হইয়াছিল। বিদ্যাপতি চন্তীদাস বাঙ্গালার 
শ্রেষ্ট কবিদ্ধপ্ণ এই সময়েই আবিভূ্ি ; এই লময়েই অদ্ধিতীয় নৈয়ায়িক গ্যায়- 
শান্বের নূতন সৃষ্টিকর্তা রঘুনাথ শিরোমণি ; এই সময়ে ম্মার্ততিলক রঘুননন ; 
এই সময়েই চৈতন্যদেব ; এই সময়েই বৈষণগোঙ্বামীদিগের অপর্ন গ্রন্থাবলী ॥ 
--ঠ৮তন্যদেবের পরগামী অপূর্ব বৈষণবসাহিতা | পঞ্চদশ ও ষোড়শ খ্রীষ্টশতাব্দীর 
মধ্যেই ইহাদিগের সকলেরই আবির্ভাব । এট দুই শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মানসিক 
জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জল হইয়াছিল, সেরূপ তৎপূর্েদ বা তৎপরে 
আর কখনও হু নাই ।+ 

বঙ্কিম হিন্নুকুলে জনাগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শেষ বয়সে হিন্দুধর্মে তাহার 
বিশেষ মতিগতি হইয়াছিল, কিন্তু তখনও ধর্মবিষয়ে তাহার কোনে! গৌঁড়ামি 
ছিল না। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন : "বর্গ জেলখানা নহে-_তাহার যে একটি বৈ 
ফটক নাই, একথা আমি মনে করি না। ধশ্ম এক বস্ত বটে, কিন্ত তাহার 
নিকটে পৌছিবার অনেক পণ আছে .. 1১২৩ বগুতঃ সকল ধর্মেই বঙ্কিমের 
শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু সকল ধর্মের চেয়ে যাহ বড় ধর্ম__সেই মানবধর্মই ছিল তাহার 
মূল আদর্শ । বঙ্কিমের সাহিতা-প্রতিনপ কমলাকাস্ত 'মন্তষ্যত্ব মিলিল কৈ? 
বলিয়া রোপন করিয়াছে । 

মনুষাত্বের যিনি পৃজারী-_মানুষের প্রতি যাহার নিঃসীম ভালবাসা, তিনি 
কথনও একট! বিশেষ জাতি বা সম্পদায়ের প্রতিনিধি হইতে পারেন না। 
বঙ্কিমের স্বজাতিগ্লীতি তাই খগ ক্ষুদ্র হইয়া আপনার চারিদিকে পরিথ। কার্টিয়া 
আত্মরক্ষা করিতে চাহে নাই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিকে [ “জাতি” অর্ধে 
এখানে সম্প্রদায়” ] তিনি এক অথণ্ড জাতীয় সততায় রূপায়িত দেখিতে 
চাহিয়াছেন। তিনি তাহার 'ভারত-কলঙ্ক” প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলিয়াছেন : “এই 
ভারতবর্ষে নানা জাতি । বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, 
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ধর্খের প্রভেদে, নানা ভাতি। বাঙ্গালি, পাঞ্জাবী; তৈলঙ্গী, মহারাষ্টী, রাজপুত, 
ডাঁঠ, হিন্দুঃ মুঘলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে? এই 
গশ্লের উত্তরে তিনি জাতীয় এক্য স্থাপনের কথা বলিয়াছেন। বলিয়াছেন £ 
..*লমুদায় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত ?, 

কিন্তু বঙ্কিমের এই জাতীয়তাবোধে যে মানব-গ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহ 
কেবল তাহার স্বদেশ ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমিত ছিল ন1। স্বদেশ প্রীতির মুকুরে 
বিশ্বগ্রীতিকে প্রতিফলিত দেখিয়্? বঙ্কিম মহামানবতার জয়গান করিয়] গিয়াছেন। 

বঙ্কিমের এই সর্বজনীন প্রীতিবোধ ও মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি অপরিসীম 
শর! আর এক দিকে সমাজের একটা গুরুতর অসাম্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি খুলিয়। 
দিয়াছিল। সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া একটা বাবধানের 
প্রাচীর খাড়! রহিঘাছে । অথচ নারী ও পুরুষ উভয়ই মানুষ, উভয়য়েরই সমাজে 
নিগ নিজ বিশিষ্ট স্থছন আছে। পুরুষ যে মন্গয্যত্ব অর্জন করিতে স্ক্ষম, 
নারীর পক্ষেও তাহার আপন ক্ষেত্রে সেইরূপ মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া সম্ভব । 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রগণ্শিল মননধারার উত্তরসাধক বঙ্গিমচন্দ্রের এই বিশ্বাস 
অটুট ছিল। জমাজ-জীবনে নার।র স্থান নির্ণয় করিতে গিয়া বঙ্কিম তাহার 
'প্রাচীন। এবং নবীন।” প্রবন্ধে বলিতেছেন £ “দ্বীগণ সংখ্যায় পুরুষগণের তুল্য 
ব। অশিক? তাহার! সমাজের অদ্দাংশ | তাহার! পুরুষগণের শুভা শুভবিধাযিনী 
হউন বা না হউন, তাহাদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি ; যেমন পুরুষর্দিগের 
উন্নতিতে সমাের উন্নতি, ঠিক সেই পরিমাণে স্ীজাতির উন্নতিতে সমাদের 
উন্নতি) কেন ন', স্ত্রীঞ্জাতি সমাঞ্জের অর্দেক ভাগ। স্্রা পুরুষের সমান 
ভাগের সমষ্টিকে সমাজ বলে ; উভয়ের সমান উন্নতিতে সমাজের উন্নতি ।+ কিন্ত, 
“সকল সমাভেই স্্জাতি পুরুষাপেক্ষ৷ অনুনত ; পুরুষের আত্মপক্ষপাতিতাই 
ইহার কারণ; পুরুষ বলিষ্ঠ, স্ত্রাং পুরুষই কার্ধ্যকর্ত। ; স্বীগাতিকে কাক্তে 
কাজেই তীাহাদিগের বাছুবলের অবীন হইয্া খাকিতে হয়। আত্মপক্ষপাতী 
পুরুষগণ, যতদূর আত্মস্থখের প্রয়োজন, ততদূর পধ্যন্ত স্ত্রীগণের উন্নতির পক্ষে 
মনোযোগী ; তাহার অতিরেকে তিলাদ্দ নহে ।” 

আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধবিয়। যে স্ত্রীপুরুষে বৈষম্য চলিয়া আসিয়াছে, বঙ্কিমের 
রচনায় তাহারও উল্লেখ দেখা যায়। উল্লিখিত প্রবন্ধে বন্ধিমচন্ত্র বলিতেছেন £ 
প্রাচীন কালের কথ। বলিতে চাহি না) তৎকালীন স্ত্রীজাতির চিরাধীনতার 
বিধি ; কেবল অবস্থাবিশেষ ব্যতীত স্ত্রীগণের ধনাধিকারে নিষেধ; স্ত্রী ধনাধি- 
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কারিণী হইলেও স্্বীর দান বিক্রয়ে ক্ষমতার অভাব; সহমরণ বিধি বহুকাল- 
প্রচলিত বিধবার বিবাহ নিষেধ; বিধবার পক্ষে প্রচলিত কঠিন নিয়মসকল, 
স্ীপুরুষে গুরুতর বৈষম্যের প্রমাণ । তংপরে মধ্যকালেও স্ত্রীজাতির অবনতি 
আরও গুরুতর হইয়াছিল। পুরুষ প্রভূ, স্্ী দাসী; ন্্ী বল তুলে, রন্ধন করে, 
বাটন। বাটে, কুটনা কোটে। বরং বেতনভাগিনী দাসীর কিঞ্চিৎ স্বাধীনভ' 
'আঁছে, কিন্ত বনিতা দুহিত। স্বসার তাহাও ছিল ন1।” 

উনবিংশ শতাবীর শিক্ষা-দীক্ষার গুণে স্মীজাতির এই অবস্থার পরিবতন 
ঘটিয়াছিল সত্য, কিন্তু বঙ্কিমের মতে তাহাতেও 'ধঙ্গীঘ্র যুবতীগণের” প্রকৃত 
উন্নতি স্থচিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র চাহিয়াছিলেন নারীকে মন্ুয্যত্বগুণে ভূষিত 
দেখিতে । বঙ্গীয় নারীগণ কর্মে ও ধর্মে উন্নত হুইগ়া! কল্যাণমক্্ী যুতিতে সমাজে 
বিরাজ করিবেন, ইহাই ছিল বঙ্কিমের একান্ত কামন। | তাহার সমকালীন বাগালা 
নারীসমাজে ইহার ব্যতিক্রম লক্ষা করিয়া তিনি সবিশেষ আক্ষেপ করিয়াছেন । 

নারীর সহজাত গুণের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের একট] বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ ছিল। 
রূপ অপেক্ষা গুণের বিচারেই তিনি নারীর প্রঞ্কত মূল্য নির্ণয় করিতে চাহিদ্লাছেন। 
€*সঙ্গতঃ "আ্ীলোকের রূপ? প্রবদ্ধে কমলাকান্তের জবাশীতে নারীর অচিরস্থায়। 
রূপ সম্বন্ধে বঙ্কিমের ব্যঙ্গাম্মক উক্তিটি লঙ্গশীয় : 'ন্লীলোকের সৌন্দর্ধ্যরূপ 
বুকৃড়ি চালের ভাত, প্রণয়-কল।পাতে ঢালিতে ঢালতে ঠাণ্ডা হইয়। যায়--আর 
কাহার সাধ্য খায়? শেষে বেশতৃষারূপ তেতুল মাখিয়। একটু আদর-লবণের 
ছিট। দিয়া, কোনরূপে গলাধঃকরণ করিতে হয়।, নারীর এই যে অপহ্থয়মান 
রূপলাবণা, ইহ। অপেক্ষ। মন্তুয়োচিত কয়েকটি গুণেই তাহার প্রকৃত পরিচয়। 
লেখক তাই নারীর রূপ্র কথা আর শুনিতে চাহেন না। নারীগ্গাতির বিবিধ 
গুণের কথ স্মরণ করিয়া! তিনি বলেনঃ "আমি শুনিতে চাই ষে, নারীজাতির 
রূপাপেক্ষা শত গুণে, সহম্ত্র গুণে, লক্ষ গুণে, কোটী গুণে মহতেের গুণ আছে। 
আমি শুনিতে চাই যে, তাহারা মুত্তিমতী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতি । ধাহারা 
দেখিয়াছেন যে, কত কষ্ট সহ্য করিয়া! জননী সন্তানের লালন পালন করেন, 
ধাহার। দেখিয়াছেন যে, কত যত্নে মহিলাগণ পীড়িত আত্মীয়বর্গের সেব! 
স্শয। করেন, তাহার। কামিনীকুলের সহিষুতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। 
ধাহারা কখন কোন স্ুন্দরীকে পতি পুন্রের জন্য জীবন বিসঞ্জন, ধর্মের জন্য 
বাহৃস্থথ বিসঙ্জন করিতে দেখিয়াছেন, তাহার! কিয়দর বুছিয়াছেন যে, কিরূপ 
প্রীতি ও ভক্তি স্ত্রীহদয়ে বসতি করে 


৪১৬ | উনবিংশ শতাবীর 


বঙ্ধিমের বিভিন্ন উপন্থালেও নারীর রূপ অপেক্ষা গুণেরই অধিক মূল্য দেওয়। 
হইয়াছে । “বিষবৃক্ষ” [১৮৭৩] ও 'কুষ্ণকান্তের উইল? [১৮৭৮]-এই ছুইটি 
উপন্তাসে হুূর্যমুখী ও ভ্রমর তাহাদের নারীহলভ গুণেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। রূপতৃষাতুর নগেন্দ্রনাথ প্রথমযৌবন। কুন্দের দেহকান্তি দেখিয়া উম্মত 
হইয়। উঠিয়াছিল. সাধবী স্ত্রী সুর্যমুখীর অমর্াদ| করিতেও সে কুন্ঠিত হয় নাই। 
কিন্তু কূর্যমুখীর প্রেম, সহিষ্ণুতা ও আত্মত্যাগ নগেন্দ্রনাথকে আবার স্থধমূখীর 
নিকট ফিরাইয়া আনিয়াছে। রোহিণীর রূপে মুগ্ধ গোবিন্দলাল বিন! অপরাধে 
সরলা বালিকাবধূ ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়াছিল । 'ভাবিয়াছিল £ “এ (ভ্রমর ) 
কালো । রোহিণী কত স্থন্দরী ' এর গুণ আছে, তার রূপ আছে। এত কাল 
গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব ।+ কিন্তু “রূপের সেবা” 
গোবিন্দলালকে বেশীদিন তৃপ্ত রাখিতে পারে নাই । রূপমোহ কাটিয়। গেলে 
তাহাকে আবার ভ্রমরের নিকট ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল । গোবিন্দলালের 
বিদায়কালে অভিমানিনী ভ্রমর তাহার শ্বাধিকার বিস্তার করিয়! বলিয়াছিল £ 
“বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর।-_কিন্তু মনে রাখিও, উপরে 
দেবতা আছেন। মনে রাখিও-_ একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে 
হইবে ।.-*".এখন যাও, বলিতে উচ্ডা হয়, বল যে, আর আসিব না। কিন্তু 
আমি বলিতেছি-_ আবার আপিবে- আবার ভ্রমর বলিগ়া ডাকিবে-_-আবার 
আমার জন্য কার্দিবে।' মৃত্যুপথযাত্রিনী ভ্রমরের শয্যাপার্শে আসিয়। গোবিন্দ- 
লালকে তাহার আত্মকত অপরাধের জন্য সত্যই কাদিতে হঈয়াছিল। রূপ 
অপেক্ষা গুণই চিরভাম্বর হইয়া রহিল। 

নারীর প্রেম, প্রীতি ও ব্যক্তিত্বমতিম] যুগে যুগে বনু বিপখগামী পুরুষকে 
কল্যাণের পণে ফিরাইয়! আনিয়াছে । পুরুষ যখন পথভ্রষ্ট হইয়াছে, নারী তখন 
পথের পাশে দাড়াইয়৷ শুধাইয়াছে £ পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ? নারীর 
প্রন্দশিত পথে পুরুষের যাত্রা সফল হইয়াছে-_নারীর সাহাষ্য ও সহানুভূতি 
পুরুষকে চলার পথে প্রেরণা যোগাইয়াছে। পুরুষের জীবনযাত্রায় নারীর এই 
আন্বকূল্যের কথা বঙ্কিম-সাহিত্যে সহজ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে । “*.'স্্রী- 
লোকের সম্মতি এবং সাহায্য ব্যতীত সংসারের কোন গুরুতর কাঁধ্য সম্পন্ন হয় 
না। গহন! গডান ও গোরু কেনা হইতে ফরাসিস্‌ রাগ্ধ্যবিপ্লব এবং লুখরের 
ধর্মবিপ্লব পর্যন্ত সকলেই সত্রীসাহায্যসাপেক্ষ | ২৪ 

নারী অবলা--সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা! নারীর শক্তি ও সাহস অনেক কম, 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত ৩১৭. 


ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু জীবনের চরম প্রয়োজনে এই অবলা 
নারীও অনেক সময় অমিত বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র নারীর সেই 
বীর্ষময়ী যুতিও তুলিয়! ধরিয়াছেন। বঙ্ধিমের “বিমল” স্বামিহত্যার প্রতিশোধ- 
কল্পে অতুলনীয় সাহসের পরিচয় দিয়াছে। নৃত্যগীতমূর সভাকক্ষে পাঠান সুলতান 
কতলু খাঁকে ছুরিকাহত করিয়। দেখাইয়। দিয়াছে, বাঙালী নারীর কুন্থমকোমল 
দেহেও ফণিনীর বিক্রম লুকাইয়া আছে। বঙ্কিমের “শান্তি” নবীনানন্দ সাগরিয়া 
পুরুষের মতোই বলবিক্রম দেখাইগ়াছে; সত্যানন্দের দেওয়। শক্তি-পরীক্ষার 
ধন্কে গুণ যোজনা করিয়। সে পুরুষ-ছূর্লভ শক্তির পরিচয় দিয়ছে। তাহার সাহস 
ও চাতুর্যের নিকট কাঞ্চেন টমাসের মতো ঈ'দরেল ইতরাঁছ-সেনাপতিও হতপ্রভ। 

পুরুষ হইলেই সে নারী অপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে না। 
মন্তস্বাত্বই মানুষকে প্রকৃত শ্রদ্ধার আসনে বসাইয়। দেয়। যাহার মন্যাত্ধ আছে, 
সে নারী হইলেও “অবলা, নয় ; যাহার তাহা নাউ, সে পুরুষ হইলেও “নারী । 
পন্ধিম-থ্ট আফিমখোর কমলাকান্থ এই নারী-পুরুষ-বিচারের বিভ্রমে পড়িয়! 
প্রশ্ন করিতেছে £ 

“যে ওয়াজিদালিশাহ| সক্ষৌ নগরী হইতে স্বচ্ছন্দে চতুর্দেলারোহদে 
মুচিখোলায় আগমন করিয়া, হংস হংসী কপোত কপোতী লইয়। ক্রীড়া! করেন, 
গোলাপ সহিত বারি-হদে নিতা অন করিয়া, স্বীয়াচুরূপী পিগ্ুরস্থ বুলবুলিকে 
সম্বত পলানন প্রদ্দান করেন, তিনি হি না শী? এব যে মহিষী দেশ-বাৎসল্যে 
এঁহিক স্থখ সম্পত্তি বিসজ্জন করিয়া-_রাজপুরষগণের শরণাপন্ন হওয়াপেক্ষা 
ভিক্ষান্ন শ্রেয়ঃ বোধে, নেপালের পর্বতীয় প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছেন, তিনি 
শীনাহি?? [চন্দ্রালোকে] 

উনবিংশ শতাব্দীর নারীজাগরণ-আন্দোলন বঙ্কিম ও মধুক্ছদনের হাতে 
সাহিতাক সিদ্ধি লাভ করিয়াছে । বঙ্ধিম তথা মধুস্দন বাঙলাসাহিত্ে 
কোমলে-কঠোরে গড় মহীয়সী নারীমূতি অঙ্কন করিয়া নারী-পুরুষের 
চিরপ্রচলিত বৈষম্যকে রূঢ় আঘাত হানিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় নারীর প্রতি 
শ্রদ্ধা প্রকাশে বহ্কিমের মনোভাব ছিল আরও একটু অগ্রসর । কথাচ্ছলে 
একবার শ্রীশচন্ত্র মজুমদারের নিকট তিনি বলিয়াছিলেন : “এদেশে স্বীরাই 
মানুষ, সে কথ। আমি একবার বুঝাইবার চেষ্টা পেয়েছি। ইউরোপের যত 
মনশ্বিনী স্ত্রীর কথাই বল, ঝান্সীর রাণীর চেয়ে কেহ উচ্চ নহে। রাঁজনী তিক্ষেত্রে 
“অমন নায়িকা আর নাই। ইংরেজ সেনাপতি রাণীকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়! 


৩১৮ উনবিংশ শতাব্দীর 


বলিয়াছিল, 'প্রাচ্যদিগের মধ্যে এই একমাত্র স্ত্রীলোক-পুরুষ | আমার ইচ্ছ। 
হয়, একবার সে চরিত্র চিত্র করি, কিন্ত এক 'আনন্দমঠেই সাহেবের! চটিয়াছে, 
তা হলে আর রক্ষ। থাকবে না।”২৫ 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নারীজাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তিসাধনের কণা 
বাঙালীর চিন্তাক্ষেত্রে এক্টটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল । বঙ্কিম- 
সাহিত্যে সেই চিস্তারই পরিণত ফসল। বঙ্কিমের লেখনী বাঙালী নারীর 
জীবনের বিভিন্ন সমস্যাকে স্পর্শ করিয়াছে। 

প্রাচীন এ মধা-যুগের বাঙলায় নারীকে উপযুক্ত শিক্ষা লাভের সুযোগ দেওয়া 
₹ইত না। তাহাকে অবরোধবাসিনী করিয়া কেবল পুরুষের সেবাকার্ষেঈ 
নিষুত্ত রাখ! হঈত। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য-সংশ্রবের ফলে এদেশে 
নারীশিক্ষার প্রয়োছ্ছনীয়ত1 অনুভূত হইতে থাঁকে। ইহার ফলে পুরুষের ন্যাক় 
নারীকেও যখোপযুক্তরূপে শিক্ষিত করিয়া তোলার ব্যবস্থা আরম্ভ হয়। 
ধিদ্যাসাগর ৪ ব্রাক্ষসমাজীরা এই বিষয়ে বিশেষ তৎপর হইয়া উঠেন। 
নঙ্কিমচন্দ্রও বিসয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। উপযুক্ত 
শারীরিক ও মানসিক শিম্ষী লানের সুযোগ পাইলে নারীও যে আদর্শ মনত 
অর্জন করিতে পারে, বঙ্কিমের “দেবী চৌধুরাণী' তাহাই প্রচার করিতেছে। 
সাধারণ বাাঁলী ঘরের মেয়ে প্রফুল্ল ভবানী পাঠকের অধ্যাপনায় পাচ বংসরে 
ব্যাকরণ, ভট্টিকাব্য, অভিধান এবং রঘু, কুমার, নৈষধ. শকুস্তল। প্রভৃতি কাঁবাগ্রন্থ 
আয়ত্ত করিল-_ সাংখ্য এবং বেদান্তেরও কিছু কিছু শিখিল-_যোগশাস্ত্র 'অধায়ন 
করিল, এবং সর্শশেষে 'সর্বগ্রন্থশরে্ঠ শ্রীধস্তগবদগীতা"য় জ্ঞান লাভ করিল। এই 
পাঁচ বংসরেই আবার সে উন্দট্রিয়সংযম শিখিল-_মলযুদ্ধে পারদশিনী হই 
উঠিল। অবশেষে বন্ছজনমান্যা 'দেবী চৌধুরাণী* হইয়। সর্ববিধ জ্ঞানচর্চার চরম 
নিদ্ধি লাভ করিল। প্রফুল্লের এই শিক্ষাপর্বের অবতারণা করিয়! বস্িমচন্জ্ 
ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, জ্ঞানার্জনের যোগ্যত। পুরুষের ন্যায় নারীরও 
সাছে__নাই কেবল সেই যোগ্যতা! প্রকাশের অধিকারটুকু ) এই বিষয়ে পুরুষ 
ও নারীর মধ্যে অধিকার-সাখা স্থাপিত হইলে পুরুষ অপেক্ষ। নারী কোনমতেই 
হেয় প্রতিপন্ন হইবে না। 

বহুনিন্দিত কৌলীন্তপ্রথ। এক সময়ে বাঙালী নারীর জীবনে চরম অভিশাপ 
হইয়! দীড়াইয়াছিল। কুলীনত্বের অধিকারে এক-একভন পুরুষ বন নারীর 
পাণিগ্রহণ করিতেন এবং তাহাদের প্রায় সকলেরই নিকট তিনি নাষেমাত্র স্বামী 
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হইয়া বিরাজ করিতেন, আর বিবাহিত জীবনের পর্বন্থখ হইতে বঞ্চিত হইয়া এই- 
সব কুলীনপত্বী কেবল ছুঃখ ও লাঞ্ছনাই ভোগ করিত। নারীত্বের এই অপমান 
ঘুচাইবার জন্য উনিশ শতকে বিগ্ভাসাগর-প্রমুখ মনীষীরা বিশেষভাবে সচেষ্ট 
হইয়াছিলেন। বঙ্বিমচন্দ্রও সাহিত্যের মাধ্যমে নারীভীবনের এই সমস্যাটি 
তুলিয়া ধরিয়া ইহার সমাধান কামন! করিয়াছেন। বঙ্গিমের প্রফুল্ল” চাদমূখী 
হইয়াও কুলীনপত্বী বলিয়া! “পোড়ারমুখী*_ বিনা অপরাধে সে স্বামিগৃহ হইতে 
বিতাড়িত! । বঙ্কিমের 'কপালকু গুলা” [১৮৬৬] উপন্যাসে শ্ঠামান্বন্দরী এক চির- 
বিরহিনী কুলীনপত্বী। ভ্রাতৃগৃতে নবপরিণীতা ভ্রাতৃজগায়ার সহিত আমরা শ্যামা- 
স্থনরীকে রহস্যালাপ করিতে দেখি। কিন্তু ্যামাহুন্দরীর মুখের হাসির অন্তরালে 
রহিয়াছে বুতুক্ষু অন্তরের অতৃপ্ত ক্ষুধা ।*..তিনি স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিতা 
কুলীনপত্রী। ভ্রাতৃবধূর সহ্তি রহস্তালাপের ভিতর দিয়াই বঙ্কিম স্থকৌশলে 
াহার জীবনের ইতিহাসের এই বিষাদপূর্ণ অধায়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছেন".,২৬ “কখনও ফুল হইয়া ফুটি নাউ? বলিয়া শ্যামাসন্দরী 
যে বিলাপোক্তি করিয়াছেন, তাহাতে নারীঘাতী কৌলীন্তপ্রথার প্রতি একট। 
গভীর 'নুযোগের স্থুর প্রকাশ পাইয়াছে । 

বিবাহব্যাপারে শ্বেচ্ছানির্বাচনের কথ] বাগালী “ময়ে কখনও স্বপ্রেও ভাঁবিতে 
পারিত না। যাহার হাতে পিতামত] মেয়েকে পিয়া দিতেন, মেয়ের তাহাকেই 
পরম দেবতা” বলিয়া গ্রহণ করিতে হইত | কিন্ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহার 
ফল দ্াম্পত্যজীবনকে বিষাদময় করিয়া তুগিত। কখনও কখনও বয়সের 
অস্বাভাবিক তারতম্যবশতঃ গৃহিনী “সচিব-সখী+ ন! ইয়া কেবল ধর্মপত্বীর 
ভূমিকায় গুরুভার-পীড়িত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইত, কখনও ক] স্বামীর 
অযোগ্যতার লাঞ্নায় স্ত্রীকে জীবনভর বিষগ্ন হইয়া থাকিতে হইত। শাঙালী 
নারীর এই দুঃসহ ছুধিপাকের দিকেও বঙ্কিম অঙ্ুলিসংকেত করিয়াছেন। 
বঙ্কিমের সন্ধানী দৃষ্টি ইহ স্পইই লক্ষা করিয়াছিল যে, দাম্পত্াপ্রণয়ে বয়ন এবং 
রুচির একটা €বশেষ ভূমিক! আছে। চন্দ্রশেখর ও টৈবলিনীর অপরিত্ৃপ্ণ 
দাম্পত্যজীবনের চিত্র আকিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই সভাটি প্রমাণ করিতে 
চাহিয়াছেন [ 'চন্দ্রশেখর+_-১৮৭৫ 11 বত্রিশ-অতিক্রান্ত পণ্ডিত চন্দ্রশেখর শর্ষী 
আট বছরের বালিক1 শৈবলিনীকে তিনি বিবাহ করিয়া দরে আনিলেন। তাহা 
ছাঁড়া, তিনি শুফ জ্ঞানতাপস--গভীর রাত্রেও বিগ্যালোচনায় ব্যন্ধ। থাকেন, 
শৈবলিনীর হৃদয়দারে একটুখানি থামিয়! দীড়াইবার ঠাার সময় নাই। ইহার 


৩২০ উনবিংশ শতাববীর 


ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। বিবাহের আট ঘৎসর পরেও দাম্পত্যজীবনে 
স্বিরতা আসিল না। সগ্-উত্তিন্নযৌবনা শৈবলিনীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া প্রৌঢ় 
চন্জ্রশেখর অশ্রুমোচন করিতেন । ভাবিতেন £ হায়! কেন আমি ইহাকে 
বিবাহ করিয়াছি। এ কুস্থম রাঁজমুকুটে শোভ। পাইত- শাস্ত্রানুশীলনে ব্যন্ত 
ব্রাহ্মণ পপ্ডিতের কুটীরে এ রত্ব আনিলাম কেন? আনিয়া আমি স্থুখী হইয়াছি, 
সন্দেহ নাই । কিন্ত শৈবলিনীর তাহাতে কি স্বখ ? আমার যে বয়স, তাহাতে 
আমার প্রতি শৈবলিনীর শন্রাগ অসম্ভব-_-অথবা1 আমার প্রণয়ে তাহার 
প্রণয়াকাজ্ষ! নিবারণের সম্ভাবনা! নাই | বিশেষ, আমি ত সর্বদা আমার গ্রন্থ 
লইয়! বিব্রত ; আমি শৈবলিনীর স্থখ কখন ভাবি? আমার গ্রস্থগুলি তুলিয়' 
পাঁড়িয়া, এমন নবযুবতীর কিস্তুখ? আমি নিতান্ত আত্মস্থখপরায়ণ_-সেই 
জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল ।""*"*"এই স্থকুমার কুস্থমকে কি 
অতৃপ্ত যৌবনত'পে দগ্ধ করিবার জন্যই রুন্তচাত করিয়াছিলাম ?, 

সতাই চন্দ্রশেখর শৈবলিনী-কুস্থ্মকে বৃস্তচ্যত করিয়া গুরুতর অপবাধ 
করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখরের বিষয়-বিমৃখ, পাঠনিরত চিত্রব্ুতিতে শৈঝলিনী 
তাহার প্রণয়তৃষ্ণ-নিবারণের বিশেব সুযোগ পায় নাই ।২৭ খৈবলিনীর 
্বামিস্থখবঞ্চিত নারীহ্দয় বাল্যপ্রণয়ী প্রতাঁপকে ঘিরিয়৷ স্বপ্রের জাল রচনা 
করিত। অবশেষে প্রতাপকে লাভ করিবার চন্য সে "গৃহত্যাগিনী” হইল। 
ননদিনী “সুন্দরী” তাহাকে ঘরে ফিরাইয়! আনিতে গেলেও সে আসিল ন1। 
কারণ “কি স্থুখে, কোন স্থখের আশায়” সে ঘরে ফিরিয়। যাইবে? বেদগ্রামে 
স্বামিগৃহে থাকিয়াও সে ভাবিত £ “যদি পিতৃমাতৃকুলে কাহারও অনুসন্ধান পাই, 
তবে তাহার গৃহে গিয়া থাকি ।-_-নচেৎ কাশী গিয়া! ভিক্ষ। করিয়া খাইব - নচেং 
জলে ডুবিয়া মরিব।” প্রণয়স্থখ-বিরহিতা শৈবলিনীর এই মর্মবেদনাই তাহাকে 
ঘর ছাড়াইয়। পথে বাহির করিয়। দিয়াছিল। পথে পথে সে বৃতুক্ষ হৃদয় লইয় 
থুরিয়৷ বেড়াইয়াছে-“প্রতাপকে অবলম্বন করিয়া নারীজীবনের একট কিছু অর্থ 
খুঁজিতে চেষ্টা করিয়াছে । যখন শেষ পর্যন্ত তাহাও মিলিল না, তখন তাহার 
বিদ্রোহী নারীহদয় স্বামীকে প্রশ্ন করিয়াছে : “এক বৌটায় আমরা ছুইটি ফুল, 
এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম-_ছি'ড়িয়। পৃথক করিয়াছিলেন কেন ?' 

নীতিবিদ্‌ বঙ্কিম কুলত্যাগিনী পাপিষ্ঠ] শৈবলিনীকে কঠোর শাস্তি দিয়াছেন 
--শৈবলিনীর চরিত্র বর্ণনা! করিয়া! লেখনী কলুধিত হইল যনে করিয়াছেন, কিন্ত 
শিল্পী বঙ্কিমের চক্ষু ছুইটি এই বঞ্চিতার বেদনায় অশ্রভারাক্রান্ত হইয়া 
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উঠিয়াছে। “আজি হইতে শৈবলিনী মরিল”_-ইহা! কেবল দর্বস্থখ-বঞ্চিতা 
শৈবলিনীর মর্মস্তদ বিলাপ নতে, মানবদূরদী বঙ্কিমের একটি করুণ দীর্ঘশ্বাসও 
ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে । 

বঙ্কিমের এই সমবেদনার স্পর্শ লাগিয়াছে রূপসী লবঙ্গলতার [ “রজনী” 
--১৮৭৭ ] জীবনেও । লবঙ্গলতার স্ুস্থির জীবনযাত্রার বর্ণন৷ দিয়াও বঙ্কিম 
দেখাইয়্াছেন যে, জীবনব্যাপী সতীত্বধর্ম পালনের অটল দৃঢ়তার আড়ালে 
লবঙ্গলতার অবচেতন মনে একটা বেদনাময় অস্থিরত। লুকাইয়1 ছিল। ছুর্বল 
মূহুর্তে তাহাই লবঙ্গলতাকে পীড়। দিয়াছে__-তাহাকে অশ্রুসিক্ত করিয়াছে । 

লবঙ্গলতা বৃদ্ধ রামসদয়বাবুর তরুণী ভার্যা। রামসদয়বাবুর বয়স তেষটি 
বছর, লবঙ্গ উনিশ বছরের যুবতী । কিন্তু ইহার জন্য লবঙ্গলতার দৃশ্ঠতঃ কোনে। 
ক্ষোভ ছিল না। “.....তিনি বাস্তবিক পিতামহের তুল্য সেই স্বামীকে 
ভালবাসিতেন-_ কোন নবীন! নবীন স্বামীকে সেরূপ ভালবাসেন কি না 
সন্দেহ। ভালবামিতেন বলিয়া, তাহাকে নবীন সাজীইতেন-_-আপন হস্তে 
নিত্য শুভ্র কেশে কলপ মাখাইয়া কেশগুলি রঞ্তিত করিতেন। যদি রামসদক় 
লজ্জার অনুরোধে কোন দিন মলমলের ধুতি পরিত, স্বহস্তে তাহ! ত্যাগ করাইয় 
কোকিলপেড়ে, ফিতেপেড়ে, কক্কাপেড়ে পরাইয়া দিতেন". | রামসদয় প্রাচীন 
বয়সে, আতরের শিশি দেখিলে ভয়ে পলাইত--লবঙ্গলতা।, তাহার নিক্রিতাবস্থায় 
সর্বাঙ্ছে আতর মাখাইয়া দিতেন ।..'রামসদ্য় নাক ডাকিলে, লবঙ্গ ছয়গাছ। 
মল বাহির করিয়া, পরিয়া ঘরমম্ন ঝম্ঝম্‌ করিয়া, রামস্দয়ের নিত্র। ভাঙগিয়। 
দিত ।? 

এই যে বুদ্ধ স্বামীকে নবীন বেশে সাজাইয়! নবীন করিয়া তোলার চেষ্টা, 
ইহার পিছনে যেমন গভীর ভালবাস! রহিয়াছে, তেমনই রহিয়াছে মনের মতে। 
জিনিসটি ন! পাওয়ার একট ক্ষীণ বেদনাবোধ। বয়সের বিপুল তারতম্যকে 
অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিয়া! পাতিত্রত্যধর্মকে এখানে বার বার হুচোট 
বাওয়ার দায় হইতে রক্ষা কর] হইয়াছে । এই জন্যই লবঙ্গলতার এই সধত্বরক্ষিত 
স্বামিপ্রেম বাল্যপ্রণয়ী অমরনাথের সান্নিধ্যে মুহূর্তের জন্য একটু বিশ্রস্ত হইয়। 
পড়িতে চাহিয়াছে। যৌবনের দ্বারদেশে আসিয়া অমরনাথের যে গভীর 
ভালবাস! সে পাইয়াছিল-_অমরনাথের সহিত তাহার বিবাহের কথা উঠিলে যে 
ভীরু প্রেম সেদিন সলজ্জ শালীনতার আশ্রয় লইয়াছিল, তাহা৷ 'ভবানীনগরের 
রামসায় মিত্রঁ আসিয়া একেবারে নিশ্চিহ করিয়া ফেলিতে পারে নাই। 

১ 


৩২২ উনবিংশ শতাব্দীর 


ক্ষণিকের ছুর্বলতায় তাহা অমরনাথের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নিভৃত 
অবসরে অমরনাথের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া লবঙ্গলতা হঠাৎ উচ্ছৃদিত আবেগে 
বলিয়। ফেলিয়াছে £ “তুমি আমার কে? তা তজানিনা। এ পৃথিবীতে তুমি 
আমার কেহ নও। কিন্ত যর্দি লোকান্তর থাকে-_-১, লবঙ্গলতা আর বলিতে 
পারে নাই। কিন্তু তাহার নাবল! এই কথাটিতে ষে অমরনাথকে একধিন- 
না-একদিন নিবিড় করিয়। পাওয়ার বানন। উন্মুখ হইয়৷ উঠিয়াছে, তাহা। বুঝিয়। 
লইতে কাহারও দেরি হয় না। নারীর একনিষ্ত। রক্ষার তাগিদে ইহলোকে 
যে অগপ্রাপনীয়, লবঙ্গলতার প্রেমিক হৃদয় তাহার আশা একেবারে পরিত্যাগ 
করিতে পারে নাই--লোকান্তরের অনুকূল পরিবেশে তাহাকে লাভ করিবার 
একটা গোপন সাধ পোষণ করিয়াছে । বঙ্কিমের সংবেদনশীল কবিচিত্ত লবঙ্গের 
এই ম্বপ্নসাধকে উপেক্ষা করিতে পারে নাই । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাওলাদেশে স্ব্ী-স্বাধীনতার আন্দোলন 
বিশেষভাবে দানা বাধিরা উঠে। সমাজের সর্বস্তরে স্ত্রীপুরুষে অধিকারসাম্য 
স্থাপনের প্রতি এই সময়ে বাঁওলার শিক্ষিত মহলে যথেষ্ট প্রবণতা লক্ষিত হয়। 
তাহারই একটি বিশেষ ফল-_পরিণয়-বন্ধনে পুরুষের ন্যায় নারীরও মতপ্রকাশে 
শ্বাধীনতা। বঙ্কিম-সাহিত্য এই যুগ-দাবিকে নানাভাবে উপস্থাপিত করিয়াছে । 
কখনও শৈবলিনী ও লবঙ্গের বঞ্চিত হৃদয়ের আলেখ্য চিন্তিত করিয়া, কখনও বা 
রাধারাণী ও রজনীকে পতিনির্বাচনে স্বীয় মত প্রকাশের স্থযোগ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 
নরনারীর সর্বাপেক্ষা বড় সম্পর্কটি স্থাপনে অধিকারসাম্য কামনা করিয়াছেন। 
বঙ্কিমের সাম্যচিন্তার ইহ1 অন্যতম ফল। 

বঙ্কিম-পূর্ব যুগ হইতেই নারী-পুরুষের জীবন-প্রতিবেশ রচনায় সমরূপ 
সামাজিক বিধানের প্রয়োজনীয়তা অন্থভূত হইতে থাকে । ইহার ফলে 
বালবিধবার্দের শোচনীয় অবস্থার প্রতি অনেকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। মৃতদার 
পুরুষের পুনরায় পত্রীগ্রহণের প্রচলিত সামাজিক রীতির সহিত সমতা রাখিয়। 
বিধবার্দেরও পুনবিবাহ দেওয়ার আন্দোলন চলিতে থাকে । বিগ্যাসাগর ও 
ব্রাহ্মদমা্জের বিভিন্ন নেতারা এই আন্দোলনকে প্রবল হইতে প্রবলতর করিয়। 
তোলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়ও এই আন্দোলনের ছাপ স্পষ্ট। 

বঙ্কিমচন্দ্র বিধবাদের উপর অনুষ্ঠিত সামাজিক গীড়নের তীত্র নিন্দ। 
করিয়াছেন। যুগপ্রচলিত নিষ্ঠুর বৈধব্য-প্রথার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন £ 
“আট বংসরের কুমারী কন্ঠ বিধব] হইয়াছে, যে ব্রদ্মচধ্যের সে কিছু জানে না, 
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যাহা ষাট বৎসরের বুড়ারও দূরাচরণীয়, সেই ত্রহ্মচর্য্যের পীড়নে পীড়িত করিয়! 
'তাহাকে কাদাইতে হইবে, আপনি কাদিতে হইবে, পরিবারবর্গকে কাদাইতে 
হইবে, নহিলে ধশ্শ থাকে ন11,২৮ বিধবা-ধিবাহ সম্বন্ধে বন্কিমের অভিমত £ 
“নকল বিধবার বিবাহ হওয়া কাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত 
বিবাহে অধিকার থাক! ভাল।".যদি পুরুষ পত্বীবিয়োগের পর পুনর্ধবার দার- 
পরিগ্রতে অধিকারী হয়, তবে সাম্যনীতির ফলে স্ত্রী পতিবিয়োগের পর অবশ্ঠ, 
ইচ্ছা! করিলে, পুনর্বার পতিগ্রহণে অধিকারিণী।”২৯ 
“বিষবৃক্ষ' ও “কুষ্কান্তের উইল” বঙ্কিমের এই ছুইখানি উপন্যাসে বাল- 
বিধবার কাহিনী স্থান পাইয়াছে। প্রথমটিতে বঙ্কিম প্রেমবিহবলা বিধব। 
কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিয়াছেন, দ্বিতীয়টিতে বৈধব্যভারপীড়িতা রোহিণীর অসংষত 
প্রেমাভিলাষের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন । উভয় ক্ষেত্রেই তিনি দেখাইয়াছেন 
যে, বিধবার রক্তমাংসের শরীরে অপরাপর পাচঙ্গনের মতোই প্রেমতৃষ্ণ সহজাত। 
সমাজবিধি ইহাক্ষে অবদমিত করিয়া রাখিতে চাহিলেও বাস্তবিক পক্ষে ইহা! 
অস্বীকার করা যায় না। 
ৰা কুন্দ বাঁলব্ধিবা। তারাচরণের সহিত কুন্দর বিবাহ একটা আকস্মিক 
ব্যাপার। ইহাতে না তারাঁচরণ, না কুন্দ, কাহারও মনে একটু দাগ কাটিতে 
পারে নাই।৩০ অতএব বিবাহের তিন বৎসর পরে যখন কুন্দ বিধব। হইল, 
তখন পূর্বপতির স্থতিতে নে এমন কিছুই পাইল না, যাহা লইয়া সমগ্রটা জীবন 
অতিবাহিত করিতে পারে । তাহার নারীহৃদয়ে যে প্রেমের ফুল ফুটিয়াছিল, 
ভাহা কুঁড়ি হইতেই নগেন্দরমুখী। কলিকাতায় “বৃহৎ নীল ছুইটি চক্ষু" মেলিয়া 
দে অবাক বিস্ময়ে নগেন্দের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত ; তারাচরণের সহিত 
শুভদৃষ্টিতে সে চস্ক অন্যথাঁচরণ করে নাই। বিধবা হইলেও কুন্দর এই সরল ও 
স্বাভাবিক প্রেমের প্রতি বঙ্কিম অশ্রদ্ধ! প্রকাশ করেন নাই। নগেন্দরের সহিত 
কুন্দর পরিণয় ঘটাইয়া এই প্রেমকে তিনি স্বীকৃতি জানাইয়াছেন। নগেম্্রনাথের 
মতে। “চিত্সংষমে অপ্রবৃত্ত” ব্যক্তির অসংঘত প্রণয় যে সংসারে বিষবৃক্ষের বীজ 
বপন করে এবং তাহার ফল যে কখনও মঙ্গলজনক হয় না, ইহ! দেখাইবার 
জন্য বঙ্কিম শেষ পর্যস্ত কুন্দনন্দিণীর মৃত্যু ঘটাইয়াছেন সত্য, কিন্ত তখনও এই 
বালবিধবার স্বার্থহীন অনাবিল প্রেমের প্রতি তাহার সহানুভূতির অভাব দেখা 
যায় নাই।৩১ কুন্দর মৃত্যুতে “অপরিস্ফুট কুন্দকুন্ুম শুকাইল” বলিয়া তিনি যে 
আক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে তাহার মনের গভীরতম প্রদেশে সঞ্চিত মানবিক 
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অন্থভূতির স্বতংস্ফৃর্ত প্রকাশ লক্ষ্য কর] যায়। কল নীতিবোধকে অতিক্রম 
করিয়া! ইহা আমাদিগকে বালবিধবার করুণ পরিণতি সম্বন্ধে ভাবাইয়া। 
তোলে। 

রোহিণীর চরিত্রটিও আমাদের নিকট বালবিধবার অভিশগ্। জীবনের চিত্র 
তুলিয়া! ধরে। রোহিণী “অল্প বয়সে বিধব। হইয়াছিল” । সে রূপমী--তাহার 
রূপ উছলিয়া পড়ে। কিন্তু এই বূপের ডালি লইয়৷ ভরা! যৌবনে সে নিঃসঙ্গ 
জীবন যাপন করিতেছে ৷ তাহার এই নিঃসঙ্গতা মাঝে মাঝে তাহাকে বিদ্রোহী 
করিয়া তোলে। মনে তাহার প্রশ্ন জাগে ; ***ণকি অপরাধে এ বালবৈধব্য 
আমার অদুষ্টে থটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ 
করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীর কোন স্ুখভোগ করিতে পাইলাম না। কোন্‌ 
দোষে আমাকে এ রূপ যৌবন খাঁকিতে কেবল শু কাষ্ঠের মত ইহজীবন 
কাটাইতে হইল?” হিন্দুসমাজ এ প্রশ্নের কোনে উত্তর দিতে পারে নাই 
পারিয়াছে কেবল কঠোর অনুশামন প্রচার করিয়। প্রশ্নকারিণীর কণ্ঠ রুদ্ধ 
করিতে । কিন্ত সামাজিক অন্ুশাসন মানুষের বাকৃশক্তি কাড়িয়া লইলেও 
হৃদয় তাহা শুনিবে কেন?,. রোহিণীর বিপ্রোহী হৃদয়ও তাহা শুনিতে চাহে 
নাই। “যাহা অপরে দুর্ভাগ্য বলিয়। মনে করিত তাহাকে সে অবিচার বলিয় 
অগ্রাহহ করিতে চাহিয়াছে এবং এই অবিচারকে ব্যঙ্গ করিয়া সে গায়ের জাল! 
জুড়াইতে চাহিয়াছে।”৩২ 

রোহিণীর সকল অপরাধের যূল এইখানেই । সে পাপিষ্টা- সে পিশাচী-_ 
আত্মহৃখের জন্য সে পরের ঘর ভাঙিয়াছে, সমন্তই সত্য । কিন্ত যে সমাজবিধি 
তাহাকে সবস্থথে বঞ্চিত করিয়া প্রাণহীন এক মহাশৃন্তের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে, 
তাহাও কি ইহার জন্য কম দায়ী? বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও রোহিনীকে তাহার 
পাঁপের জন্য সম্পুর্ণ দায়ী করেন নাই। “.*"মাহুষের বীধা-ধরা স্থনিয়ন্ত্রিত 
সমাজ-জীবনের সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়! তিনি দেখিতে পারিয়াছিলেন,__ 
হৃদয়ে ₹দয়ে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন__ এই সংসারের আইন-কাহ্থনের 
নীচে কত অসহায় নিরীহ প্রাণ নিয়ত পিষিয়া মরিতেছে। আমরা যাহাকে 
তাহার পাপ বলিয়। তাহাকে অভিশপ্চ করিয়] রাখিয়াছি-_সে নিজে তাহার 
কতটুকুর জন্য সত্যকার দায়ী ?৩৩ 

রোহিণী 'আজন্ম-প্রণয়-বঞ্চিতা, কিন্তু অন্ত অনেক নারীর মতে] তাহারও 
ভোগতৃষা৷ আছে__অকালবৈধব্যদ্ূপ আকম্মিক দুর্ঘটনা তাহা প্রশমিত করিতে 
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পারে নাই। পূর্বপতির অনুরাগ যদি তাহার স্মৃতিপথে উজ্জল হইয়া থাকিত, 
তাহা হইলে হয়তো সে এই তৃষ্ণা অবদ্দমিত করিয়া রাখিতে পারিত, কিন্ত 
গ্শ্থমধ্যে তাহার কোনো আভাস পাওয়] যায় না। কাজেই যৌবনের অন্থকৃল 
বাতাসে তাহার তৃষিত হৃদয় যে বারিবিন্দুর জন্য পক্ষবিস্তার করিয়া ফিরিবে, 
তাভা আর যাহাই হউক অস্বাভাবিক নহে। অবশ্ঠ গ্রবল ধর্মভয় থাকিলে এই 
স্বাভাবিক গতিরও রাশ টানা যায়; কিন্তু রোহিণীর সেরূপ ধর্মভয় ছিল না। 
“"*পাপকে বজ্জন করিয়া পুণ্যকে আশ্রয় করিতে হুইলে যে শিক্ষার প্রয়োজন 
রোহিণী মে শিক্ষা লাভ করে নাই।”৩৪ ইহার জন্যও দায়ী তাহার 
অকাঁলবৈধব্য। অল্পবয়সে বিধবা হইয়1 লহায়-সন্বলহীন অবস্থায় সে ব্রন্মানন্দের 
সংসারে আশ্রয় লইয়াছে এবং ঘরকন্নার কাজ করিয়। বৈচিন্রহীন দিনগুলি 
কোনমতে কাটাইয়। দিয়াছে । জীবনভর সে যেমন শিক্ষাগ্রহণের অবসর পায় 
নাই, তেমনই স্সেহশীল কোনো। অভিভাবক না থাকায় কাহারও নিকট কিছু 
শিথিবার সুযোগও তাহার হয় নাই। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাহার জীবনে 
স্স্থিরতা আসে নাই- আত্মস্থখলাভের এক অনিয়ন্ত্রিত লালস। তাহাকে অহরহ 
পাপের পথে অঙ্গুলি-মংকেত করিয়াছে । সেই পথে সে উন্মন্তের মতো ছুটিয়াছে 
পথের নেশ। যেমন তাহাকে টানিয়াছে, পথচলার ছুঃখও তেমনই তাহার পায়ে 
পায়ে জড়াইয়া রহিয়াছে এবং শেষ পর্যস্ত তাহাকে আশাহত জীবনের চরম 
পরিণতি বরণ করিয়া লইতে বাধা করিয়াছে। 

হরলালকে লইয়া স্থখের নীড় বাধিবার আশায় সে উইল চুরি করিয়াছে 3 
কিন্ত পরিশেষে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যাত হুইয়। কাদতে বসিয়াছে। গোবিন্দলালের 
প্রতি প্রথম আকর্ষণেই মে বুবিয়াছে, ইহা! “মরিবার কথা” ; কিন্তু জদয়কে সে 
বশে রাখিতে পারে নাই। তাহার প্রণয়ভিক্ষ হৃদয় গোবিন্দলালের সম্প্তি 
রক্ষার জন্য অসাধ্যসাধন করিয়। এক ধরনের আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে চাহিয়াছে। 
গোবিন্দলাল জানুক আর ন। জানুক, সে যে গোবিন্দলালের একট কিছু উপকার 
করিতে চলিয়াছে, এই চিন্তাই তাহাকে আপাত-তৃপ্তি দিয়াছে । কিন্তু প্রণয়ের 
অনল একবার প্রজ্বলিত হইলে সহজে নিবিতে চাহে না । চৌর্যাপরাধে ধৃত 
হইবার পর গোবিন্দলালের অপ্রত্যাশিত দয়ায় রোহিণীর প্রণয়াসক্তি আরও 
বৃদ্ধি পাইল। গোবিন্দলালকে প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ” জানাইয়! রোহিণী “বড় 
স্থখী হইল+ | তথাপি প্রচলিত সংস্কারের মর্যাদা রক্ষা করিতে চাহিয়া জগদীশ্বরের 
' নিকট মে আকুল প্রার্থনা জানাইয়াছে : “হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে 


৩২৬ ণ উনবিংশ শতাবীর 


ছুঃখিজনের একমান্র সহায়! আমি নিতান্ত ছুঃখিনী, নিতাস্ত দুঃখে পড়িয়াছি__ 
আমায় রক্ষা কর--আমার হৃদয়ের এই অসহা প্রেমবহ্ছি নিবাইয়! দাও--আর 
আমায় পোড়াইও না।...আমি বিধবা-আমার ধশ্ম গেল-_হুখ গেল-প্রাণ 
গেল--রহিল কি প্রভু ? রাখিব কি প্রভু ?__-হে দেবতা! হে ছুগ/- হে কালি-_ 
হে জগন্নাথ_আমায় স্বমতি দাও । আমার প্রাণ স্থির কর--আমি এই যন্ত্রণা 
আর সহিতে পারি না।+ কিন্তু “পারি না” বলিয়। এড়াইতে চাহিলেই সব কিছু 
এড়ানো যায় না। মানুষের হৃদয় শাস্ত্র বুঝিয়া চলে না, বৈধব্যের কঠিন নিগড় 
যে যৌবনের স্বাভাবিক প্রণয়াসক্তিকে সর্বক্ষণই বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে, ইহা! 
প্রত্যাশিত নহে। অশিক্ষিত রোহিণীর বেলায় তাহা একেবারেই অসম্ভব 
হইয়া উঠিল। “সেই স্কীত, হৃত, অপরিমিত প্রেমপরিপূর্ণ হৃদয়-__খামিল 
না। কখনও ভাবিল, গরল খাই ; কখনও ভাবিল, গোবিন্দলালের পদপ্রান্তে 
পড়িয়া, অন্তঃকরণ মুক্ত করিয়া সকল কথা বলি; কখনও ভাবিল, প্লাইয় 
যাই; কখনও ভাবিল, বারুণীতে ডুবে মরি; কখনও ভাবিল, ধশ্মে জলাঞ্চলি 
দিয়া গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়। দেশাস্তরে পলাইয়! যাই ।, 

প্রণয় ও সংস্কারবোধের এই ছ্বন্দে রোহিণী শেষ পর্যস্ত প্রণয়কেই আকডাইয়া 
ধরিয়াছিল। ইহার ফল যে বিষময় হইবে তাহা সে স্প্ই বুঝিয়াছিল, বুঝিয়া ও 
নিজেকে ফিরাইতে পারে নাই। তাহার আবাল্য-বঞ্চিত নারীহদয়ে যে অতৃপ্র 
প্রণয়-লালস1 লুকাইয়! ছিল, গোবিন্দলালের অন্থরাগের স্পর্শ লাগিয়া তাহা 
সহস| সর্পশিশুর মতো। ফণা উদ্যত করিয়া উঠিল। তাহার বিষজালায় সে 
ভ্রমর ও গোবিন্দলালকে পোড়াইয়া মারিয়াঁছে, নিজেও পুড়িয়াছে। তাহার 
বারুণী-নিমজ্জন” এই অসহনীয় প্রণয়-জালারই “একটি অভ্রান্ত প্রমাণ। এই 
জালায় জলিয়াই সে হিতাহিতজ্ঞানশৃন্ত হইয়া উঠিল এবং পরিশেষে ইহাকে 
প্রশমিত করিবার আশায় গোবিন্দলালকে লইয়া পরিচিত পরিবেশ ত্যাগ 
করিয়া চলিয়া গেল। প্রসাদপুরে গোবিন্দলালকে পাইয়া তাহার ভোগতৃষ্ণ 
পরিতৃপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু অন্তরের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া যে প্রণয় 
ক্রমবিকশিত হুইয়। নরনারীকে শাস্তি ও আনন্দ আনিয়! দেয়, তাহা মে লাভ 
করিতে পারে নাই। গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া ভ্রমরকে ত্যাগ 
করিয়। আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু গোবিন্দলালের অন্তরে রোহিণীর স্থান হয় 
নাই- সেখানে ভ্রমরই ছিল একমাত্র অধীশ্বরী । যখন প্রস!দপুরে গোবিন্দলাল 
রোহিণীর সঙ্গীতশোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাহার চিত্তে প্রবলপ্রতাপযুক্তা' 


বাঙলা! সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ৩২৭ 


অধীশ্বরী- ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে । তখন ভ্রমর অপ্রাপণীয়া, রোহিণী 
অত্যাজ্যা,_-তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে ।” এই জন্থ গোবিন্দলালকে 
কাছে পাইয়াও রোহিণী তাহাকে নিবিড় করিয়৷ লাভ করিতে পারে নাই । 
“ইহাই তাহার চরম পরাজয়। গ্রস্থমধ্যে এই কথ] স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। 
কিন্ত গোবিন্দলাল যে তাহার সঙ্গে থাকিয়! পরিপূর্ণ তৃপ্তি পায় নাই ইহা সে 
বুঝিয়া থাকিবে ।৮৩৫ 

জীবনভর রোহিণী কেবল পরাজয়ের গ্লানিই বহন করিয়া আসিয়াছে । 
বালো কঠোর নিয়তির নিকট সে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, যৌবনে সর্বপ্রথম 
হরলালকে জয় করিতে গিয়। পরাজিত হইয়াছে, তাহার পর গোবিন্দলালের 
সম্পত্তি রক্ষার জন্ দ্বিতীয়বার উইল চুরি করিতে গিয়1 ধরা পড়িয়াছে--তাহাও 
তাহার পরাজয়। গোবিন্দলালকে প্রলুব্ধ করিয়াও তাহাকে সম্পূর্ণরূপে জয় 
করিতে পারে নাই-_সেখানে ভ্রমরই চিরজয়ী হইয়া রহিয়াছে । পরাজয়ের 
পর পরাজয় আসিয়৷ তাহাকে যেন পাগল করিয়] তুলিয়াছিল। ইহার ফলে 
তাহার প্ররুতিতে এমন এক বিকৃতি আসিয়াছিল যাহাতে তাহার মনে হইত £ 
“**নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন্‌ নারী না তাহাকে জয় করিতে 
কামনা করিবে? নিশাকর-সম্ভাষণ তাহার এই অন্ুস্থ চিন্তারই পরিণতি । 

বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে 'রাক্ষপী” ও "পিশাচী” বলিয়া চিত্রিত করিয়া 
পরিণামে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অলিখিত ভাবার 
ইহ্াও বলিতে চাহিয়াছেন যে, হিন্দুসমাঁজ বালবিধবার ললাটে চিরছুঃখের 
অভিশাপ আকিয়৷ দিয়া কত-যে অভিশপ্ত রোহিণীর জন্ম-পত্রিকা রচনা 
করিতেছে তাহার ইয়ত্বা নাই। সামাবাদী বঙ্ষিমের উদার মন সমাজের 
বন্ধনপীড়ন হইতে নারীকে মুক্ত করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছে। 

“বঙ্কিমচজ্জ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বদাই সাম্যের গান গাহিয়। গিয়াছেন'** 1৮৩৩ 
“সাম্য” প্রবন্ধে তিনি তাহার প্রচারিত সামাতত্ব অন্বন্ধে বিশদ আলোচন! 
করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের “বিজ্ঞাপন”অংশে তিনি বলিতেছেন £ 'সাম্যনীতি 
নৃতন তত্ব নহে, কিন্তু ইউরোপীয়ের৷ ষেভাবে ইহার বিচার করেন, আমি তাহা 
করি নাই। আমি সাম্যনীতি যেমন মোটামুটি বুঝিয়াছি--সেইবূপ 
লিখিয়াছি। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ রাষ্ট্রীয় জীবনে, অর্থ নৈতিক 
ক্ষেত্রে ও নাগরিক অধিকার-বিষয়ে সাম্য স্থাপনের কথা আলোচনা করিয়াছেন, 
'বঙ্কিমচন্্র সামাজিক সাম্যের উপরই সর্বাপেক্ষা অধিক গ্ররুত্ব আরোপ 


৪ উনবিংশ শতাবীর 


করিয়াছেন। তাহার মতে সামাজিক বৈষম্যই: অন্য সকল বৈষম্যের মূল ? এই 
বৈষম্য দূর হইলে মান্থষের অধিকাংশ ছুঃখেরই অবসান ঘটিবে। 

মানব-সংসারের দিকে তাকাইয়। বঙ্কিম বুঝিয়াছেন, "সংসার বৈষম্যপূর্ণ' । 
এই বৈষম্য ছুই প্রকার- প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। শক্তি, সৌন্দর্য ও বুদ্ধিবৃত্তিতে 
মান্ছষে মান্থুষে যে বৈষম্য, তাহা প্রাকৃত বৈষম্য--প্রকৃতিই আপন হন্যে এইরূপ 
বৈষম্যের বিধান করিয়াছেন; ইহা! অমোঘ ও অলঙ্বণীয়। আর একপ্রকার বৈষম্য 
আছে যাহা প্রকৃতিনিদিষ্ট নহে। এই অপ্রারুত বৈষম্যের উদাহরণ-_ব্রাক্গণ-শূত্রে 
বৈষম্য, ধনী-দরিদ্রে বৈষম্য প্রভৃতি । মাঙ্ষের সমাজব্যবস্থার ফলেই এইরূপ 
বৈষম্যের উদ্ভব বলিয়! ইহাকে আরওস্পষ্ট করিয়া! বলা চলে সামাজিক বৈষম্য ।৩৭ 

এই অপ্রারুত বৈষম্য বা সামাজিক বৈষম্যের ফলে মানবসভ্যতায় নানা 
সংকট দেখ। দিয়াছে; ভারতবর্ষের দুর্দশার কারণও সামাজিক বৈষম্য । যুগে 
যুগে এই বৈষম্য নিরসনের জন্য ছুইটি পন্থা! অবলম্থিত হইয়াছে__এক, সশস্ত 
বিপ্লব 3 ছুই, পারস্পরিক আপস-আলোচন। ও “উপদেষ্টার উপদেশ” । “অধিকাংশ 
দেশেই উপদেষ্টার উপদেশেই সাম্য আদৃত এবং মংস্থাপিত হইয়াছে এই সকল 
মহান উপদেষ্টার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তিন দেশের তিনজনকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন__ 
বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও রুশো । বুদ্ধদেব ভারতবর্ষের বর্ণ বৈষম্য উচ্ছেদ্ধের নিমিত্ত মাঁনব- 
মৈত্রীর মহাবাণী প্রচার করেন। গ্রীষ্ট-প্রচারিত মানবগ্রীতির 'মহাবাক্যে প্রভু 
এবং দাস-উতপীড়ক ও উৎপীড়িতের বৈষম্য ঘুচিয়। যাইতে থাকে । আর 
রশোর শিক্ষাপ্ডণে উচ্চশ্রেণী ও নিয়শ্রেণীর অন্তর্বত ব্যবধানের প্রাীরে ভাঙন 
পধরে। অবশ্য রুশেোকে বঙ্কিমচন্দ্র বুদ্ধ বা শ্রীষ্টরের “সমকক্ষ ব্যক্তি” বলিয়। মনে 
করেন নাই। রুশো জগতে “অবিমিশ্র বিমল সত্য” আনেন নাই। তিনি 
ছিলেন “বাকৃশক্তিতে যথার্থ এন্দ্রজালিক'। বচনের গুণে তিনি সত্য-মিথ্যায় 
মিলাইয়৷ আপন মতবাদ প্রচার করিয়। গিয়াছেন। তথাপি রুশোরও মূল কথ 
_-সাম্য। তাহার মতে বিনুম্ধরা কাহারও নহেন ; তত্প্রস্থত শস্য সকলেরই? । 

রুশোর এই সাম্যাদশী মতবাদের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাহার প্রতি আধুনিক 
সাম্যবাদী চিন্তাধারার জনকত্ব আরোপ করিয়াছেন। রুশো-প্রভাবিত 
ফরাসী-বিপ্রবের আলোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমের উক্তি এস্থলে স্মবণীয় : “***ভূমি 
সাধারণের” এই কথা বলিয়! রুসো৷ যে মহারৃক্ষের বীক্ত বপন করিয়াছিলেন, 
তাহার নিত্য নৃতন ফল ফলিতে লাগিল। অগ্ভাপি তাহার ফলে ইউরোপ 
পরিপূর্ণ । “কম্নিজম্‌, সেই বৃক্ষের ফল। “ইণ্টারন্তাশনল" সেই বৃক্ষের ফল।” 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত। ৩২৯ 


ওয়েন, লুই ব্লাং এবং কাবে-_-রুশো-পরব্ত এই সকল পণ্ডিতের নাম্যযূলক 
মতের উল্লেখ করিয়। বঙ্কিম দেখাইয়াছেন যে, ইহারা সকলেই রুশোর চিস্তাধারায় 
প্রভাবিত। এই প্রসঙ্গে তিনি মনীষী জন স»»,য়ার্ট মিলের মতাদর্শেরও উল্লেখ 
করিয়াছেন। মিলের মতে উপাজিত ধনে উপার্জনকর্তার সম্পূর্ণ অধিকার, এবং 
তিনি সে-ধন তাহার পুত্রকে বা অপরকে অবশ্তই দিয়া! যাইতে পারেন ; কিন্ত 
যদ্দি তিনি কাহাকেও না দিয়া যান, তবে তাহার সম্পত্তিতে কেবল তাহার 
পুত্রেরই নহে-সমাজের সকলেরই সমান অধিকার। বঙ্কিমচন্দ্র মিলের এই 
মতকেও সাম্যাত্মক মত বলিয়াছেন । 

মিল-প্রমৃথ মনীষীদের প্রচারিত অপিকারসাম্যের .কথ1 আলোচনা করিতে 
গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সামাযূলক বিধি-বিধানের প্রতি তাহার দৃঢ় আস্। প্রকাশ 
করিয়াছেন । ভাবীকালের সমাজব্যবস্থায় যে এইরূপ বিধি-বিধানের ক্ষয় 
ঘোষিত হইবে, সে সম্বন্ধে তাহার সুস্পষ্ট অভিমত £ “এক্ষণে এসকল কথা 
অধিকাংশের অগ্রাহ, এবং মূর্খের নিকট হাস্তের কারণ। কিন্তু একদিন এইরূপ 
বিধি পৃথিবীর সর্বত্র চলিবে ।” মানুষে মানষে অধিকারগত বৈষম্যের নীচতা 
লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিম আমাদের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করিরাছেন : 'তুমি 
যে উচ্চ কুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার কোন গুণে নহে; অন্য যে নীচ কুলে 
জন্মিয়াছে, সে তাহার দোষে নহে। অতএব পৃথিবীর স্থখে তোমার যে 
অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার স্বখের বিদ্কারী হইও 
ন1ঃ মনে থাকে যেন যে, মেও তোমার ভাই-- তোমার সমকক্ষ । যিনি 
স্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃসম্পন্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া. দৌদ্দিগড প্রচণ্ড 
প্রতাপাগিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাহারও যেন 
স্মরণ থাকে থে, বঙ্গদেশের কষক পরাণ মণ্ডল তাহার সমকক্ষ, এবং তাহার 
ভ্রাতা। জন্ম, দোষগুণের অধীন নহে। তাহার অন্য কোন দৌষ নাই । যে সম্পত্তি 
তিনি একা ভোগ করিতেছেন, পরাণ মগ্ডলও তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী ।” 

পরাণ মণ্ডলকে উপলক্ষ্য করিয়] বঙ্গদেশের দরিদ্র কূক-কুলের প্রতি বঙ্ধিমের 
সহান্থভূতি অজ ধারায় বধিত হইয়াছে । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কষকগণ 
যেকী শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা! সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া 
বঙ্কিম মানুষের শুভবুদ্ধি ও সহদয়তার নিকট আবেদন জানাইয়াছেন £ “যে 
বন্দ্ধরা কাহারও নহে, তাহ] ভূম্যধিকারিবর্গ ব্টন করিয়া লওয়াতে; সমাজে যে 
গুরুতর বৈষম্য দেখা দ্রিয়াছে, তাহার করুণ চিত্রটি বঙ্কিমের 'সাম্য'"শীর্ষক রচনায় 


২৩৩ ০ উনবিংশ শতাব্দীর 


উদঘাটিত : “যতক্ষণ জমীদারবাবু সাড়ে সাত মহল পুরীর মধ্যে রঙ্জিল সাপী- 
প্রেরিত ন্িগ্ধালোকে স্ত্রীকন্তার গৌরকাস্তির উপর হীরকদামের শোভা নিরীক্ষণ 
করিতেছেন, ততক্ষণ পরাণ মণ্ডল, পুত্রসহিত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, 
থালি পায়ে, এক হাটু কাদার উপর দিয়া ছুইটা অস্থিচশ্মাবশিষ্ট বলদে ভৌতা! 
হালে তাহার ভোগের জন্য চাষকন্ম নির্বাহ করিতেছে ।” 

কিন্তু রুষকের ছুঃখভোগের এখানেই শেষ নহে । জীবনভর তাহাকে ছুঃখ- 
দারিদ্র্যের সাহিত সংগ্রাম করিয়া চলিতে হয়| জমিদারের খাজনা, মাথট ও 
সেলামী দিয়া, গোমস্তার অসংগত পাওন! মিটাইয়।, দেড়ী হৃদ মহাজনের খণ 
পরিশোধ করিয়া! রুষক নিঃস্ব হইয়1 যায়। তখন তাহার সম্বল হয় অনশন ও 
অর্ধাশন। ইহার উপর আবার কারণে-অকারণে তাহাকে মাঝে মাঝে জমিদারের 
কাছারিতে হাজির হইয়] কুৎসিত গালিগালাজ ও উত্তম-মধ্যম হজম করিয়া 
আসিতে হয়। কখনও বা গোমস্তার খেয়ালখুশিতে তাহার ক্ষেতের ধান ক্রোক 
হইয়া যায়, আদালতে নালিশ করিয়াও কিছু ফল হয় না-__“ভমিদারের পক্ষ 
হইতে পালটা নালিশ? করিয়] তাহাকে জব্দ করা হয়। অবশেষে ক্ষতিপূরণ 
দিতে গিয়! বেচার। কৃষককে জমি বেচিয়া দিতে ভয়ঃ নচেৎ জেলে যাইতে হয়. 
নতুব। দেশত্যাগী হইতে হয় । 

রুষকের এই ছুরবস্থা দূর করার গন্ প্রয়োন ভূমিব্যবস্থার আমূল সংস্কার- 
সাধন। কিন্তু তৎকালীন স্বার্থান্বেষী ইংরাজ সরকারের নিকট এই বিষয়ে 
আবেদন-নিবেদন করিয়া ফল পাওয়ার কোনে। আশ ছিল না। অগত্যা! 
বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জমিদারদের কাছেই নালিশ 
জানাইয্াছেন। ভরস। এই ষে, সদাশয় জমিারগণের চেষ্টায় “দুরু জমিদার? 
তাহার ছুরত্তি পরিত্যাগ করিবে । মানবদরদী বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের অত্যাচার 
হইতে মানুষকে বীচাইবার জন্ত মানুষেরই হদয়-দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। 

মানবসমাজের সকলপ্রকার বৈষম্যকেই বঙ্কিম দ্বণার চোখে দেখিয়াছেন । 
স্বীপুরুষের মধ্যে যে চিরচলিত বৈষম্য, তাহাও তাহাকে পীড়া দিয়াছে। 
“সামা” প্রবন্ধের শেষ অংশে এই বিষয়ে তিনি হ্থ্দীর্ঘ আলোচন। করিয়াছেন। 
অবশ্ত ইহার পূর্বেও ছুই একটি প্রবন্ধে তিনি নারী-পুরুষে অসাম্যের কথ। 
তুলিয়াছেন এবং সমাঁজজীবনে নারীকে তাহার স্বকীয় মর্যাদা দান করিবার কথ) 
বলিয়াছেন। অধিকন্ত তাহার প্রায় সব উপন্তাসেই নারীমহিমার জয়গান ঘোষিত। 

নারীর প্রতি বঙ্কিমের এই সম্্রমবোধের পুষ্টি সাধন করিয়াছিল মিলের 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ৩৩১ 


58190180107 17/07791-নামক গ্রন্থটি । আমাদের দেশের নারীসমান্ের 
স্বাতন্ত্র-হীনতার. আলোচনা-প্রসঙ্গে মিলের চিন্তাধারাকে অন্ুমরণ করিয়াই তিনি 
লিখিয়াছেন £ “এখানে রমণী পিঞ্চরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী; যে বুলি পড়াইবে, মেই 
বুলি পড়িবে । আহার দিলে খাইবে, নচেৎ একাদশী করিবে । পতি অর্থাৎ 
পুরুষ দেঁবতাস্বরূপ ; দেবতান্বরূপ কেন, সকল দেবতার প্রধান দেবতা বলিয়। 
শাস্ত্রে কথিত আছে ।, 

বঙ্কিমের সমসাময়িক বাঙলাদেশে নারীপুরুষের বৈষম্য ঘুচাইবার জন 
নানারূপ আন্দোলন চলিতেছিল। বস্কিমের চিস্তাধারায় এই আন্দোলনের যথেষ্ট 
প্রভাব লক্ষা করা যায়। এই আন্দোলনকে স্বাগত জানাইয়। তিনি লিখিতেছেন £ 
“অন্মদ্দেশে স্বাপুরুষে যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য, তাহা এক্ষণে আমাদিগের দেশীয়গণের 
কিছু কিছু হদয়ঙগম হইয়াছে, এবং কয়েকটি বিষয়ে বৈষমা বিনাশ করিবার জন্য 
সমাজমধো অনেক আন্দোলন হইতেছে | 

এই বৈষম্যস্থচক বিষয় কয়টিকে বঙ্কিম নিমলিখিতরূপে বিন্যস্ত করিয়াছেন £ 

“১ম। পুরুষকে বিদ্যাশিক্ষা অবশ্য করিতে হয়; কিন্তু স্্রীগণ অশিক্ষিত থাকে। 

২য় | পুরুষের স্বীবিয়োগ হইলে, সে পুনর্ধার দারপরিগ্রহ করিতে 
অধিকারী । কিন্তু স্বীগণ বিধবা হইলে. আর বিবাহ করিতে অধিকারিণী নহে; 
বর" সর্বভোগস্থথে জলাঞ্চলি দিয়া চিরকাল ব্র্গচর্ষযানুষ্ঠানে বাধা । 

৩য় । পুরুষে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারে, কিন্ত স্বীলোকে গৃঁভ- 
প্রাচীর অতিক্রম করিতে পারে না । 

চর্থ। স্্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পরেও অন্য স্বামিগ্রহণে অধিকারী নভে, কিন্তু 
পুরষগণ স্ত্রী বর্তমানেই, যথেচ্ছ বহুবিবাহ করিত পারেন, 

ইহার পর বঙ্কিম প্রত্যেকটি বিষয়ের সবিস্তার আলোচন। করিয়া সমাজে 
পুরুষের ম্যায় নারীরও যে সমান অধিকার থাক] উচিত্ব তাহ৷ প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। বঙ্কিমের ক্ষুরধার লেখশী বাঙ্গবিদ্রপ ও তিরক্কারের মাধ্যমে তং- 
কালীন প্রগতিভীত বাঙালী সমাের কৃর্মবৃত্তিকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিয়াছে। 

বঙ্কিম নিদ্ধিধায় বলিয়াছেন- বিধানের কর্তা পুরুষ বলিয়াই সম।জে স্ী- 
পুরুষে বৈষম্যের বিধান প্রচলিত ; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে £ 'ম্াগণও মন্ুয্যু- 
জাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী।” বঙ্কিমের মতে স্ত্ী- 
পুরুষে প্ররুত সামা স্কাপন করিতে হইলে যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে উভয়ের সমান 
অধিকার, বিধবার পুনর্বার পতিগ্রহণে অধিকার, অবরোধ-প্রথার বিলোপ ও. 


৩৩২ | উনবিংশ শতাব্দীর 


বহুবিবাহ-রোধের প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন .পুকুষের ন্যায় নারীরও ধন- 
সম্পতিতে অবাধ অধিকার । বিভিন্ন যুক্তি-পরম্পর1 উপস্থিত করিয়া বঙ্কিম 
দেখাইয়াছেন যে উত্তরাধিকারস্থত্রে লভ্য সম্পত্তিতে নারী-পুরুষ উভয়েরই 
সমান অধিকার থাক। উচিত ; আর কেবল তাহাই নহে, নারীকে স্থশিক্ষিতা 
করিয়! পুরুষের ন্যায় অর্থোপার্জনেও যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। বঙ্কিম 
বলিতে চাহিয়াছেন যে, নারীসমাজের এইরূপ সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের চেষ্টাই 
নারী-পুরুষে সাম্য স্থাপনের পথ উনুক্ত করিয়া! দিবে । সমকালীন বাঙালী 
সমাজে এই চেষ্টার স্বল্পতা লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিম দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। 

বঙ্কিমের “সাম্য” প্রবন্ধে যে “বিপ্রবাত্মক সংকেত" ধ্বনিত হইয়াছে, তাহার 
গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া! আজও পর্যস্ত আমরা বিস্ময় বোধ করি। সে-যুগের 
বাগলায় সামাচিম্তার এরূপ ছুঃসাহপসিক প্রকাশ আর কাহারও রচনায় দেখা যায় 
নাই। যুক্তিবারদ্দের নির্মোহ আঘাতে বঙ্কিমচন্দ্র বিদেশী শাসন ও ত্বদেশী 
শোষকের স্বরূপ, তগাকথিত জনকল্যাণবাগীশদ্দের আচরণের ফাকিট্রকু এবং 
চিন্তাধারার জডত1 উদঘাটিত করিতেছিলেন এবং এই বিস্ফোরণে প্রচলিত 
সমাজ-সম্প্ক শিহরিয়া উঠিয়াছিল 1৩৮ 

কিন্ত এই যে মহাবিপ্নবী, এই যে সাম্যবাদের একনিষ্ঠ পৃজারী-_ধিনি 
“মন্থুযো মন্ষ্তে সমানাধিকারবিশিষ্ট বলিয়া উদাত্ত কণ্ঠে সাম্যনীতি প্রচার 
করিয়াছেন, শেষজীবনে তিনিই আবার স্থর পরিবর্তন করিয়৷ তাহার সাহিত্যা-. 
কৃতি হইতে “সাম্য? প্রবন্ধটিকে মুছিয়া ফেলিতে চাহিয়াছেন। তাহার সহিত 
ব্যক্তিগত কথাবার্তার বিবরণদান-প্রসঙ্গে তাহার সমসাময়িক লেখক শ্রীশচন্্ 
মছুমদার লিখিয়াছেন : “বঙ্কিম বাবু বলিলেন,“এক সময়ে মিলের আমার উপর 
বড় প্রভাব ছিল, এখন সে সব গিয়াছে ।, নিজের লিখিত প্রবন্ধের কথ। উঠিলে 
বলিলেন, “সাম্য”ট1 সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব ন11৩৯ 
বঙ্কিমের এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ব্বতঃই মনে হইতে পারে যে, তাহার চিন্তা 
ধারায় একটা! ম্ববিরোধ দেখ] দিয়াছিল। বঙ্কিম-সমালোচক এই সম্পর্কে মন্তব্য 
করিয়াছেন £ 'ধর্মতত্ব রচনার সময় স্বভাবতই তিনি [ বঙ্কিম ] সাম্যতত্বে আস্থ। 
রাখতে পারেন নি। বাক্তির বৃত্তির অন্থশীলন ও সাফল্যের মতবাদের সঙ্গে 
সাম্যের মতবাদ খাপ খায় না। ব্যক্তিত্বাতন্তর্যে বিশ্বাস গভীর বলে অন্থশীলনের 
দ্বার! ব্যক্তির যোগ্যত অর্জনের অধিকারকে স্বীকার না করে তিনি পারেন 
না; বাইরের থেকে আরোপিত সাম্য সেখানে অস্বাভাবিক ও অসংগত ।১৪০ 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ৩৩৩, 


বন্ততঃ চিন্তার পরিণতিতে এই “বাইরের থেকে আরোপিত সাম্য'কেই 
বঙ্কিমচন্দ্র অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন। কারণ, যে স্থুগভীর মানবপ্রেম 
হদয়ের উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া! বিশ্বমানবের দিকে প্রসারিত হইতে চায় 
যাহার জাছুস্পর্শে উচ্চনীচবোধ লুপ্ঠ হইয়া জগতের মকলকেই সর্বভূতেশ্বর 
ভগবানের প্রকাশ বলিয়া মনে হয়, তাহারই প্রেরণায় বৃদ্ধ বঙ্কিম এক বৃহত্তর 
সাম্যবোধের আভাস পাইয়াছিলেন। এই সাম্যবোধ কেবল সামা্গিক ও 
রাষ্ট্িক ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করিয়। তৃপ্তি লা করে না, পরন্ত তাহাকে শুধুই 
বাহা ব্যাপার বলিয়া মনে করে। নিখিল বিশ্বের সকলের সহিত একাত্মতা! 
অক্গুভব করিয়া সকলকেই বক্ষোবদ্ধ করিয়। এক মহান উল্লাস ইহার আদর্শ । 
গুরুর ভূমিকায় ধর্মতত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এই সাবিক গ্লীতিমূলক উদার 
সাম্যবোধের কথাই বঙ্কিম বলিয়াছেন। 

ব্যক্তির বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্স্যপূর্ণ অনুশীলনের দ্বারা যে মনুষ্যত্বপ্রাপ্থির 
কথা তিনি বলিয়াছেন, মন্ুয্যগ্ীতি তাহার প্রধান উপাদানরূপে নির্দেশিত । 
যে ঈশ্বরভক্তিকে তিনি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়াছেন,১১ তাহাও 
মন্ধয্যগ্রীতি ব্যতীত সার্থকত। লাভ করে না। তা ধর্মতন্ব প্রবন্ধে তিনি 
বলিয়াছেন £ মন্ষ্তে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই । ইহ] বঙ্িমের হাদয়- 
নিহিত সত্যবাণী। সর্বমানবে, তথা সর্বভূতে ঈশ্বরান্নভৃতি 'ভারতবর্ষের চিরন্তন 
এছিহা। ইহাই শেষজীবনে বঙ্কিমের চিন্তাধারায় বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছিল, 
এবং ইহার ফলে যে অধ্যাত্বৃষ্টি তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহ] একদিকে 
যেমন ঈশ্বর ও মানবকে অভিন্ন করিয়। তুলিয়াছে-_-অপরদিকে তেমনই ঈশ্বরের 
প্রতিরপ বলিয়া! মানুষে মানুষে ভেদ্কেও অস্বীকার করিয়াছে । পরিণত 
বয়সের গ্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ইহা! স্পষ্ট হইর উঠিয়ছিল যে “কোন মন্ৃষ্ত তাহা (ঈশ্বর) 
ছাড়া নহে, সকলেই তিনি বিদ্কমান।...সকল মনকে না৷ ভালবামিলে, তাহাকে 
ভালবাসা হইল না, আপনাকে ভালবাস৷ হইল না, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ প্রীতির 
অন্তর্গত ন1 হইলে প্রীতির অন্তিত্ই রহিল না। যতক্ষণ না বুঝিতে পারিব 
যে, সকল জগতই আমি, যতক্ষণ না বুঝিব যে সর্ধলোকে আর আমাতে 
অভেদ, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, প্রীতি হয় নাই ।+৪২ 

বস্তুতঃ মনুয্যপ্রীতি ও ঈশ্বরভক্তি পরস্পর পরস্পরের পরিপুরক। মনুসাপ্রীতি 
বাতীত যেমন ঈশ্বরভক্তি সম্ভব হয় না, তেমনই ঈশ্বরভক্তির অভাবে মন্থয্প্রীতিও 
' সম্যক্‌ স্কৃত্িলাভ করে নাঃ “কারণ সেইরূপ ভক্তিঘুক্ত না হইলে মানুষের 


৩৩৪ উনবিংশ শতাব্বীর 


গতি গ্রীতির কোন অর্থই হয় না__তাহ! একট। অন্ধ হৃদয়াবেগ ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। সেরূপ প্রীতির দ্বারা মানুষের সত্যকার কল্যাণ হইতে পারে না-- 
হিতসাধন সম্পূর্ণ হয় না, কেবল একটা আত্মতৃপ্তিই ঘটে, এজন্য তাহার গৃঢ় লক্ষ্য 
_পরা৫ধ নয়, ম্বার্থ। অতএব নিষ্ষাম গ্রীতি ব্যতিরেকে সত্যকার পরহিতসাধন 
অসম্ভব। এই নিক্ষাম প্রীতির জন্যই ঈশ্বরে ভক্তি একাস্ত আবশ্যক |7৪৩ 

ঈশ্বরভক্তিযূলক এই যে “নিষাম গ্রীতি', ইহাকেই বঙ্কিম মন্ুয্যত্বের আদর্শ 
বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য ভাবধারায় পরিপুষ্ট হইলেও এখানে 
তাগার ভারতীয় মন কথ! বলিয়! উঠিয়াছে। ভারতীয় সাধনার ভাবাদর্শ 
অন্গসরণ করিয়া ঈশ্বর ও. মানব, জীব ও ব্রহ্ম--উভয়কে তিনি অভ্দে কল্পন! 
করিয়াছেন। এইজ্জন্তই মুক্তক্ঠে বলিতে পারিয়াছেন £ “ তাহাকে (ঈশ্বরকে ) 
ভাঁলবাসিলে সকল মন্ধষ্যকেই ভালবাসিলাম ৷ সকল মন্ুষ্ধকে না ভালবাসিলে, 
তাহাকে ভালবাসা হইল না"*' 188 

মানুষকে ভালবাসার কথ! পৃথিবীর সকল মনীষীই বলিয়া গিয়াছেন। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মনীষী কৌত তাহার চ০5101150 তত্ব প্রচার 
করিয়! এই মনুধ গ্রীতির কথাই বিশেষভাবে বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার সিদ্ধান্তে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই_ আছে শুধু এই পরিদৃশ্তমান মাটির পৃথিবীতে প্রত কষদৃষ্ট 
মানুষ ও তাহার হুখছুংখময় জীবন। তাই মাঙ্গষের সেবাকেই তিনি মান্ষের 
একমাঝ্র ধর্ম বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার প্রচারিত ধর্ম_-[২০11810 
01100010211 বা মানবধর্ম। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তরুণ বাঙালী-মন 
কৌত-গ্রচারিত মাঁনবধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং মাঁনব- 
সেবার মহোৎ্সবে মাতিয়! উঠিয়াছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন যে, ইহাতে 
একটা বড় রকমের ফাক থাকিয়া যায়, মানুধকে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা নাকরিলে সেই 
সেবায় পূর্ণতা আদে না ঘিধা, সংকোচ, স্বার্থপরতা৷ আসিয়া! তাহাকে পলে 
পলে খণ্ডিত করিয়া ফেলে । এইজন্য তিনি কৌতের মানবধর্মের সহিত গীতোক্ত 
নিফাম ধর্মের সমন্বয় সাধন করিয়া! মানবসেবার মহাবাণী প্রচার করিয়াছেন। 

বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্যেই মানবসেবার কথ] বল! হইয়াছে । কমলা- 
কান্তবেশী বঙ্কিম “একা, প্রবন্ধে বলিয়াছেন, “মমুয্জাতির উপর যদি আমার 
প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্ত স্থখ চাই না।” বঙ্কিমের “আনন্দমঠ' ও “দেবী 
চৌধুরাণী'তে মানবসেবার কথাই বিশেষভাবে কীতিত। “সাম্য, প্রবন্ধেও 
ক্রুমকসম্প্র্দায় ও নারীজাতির উন্নতি বিধানের কথা বলিয়া সেই একই মামব- 


'বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিস্ত। ৩৩৫ 


সেবার আদর্শ প্রচার কর। হইয়াছে । ধধর্মতত্ব? গ্রন্থে প্রচারিত অন্থশীলনধর্মে 
সেই আঘর্শই ঈশ্বরভক্তির স্পর্শে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে । সর্বত্রই ভেদ- 
বিভেদ্ব অতিক্রম করিয়া ষে শাশ্বত মানুষ, তাহাকেই বরণ করিয়া লওয়। 
হইয়াছে। মানুষের পূজারী বঙ্কিম মাহ্্ষকে কোথাও খণ্ড ক্ষুদ্র করিয়া! দেখেন 
নাই-_উচ্চনীচ-নিধিশেষে সকল মানুষেরই প্রতি হার গ্রীতির দৃষ্টি প্রসারিত 
করিয় দিয়াছেন। তাহার সাহিত্যে পূর্বাপর লক্ষ্য করিলে দেখ! যায, তাহার 
সাম্যচিন্তায় কোথাও বিন্দুমাত্র ছেদ পড়ে নাই। শেষজীবনে পমাজবাদী 
বস্কিমকে পিছনে রাখিয়া খধি বঙ্কিম আসিয়া! আমাদের সামনে দীড়াইয়।ছেন। 
তথনও তাহার কঠে সেই একই সাম্যের গান_-তফাৎ এই যে, লেই গানের 
মর অবরোহ হইতে আরোহে উঠিয়া গিয়াছে । 


১। মোহিতলাল মজুমণার £ “বঙ্কিম-বরণ' 
২। অরবিন্দ পোদ্বার_-“বঙ্কিম-মানসঃ 


৩। ১৮৭৪ সালে 1109%57169'5 12£42£%৫-নামক পত্রিকায় শল্তুচন্ 
মুখাজির একটি রচনা প্রকাশিত হয় । রচনাটির নাম £ 4৬/1)616 31391) 006 
8৪১০০ £০? ইহার অংশবিশেষ এইরূপ £ 4107৩ 9110518 065061:8 2 
006 1901502) 04019) 06 টব ০:0১-৬৬ ০৩6০) 0:05117065, 00০ 04205] 
[5105110065১ [২8100102178 2190 06156:21 119019. ড010 1101, 10911) 
006 1950 021) 96215) 01995 501015 101:65560. 01 1)01705, 16০9156 £ 
021052115 ৪1911080018 101 215 516096107১8 48180501869 812 
805570156716756 98098225212 "'24101565% 0700821 ০৫. 006 ০: 
ড/90210) 1:0511)089 175101)8 09150108065. 101. 008 [9080 ০: 
71080519007 8150 [7690 0151 60 &101507800 1008০+8 ০0910 00. ৪ 
0৫5 01 ও. 120/-967 711675671%, 01010121509 0005: 82েঞাএ 
349300০৭ &া) 00775 দাদ5াল দা) ০00].505 বদ) 
0] &0]1,5১ 00. 8283. 


৪। “কলিকাতার বাইরে মফঃম্বলের বিচারালয় হইতে শ্বেত-কুষ্চ বিচার 
বৈষম্য বিদূরণের জন্য গভর্ণমেপ্ট কয়েকটি আইনের প্রস্তাব করেন। কলিকাতার 
ইউরোপীয় সমাজ ও সংবাদপত্র সংঘবদ্ধভাঁবে এই প্রস্তাবিত আইনের প্রবল 
বিরোধিতা করিতে থাকেন, এবং ইহার নামকরণ করেন, যাক একটি? । 
খমড়। অবস্থাতেই এই আইন প্রত্যাহ্ৃত হয়।” অরবিন্দ পোদ্দার : “বঙ্কিম- 
মানস, 

৫ | 40719 [090010001)21055] 1092. 188 01790 079 1৫01019 আ616 
০ ৪০) 006 10010181 01002201769 210 0 52৪ 01080 006 00063 


10110560 006 01111010169 ০৫ 19 2720 60005. 12505 06180] 
10 01056 5100010 139০ & 11890 00 06 01652100 0001108 006 0015] 


৩৩৬ | উনবিংশ শতাবীর ও 


০ 020368 18 21) ০০0: 200 00 1091:6-20665 0: ০8589 06০1060., 
8100 001191) 00600 110 2105 10810186106 [01506 0101001 01016 001 
£2176191 10601108002 5 0, 9. 00510059061 5775510 ০ 20152691 
77088 ৬০1, ][0. 0.2 1934], 95. 49-50. 


৬। 0:02: 2, 1882: 0.3.) 96060610521 6১ 1893 2 0.9 * 
56700500৮61 20, 1883 2০0, 3. 


৭। অরবিন্দ পোদ্দার : “বহ্কিম-মানল" 
৮1 776727200 1291206 [08100805149 1858]. 2. 13. 
৯ অরবিন্দ পোদ্দার £ “বঙ্কিম-মানস' 
১*। রাঁণীত্লাভের গ্রাকৃকালে প্রফুল্নকে ভবানী পাঠক শ্রীমপ্তগবদগীতার 
মহাবাণী শুনাইতেছেন 
'আম্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্ঠতি যোইজ্জন। 
স্থখং বা যর্ধি বা হুংখং স যোগী পরমে। মতঃ | | ৬ অধ্যায় ] 
১১। কার্প মার্কস-রচিত 1925 7%/1-এর ইংরাজী অনুবাদ সর্বপ্রথম 
প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে; অন্গবাঁদ করেন 9800091 1$000:6 এবং 7,210 
/৯61108. কিমুনিষ্ট মেনিফেস্টো'র ইংরাজী অন্গবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ 


সালে, অনুবাদ করেন ১৪00021 10019. 

১২। [নু [89015107015917019] 85 811 81017 00195080705 04 026 
1656185019125 10)09560 01) 1013 11669001004 0010101) 17 0১6 
00100101017 0£ 99102  00)067 002 00561007676, 0, 3. 
10210100081 2 47556019 ০ 2০01%2091 170%%৮, ৬০1. [0 0, 
1934], 0. 552 


১৩। বঙ্গদর্শনের পত্র-স্ছচমী? | 

১৪। তর্দেব। 

১৫। ভারতবধের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতাঃ। 

১৬। ছুইটি বিশেষণই 'বাঙ্গালার ইতিহাদ সদ্বন্ধে কয়েকটি কথা” 
প্রবন্ধে ধ্রতিহাসিক মিনহাজ উদ্দীনের প্রতি প্রযুক্ত। 

১৭। রেঙ্জাউল করিম: 'বহ্কিমচন্ত্র ও মুসলমান সমাজ? [১ম সং), 
প্‌, ৪৭-৪৮ | 

১৮। “তিনি [বঙ্কিম ] কোথাও ইসলাম ধর্মকে আক্রমণ করেন নাই, 
ইসলামের আদর্শ, ইসলামের পয়গন্থর, ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কোরান, হদীস__ 
এ সবের উপর কোথাও বিজ্রপপূর্ণ আচড় কাটেন নাই। জায়েদ, রশীদ, সাদ্দেকের 
মত কতগুলি লোক, আর আর ছৃ'পাঁচ জন বাদশা, বেগম ও শাহজাদা ও 
শাহঙ্গাদীকে কেন্দ্র করিয়া ষে নব উপন্যাস তিনি লিখিয়াছেন, তাহার সহিত 


বাজনা সাহিতো লাম্য-চিন্তা ৩৭ 


ইম্লামের অথব। মুসলমানের নিগৃঢ় সন্বদ্ধ কি থাকিতে পারে যে তাহাদিগকে 
জবন্তভাবে চিত্রিত করিলে বর্তমান যুগের মৃসলমানের রক্ত গরম হইয়া যাইবে? 
তা+ছাড়া, সে রব বাদশা-বেগমের চরিত্র সম্বন্ধে, অন্য পরে কা কথা, মুসলমান 
পেখকগণও একৰত নহেন। কেহ নিন্দা করেন, কেহ প্রশংসা! করেন, সে ক্ষেত্রে 
অন্থকৃল মত গ্রহণ ন! করিয়! প্রতিকূল মত গ্রহণ করিয়া বঙ্ধিমচজ্জ কি এমন 
অপরাধ করিয়াছেন.'.?” £ তদেেব। পৃ. ৪৭। 

১৯। তদেব। পৃ. ৫২ । 

২। 'নবষুগের বাংলা 

২১। স্থবোধচজ্জ সেনগুপ্ত £ “বঙ্কিমচন্দ্র” 

২২। মোহিতলাল মজুমদার £ 'ব্কিম-বরণ” 

২৩। বঙ্ধিমচন্দ্র : 'কৃষ্চরিঅ?। 

২৪। বঙ্গিমচন্দ্র ঃ প্রাচীনা এবং নবীনা”। 

২৫। বন্ধিম-গ্রসঙ্গ? £ হুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সঙ্কলিত (১৯২১], পূ ১৯৭। 

২৬। প্রফুল্পকুমার দাশগুপ্ত ২ “উপন্যাস-সাহিত্যে বস্ধিম' 

২৭। শ্রীকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় £ “বঙ্গমাহিতা উপন্তাসের ধারা। 


২৮। ধির্ম এবং সাহিত্য? । 

২৯। 'মাম্য' প্রবন্ধ। 

৩০। কুন্দর প্রতি তারাচরণের ভালবাসার বর্ণনা দিতে গিয়া! বঙ্ধিষ 
পরিহাসচ্ছলে বলিতেছেন £ “.*ংপ্রণয়ের বিষয়টা! কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে তাহার 
কতদূর ছিল, বলিতে পারি নী, কিন্তু এবটা পোষ! বানরীর লঙ্গে একটু 
একটু ছিল। 

৩১। বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রেমকে হৃাদয়চীন শাসকের নিষ্ঠুর পীড়নে পদদলিত 
করিতে পারেন নাই, ধরণীর একটি কানন-প্রান্তে আপনা-আপনি ফুটিয়া-$1 
একটি কুন্দ-কুন্থমের বুকে মধুসৌরভের মতই কুন্দর প্রেম বঙ্িমচন্ত্রকে বিহব 
করিয়। দিয়াছিল। কিন্তু হায়, অসহায় মানুষ !-_এ ফুল ঝরিয়া পড়ে অনাদৃরে 
--উপেক্ষায়--শভ লাঞ্ছনায়--অপমানে। বঙ্কিন5ন্রও কুন্দকে অকালে 
বারাইয়াছেন-কিন্ত চোখের জল মৃছিতে মুছিতে,_বেদনা-ব্যখিত হৃদয়ের 
অস্ফুট দীর্ঘ নিঃশ্বাসে | শশিভৃষণ দাশগুপ্ত ঃ “বাঙলা-সাহিত্যের নবধুখ+ 


৮৬ 


৩২। ম্বোধচঞা সেনওগ £ 

, ৩৩। শশিতৃষণ দাশগুপ্ত ১ 'বাওলা-সাহিত্যের নবযুগ 

- ৩৪। প্রচুল্নকূমার দাশগুপ্ত; ভিপন্তাস-সাহিত্যে বঙ্কিম? 
পৃ. ২৯৫। 

৩৫। স্থবোধচন্দ্র সেনগুথ £ বঙ্কিমচন্দ্র 
৩৬। শশিভৃষণ দাশগুপ্ত : বাওলা-সাহিত্যের নবধুগ” 

৩৭ ব্যাপক অর্থে প্রাকৃত ও অপ্রাককত উভয় প্রকার বৈষয়্যই সামাজিক 
বৈষম্য। "সাম্য? প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন £ “নৈসগিক তারতম্যে সামাজিক 
তারতম্য অবস্থ ঘটিবে,..'কিস্তু সায্যতত্বের তাৎপর্য এই, যে সামাজিক বৈষমা 
নৈসগিক বৈষম্যের ফল, তাহার অতিরিক্ত-বৈষম্য স্যাঁয়বিরুদ্ধ, এবং মন্ধুষ্য- 
জাতির অনিষ্টকর+॥ বঙ্কিম-কথিত এই “অতিরিক্ত বৈষম্য*ই সমাজবিহিত ১ 
অতএব প্রকৃতপক্ষে ইহাকেই সামাজিক বৈষম্য বলিতে হয়। 

৩৮। অরবিন্দ পোদ্দার £ বঙ্কিম-মানসঃ 

৩৯। 'বঙ্ধিম-প্রসঙ্গ' £ হুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সঙ্কলিত [১৯২১], পূ ১৯৮ 

৪০ ভবতোষ দত্ত : “চিস্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 

৪১। ধ্ধর্মতন্ব গ্রন্থে গুরুর ভূমিকায় বঙ্কিম তাহার জীবনের লক্ষা সম্বন্ধে, 
বাক্তিগত প্রত্যয়ের বিবরণ দিয়াছেন ; “অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার 
মনে এই প্রশ্ন উদ্দিত হইত, 'এ জীবন লইয়া কি করিব ? “লইয়া কি করিতে 
হয়? সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খু'ঁজিয়াছি। উত্তর খু'জিতে খু'জিতে জীবন 
ওয় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, 
তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভূগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি 
যখাাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন 
করিয়াছি, এবং কাধ্যক্ষেত&রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, 
দর্শিন,'দেশী বিদেশী শান্্ব যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা 
সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়। পরিশ্রম করিরাছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্ট 
ত্ডোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরান্নবত্তিতাঁই ভক্তি, এবং 
সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই ।” ভুষ্টব্য ঃ 'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ব* প্রবন্ধ। 

” ৪২। তদেব। | 

৪৬। মোহিতলাল মজুমদার £ “বাংলার নবধুগ” 
৪৪1 বঙ্ধিষমচন্দ্র £ তধর্মতন্্' প্রবন্ধ । 


ধীর 


অষ্টম অধ্যায় 


উনবিংশ শতাবীর অপরাইবেলায় মানবধর্মের উদার তৃমিতে দীড়াইয়। 
বাঙলার এক তরুণ নন্নযাসী সকলকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন-_উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত ! 
_-ওঠো, জাগো! আপন আত্মার অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান হও, জড়ত্বের সকল 
বন্ধন ছিন্ন করিয়। মনুয্যত্বলাভের পথে যাত্রা করো । মনে রাখিও, জগতে আজ 
সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন-- মানুষ? | 

ত্বামী বিবেকানদ্দের নির্দেশিত এই বার্ধদীপ্ত মন্ুযুত্বের প্রধান উপাদান-- 
সাম্যবোধ। স্বার্থম্খ-পরিশৃন্য হৃদয়ে মানুষ মানুষের প্রতি আত্মবৎ সমদৃষ্টি 
প্রসারিত করিয়া ব্ষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণে ব্রতী হইবে-__ইহাই মানবজীবনের 
পাধ্যব্ত--ইহাই মন্ুয্যতখ। মানবপ্রেষিক বিবেকানন্দ এই সাম্যভিত্তিক মনুত্ত্ব 
সাধনার কথাই বিশেষভাবে প্রচার করিয়। গিয়াছেন। তাহার আহ্বান 
আমাদিগকে হিংদাছ্েষ-পরিকীর্ণ পরিচিত পৃথিবী হইতে এমন একটি জগতের 
সন্ধান দেয়, যেখানে মানুষে মান্থষে কোনো ভেদ নাই-_যেখানকার একমাত্র 
পাথেয় হইল মানবপ্রেম | 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রভাতনময় হইতেই বাঙালী মনীষ। নানাভাবে সাম্য 
ও মানবতার বাণী উচ্চারণ করিয়া আিয়াছে। সর্বজনীন ধর্মের বেদীমূলে 
সকল সম্প্রদায়ের মান্ষকে আহ্বান করিয়া, বহুদিনের একটি বিভেদযূলক লমাজ- 
নীতির উৎপাদনে সহায়ত করিয়া, এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে জনগণের মৌল 
অধিকার লাভের দাবি তুলিয়া! রামমোহন উনিশ শতকের বাওলাদদশে মাম্য- 
সাধনায় প্রথম খত্বিকের আসন গ্রহণ করেন। প্রায় সমসাময়িক কাল হইতে 
ইয়ংবেঙ্গলগণ মানবমর্ধাদার প্রতিষ্ঠাকল্পে সামাজিক কুসংস্কারের গ্রস্থি ছেদূনে 
উচ্ছৃঙ্খল প্রচচাস শুরু করিয়া দেন। কিছুকালের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের করুণা" 
মন্দাকিনীর প্রবল শোতে বাঙালী নারীর চারিদিকে রচিত দুর্লজ্ঘয সমাজ-প্রাচীর 
ভাডিয়া পড়িতে আরম করে। অক্গয়কুমারের বুদ্ধিদীপ্ত মতবাদ বাঙালীর 
চিন্তাক্ষেত্রে এক অভিনব মুক্তির বার্তা বহন করিয়া আনে। ব্রাদ্ষদমাজীরা 
ক্রমে ক্রমে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্টরব্যবস্থায় সামা প্রতিষ্ঠার দাবি তোলেন। বঙ্চিমচন্ত্র 
গ্রামে সকলের জন্ত সমান অধিকার আদায়ের পরোয়ানা জারি করিয়। পরে 
'ক্মধ্যাত্মচেতনার উচ্চ মঞ্চে দাড়াইয়। সর্বজনীন মনতুসগ্রীতির বাণী ঘোষণা করেন. 


৩৪৪ উনবিংশ শতার্বীর 


ইহা ছাড়া আরও অনেক ছোট-বড় তরজ উদিত হইয়া উনিশ শতকের মানব- 
মৃধীপ্রবাহকে স্কীত হইতে ন্বীততর করিয়া! তুলিতে থাকে। 

স্বামী বিবেকানন্দ তাহার প্রথম জীবনে উনবিংশ শতাব্দীর এই প্রবাহে 
অবগাহন করিয়াছিলেন । র্লামমোহন-গ্রমুখ মনীষীদের মানবপ্রেমমূলক রচনা 
ভিনি সাগ্রহে পাঠ ধরিতেন ; বঙ্কিম-গ্রচারিত সাম্যনীতি তাহার তরুণ মনকে 
নিঃসন্দেহে আৰুষ্ট করিত ; ত্রাঙ্মসমাজের সভ্য হইয়। “নরনারী সাধারণের সমান 
অধিকার+ প্রতিষ্ঠার আয়োজনও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহার উপর 
আবার দেকালে পাশ্চাত্যদেশে মানবকল্যাণমূলক চিন্তার ক্ষেত্রে যে-সকন 
বিচিত্র ফসল ফলিয়াছিল, তাহাও তাহার জঞানভিক্ষ চিত্তকে বিশেষভাবে 
পরিপোষণ করিয়াছিল । “10810 15 0০027) 10766, 8110 65615510615 106 13 
% 159806” বলিয়। মনীষী রুশো যে আক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাহার 
শিক্ষার অন্গপ্রাণিত ফরাসী বিপ্লবীদের কণ্ঠে যে সাষ্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার অগ্িমন্ 
উচ্চারিত হইয়াছিল, দেশকালের গণ্ডী ছাভাইয়া নবফুগের শিক্ষিত বাঙালীর 
কঠে তাহা গ্রবসভাবে অঙ্গুরণিত হুইয়! উঠিয়াছিল। বিবেকানন্দ এই যুগেই 
পাশ্চাত্াবিষ্তার পাঁঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্কৃতরাং যুগসমূখখ এই অভিনৰ 
স্রের মায়াজাল ষে তাহার চিত্তেও কতকটা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহ? 
নহজেই অন্কুমেয়। ইহার উপর ছিল মিল ও বেস্থামের হিতবাদ। “116 
(6৪095 £700 ০01 036 £168106510 1)1007561+ বলিয়া তাচারা মানবকল্যাণের 
ষে নীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহ! পাশ্চাত্য দর্শনের উৎসাহী ছাত্র 
বিবেকানন্দের দৃষ্টি এড়াইয়! যাওয়ার কথা নয়। সর্বোপরি বলিতে হয় অগস্ট 
কৌতের 7০051051500 বা! প্রত্যক্ষবারদের কথা । এই মতবাদে যে ঈশ্বর-নিরপেক্ষ 
মানবনধ্মের [6118101) 01 7700990865 ] আদর্শ গ্রচার করা হইয়াছে, তাহা 
উনিশ শতবের ছিতীয়ার্ধে বাঙলার শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে 
প্রভাবিভ করিয়াছিল। তৎকাঁলীন বাঙালী মানসে এই আদর্শের ব্যাপক 
বিশ্ততিৎ ঘলে যে জাতিধর্ম-নিবিশেষে মানবসেবার প্রবৃত্তি দেখ দিয়া ছিল, তরুখ 
বিবেস!ন ন্দর পক্ষেও তাহাকে স্বাগত জানানো ম্বাভাবিক। এক কথায়, 
লমকালীন সাম্য-ও-মানবভাবাদী চিন্তাধারার সহিত যে বিবেকানন্দের মানস” 
যোগ ঘটিয়াছিল তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়, এবং ইহার ফলে তাহার চিড়ে 
মানবপ্রেমের খস্থুর উদ্গত হইয়াছিল । অবশ্ঠ এই প্রেষের বীজ তাহার বাঙালী 
চরিত্রের মধ্যে পূর্ব হইতেই মিহিত ছিল। ইহার সহিত সর্ববন্ধন-অসহিধু এক 


বাঙলা নাহিতো লাম্য-চিস্ত ৩৪5 


'্অনমনীয় তেজ মিলিত হুইয়। পমাজের সকলপ্রকার বিভ্দেমূলক রীতিনীতি 
বিরুদ্ধে তাহার চিত্তকে বিদ্রোহী করিয়া তোলে। বাল্যকালেই মুসলমান-হস্তে 
খাণ্ভগ্রহণ প্রভৃতি তথাকথিত “জাতনাশ কদাচার' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়! তাঁহার 
এই বিদ্রোহী মনের পরিচয় প্রকাশ পায়,১ পরবর্তী কালে নিখিল মানবের প্রতি 
তাহার যে সর্বসংকোচহীন উদার প্রেম লঙ্ষিত হয়, বাল্যেই তাহার উদ্বোধন ঘটে। 
এই সর্বজনীন প্রেমই তাহাকে দিয়াছিল স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব 
করিবার অবাধ অধিকার। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে তিনি সমগ্র বাঙলা 
খদেশে তথা! ভারতবর্ষের মননধারার একমাত্র প্রতিনিধি । ইংরাজী শিক্ষা ও 
ইংরাজ-শামন তখন এদেশের সমস্তটা জুড়িয্া। প্রবল আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছে । পরাহ্ৃকরণের আোতে দেশের জাতীয় জীবন হাবুডুবু খাইতেছে, 
তাকরিলাভই “শিক্ষার একমাত্র তপঃফল, বলিয়। গণ্য হইতেছে, ইংরাজের উপর 
বিশ্বাস রাখিয়া দেশ তখন চতু্বর্গসিদ্ধি লাভের হুখন্বপ্ন দেখিতেছে। “কি্ত 
আসলে এই স্বপ্র-বিলাস ও স্থখের আশ্বাস--নিরুপায়ের আত্মপ্রবঞ্চন। মাত্র ঃ 
তলে তলে একটা ক্লান্তি আসিয়াছে, সংশয়ও দেখ। দিয়াছে-_পশ্চিম এ জাতির 
মস্তিষ্কে হান! দিয়াছে-_তাহার জীবনকে দুর্বল করিয়াছে। একদিন যাহার 
নৃতনত্বে সে অধীর হইয়াছিল_সেই নৃতনকে লইয়া লোফানুফি করিয়া, 
তাহাকে বাজাইয়। এবং চতুদ্দিকে ছু'ড়িয় ছড়াইয়৷ সে সকলকে অস্থির করিয়া 
তুলিয়াছিল, এক্ষণে সেই নৃতনের উন্মাদনাশেষে তাহার দেহে-মনে একট! বেদন। 
জাগিতে লাগিল।+২ এই বেদনাবোধের ফলেই বাঙালী তখন রান্ীয় স্বাধীনতার 
খবপ্ন দেখিতে আরভ করিয়াছিল--তাহার সমস্ত সত্তা জুড়িয়! একট। শ্বাতগ্্য- 
অভিমান জাগিয়া উঠিতেছিল--রাষ্্টিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অসাষ্যজনিত 
অপমানবোধ ক্রমেই তীব্র রূপ ধারণ করিতেছিল। আর সেই সঙ্গে জড়বাদী 
শিক্ষা ও সভাতার নাগপাশে হাপাইয়1-ওঠ1 বাঙালীর মন চাহিতেছিল অধ্যাত্ব- 
€চেতনার আশ্রয় লইয়৷ এমন একটি অবস্থায় গিয়া পৌছিতে, যেখানে অন্ততঃ 
মানসিক দিক দিয়া একপ্রকার স্বন্তি লাভ করা যায়। নবযুগের শিক্ষ। যেমন 
বিবেকানন্দের মধ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছিল, নবযুগের এই বেদনা এবং 
বাসনাও তেমনই তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া একদিন স্বতক্থৃর্ত হইয়া উঠিয়াছিল 
একদিকে মান্রবমুখী শিক্ষা ও সংস্কার, অপরদিকে চারিপাশের জীবনধারা 
গরম অবক্ষয় এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের একটা অন্তর্নান কামনা 
এই উভয়ে মিলিয়া! বিবেকানন্দের চিতক্ষেঅে মানবপ্রেমের যে ফন্তধার! সি 


৩৪২ উনবিংশ, শতাব্দীর 


করিয়াছিল, তাহাই শ্রীরামরুষের পবিজ্র সাল্লিধ্য আিয়। কৃলপ্লাবী হইয়া 
উিঠিয়াছিল। 

: মাধকশরেষ্ঠ শ্রীরামকুঞ্চ। সর্বত্যাগী গৃহী-সন্ন্যাসী তিনি। বিভিন্ন ধর্ধর 
সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়। ভাগবতী সততায় উপনীত। কিন্তু সুখছুঃখের অতীত" 
এক অপাধিৰ মহাজীবনের অধিকারী হইয়াও মাটির পৃথিবীর ছুঃখবেদনাকক 
তাহার চচ্ষ অশ্রধিক্ত হইয়! উঠিত। তাহার করুণ:ঘন হদদয়ের অজন্র পরিচয়ের 
মধ্যে একটি পরিচয় পাই স্বামী সারদানন্দের রচনায় £ “মথুরের সহিত কাশী, 
বৃন্দাবনাঁদি তীর্ঘদরশনে যাইবার কালে” বৈষ্ভনাথের নিকটবর্তী কোন গ্রামের 
ভিতর দিয়! যাইবার সময় গ্রামবাসীর দুঃখ-দারিপ্র্য দেখিয়া.বাবা'র [শ্রীরাম- 
ককষ্কের ] হৃদয় একেবারে করুণায় পূর্ণ হুইল। মথুরকে বলিলেন, “তুমি তো 
মা-র দেওয়ান। এদের এক মাথ। করে তেল ও একখান। করে কাপড় দাও, 
মার পেটট। ভরে একদিন খাইয়ে দাও ।+ মথুর প্রথম একটু পেছ.পাঁও হইলেন । 
বলিলেন, “বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে, এও দেখছি অনেকগুলি লোক-” 
এদের খাওয়াতে-্দাওয়াতে গেলে টাকার অনটন হয়ে পড়তে পারে। এ, 
অবস্থায় কি বলেন? সে কথা শুনে কে? বাবার তখন গ্রামবাসীদের দুঃখ 
দেখিয়! চক্ষে অনবরত,জল পড়িতেছে, হৃদয়ে অপূর্ব্ব করুণার আবেশ হইয়াছে । 
বলিলেন, “দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব ৯ 
এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না|” এই বলিয়! বালকের গ্যায় গে। 
ধরিয়। দরিদ্রদের মধ্যে যাইয়া উপবেশন করিলেন। তাহার এরূপ করুণ। 
দেখিয়া মথুর তখন কলিকাত1 হইতে কাপড় আনাইয়। “বাবা'র কথামত সকল 
কার্য করিলেন ।১৩ 

মানষের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের এই যে অফুরত্ত প্রেম, ইহ] তাহার অধ্যাত্ম- 
চেতনারই অঙ্গীভৃত। তাহার ধর্মজ্ঞান ও ঈশ্বরবোধ বিগলিত হুইয়। মানবগ্রেমের 
রূপ ধারণ করিয়াছিল। ভারতীয় অদ্বৈত-সাধনার ধার! বাহিয়! এই মহাঁসাধক 
জীবের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং ঈশ্বর ও জীবে এইরূপ 
অভেদবোধ ছিল বলিয়াই তিনি 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শ গ্রচার করিয়! 
গিয়াছেন। তাহার দয়াধর্ষের এরই ষে সারির মূল্যায়ন, ইহা .একটি 
ঘটনায় বড় সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে ২ “*""ঠাকুর কোন একদিন অপরাক্ষে 
. ব্র্যভাবে আপন মনে কহিতেছেন, [কাছে নরেন্দ্রনাথ ও আমি ছাড়া আর 


কেহ ছিল না] জীবে দয়!.নামে রুচি বৈফব-পুজন। ছুশোলা জীবে দয় 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত। '৩৪৩ 


এত অহঙ্কার? হৃষ্ট জীব তুই, তোরে কে দয়া করে তার ঠিক নাই, তুই 
আবার জীবে দয়া করবি? নিম্তব, পরে-না না জীবের সেবা, ক্ষণ পরে 
' আবার বললেন-_“শিবজ্ঞানে জীবের সেবা ! তবে ত হবে? ?৮8 

অদ্বৈতজ্ঞানের ঘূর্ত বিগ্রহ এই মান্নষটির মন হইতে আত্মপরভেদবোধ 
সম্পূর্ণরূপে অস্তহিত হইয়াছিল, এবং তাহারই নিকট বিবেকানন্দের প্রেম-দীক্ষা 
সম্পূর্ণ হইয়াছিল | নবযুগের [70108121509 বাঁ মানবিকতা-_-যাহা বিবেকাননের 
মানদক্ষেত্রে পূর্বেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা এই গুরুর নিকট আধ্যাত্মিক 
শিক্ষা লাভ করিয়া নবরূপে বিকশিত হইয়া উঠিল । মানবমুখী চিন্তাধারা 
ঈশ্বর ও মানবকে এক ও অভিন্ন করিয়া! লইয়া নৃতন খাতে বহিতে লাগিল। 
উনিশ শতকের নব্য ভাবধারায় পরিপুষ্ট নরেন্দ্রনাথ এই সময় হইতেই বিবেকানন্দ 
হইবার সাধনায় মগ্ন হইলেন। তাহার এই সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল--অদ্বৈতজ্ঞান। 

অদ্বৈতজ্ঞান ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বেদাস্তের মূল শিক্ষা- প্রাচীন ভারতের 
অধ্যাত্মচিন্তার চরম পরিণতি । বনহুর মধ্যে একের অনুভূতিই ইহার মুল 
গ্রতিপাগ্ বিষয়। দ্বৈত ব' দুই বলিয়া কিছুই নাই । সর্বত্রই একের লীল1। এক 
্্ধাই বনু-রূপে প্রকাশিত। জগতের নকল জীবই স্বরূপে এক--কেবল বিকাশের 
তাঁরতমা মাত্র। “***একটি আমিবা এবং উচ্চতম স্তরে উন্নীত একজন শ্রেষ্ঠ 
মানবের ভিতরে ত্বরপে কোনও ভেদ নাই, যাহা কিছু ভেদ সবই রহিয়াছে 
বাহিরের রূপে ।*৫ এক ব্রক্গ বা আত্মাই অখগ্ুরূপে সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন, 
ব্জ্জুতে সর্পভ্রমের মতই মায়াশক্তির গ্রভাবে বস্তর ভিন্নত্ব গ্রতীয়মান হয় মাত্র। 
সর্বভূতে এইরূপ একটি অখণ্ড সত্তার অনুস্ৃতিই অদ্বৈতজ্ঞান। এই জ্ঞানে 
অধিষিত থাকিয়] সাধক একদিকে যেমন ঈশ্বর ও নিজের মধ্যে অভিনত্ব উপলকি 
করে--'সোইহমন্মি', বলিয়া একটি আনন্দঘন অবস্থায় উন্নীত হয়, অপরদিকে 
তেমনই সর্বজীবে আত্মস্বরূপ অনুভব করিয়া সকলেরই প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়। 
'উঠে। তখন আর “আমি” ও 'তুমি'র ব্যবধান থাকে না--সব 'তুমি'গুলি 
জুড়িয়া একটি অখণ্ড “'আমিত্র* জাগিয়া উঠে। পরের স্থখছুঃখকে তখন নিজেরই 
হুখছুঃখ বলিয়া মনে হয়। আর্ত ও দরিদ্রের ছুঃখ দেখিলে এই প্রত্যয়ই জন্মে 
ষে, সে-ছুঃখ আমারই ছুঃংখ-আমারই “আমি,গুলি দুঃখ ভোগ করিতেছে। 
তখন ছুঃখীর হুঃখ দূর করার ষে চেষ্টা, তাহা। মূলতঃ আত্মছুঃখমোচনেরই চেষ্টা 

ছ্ইয়। ধ্াঁড়ায় । আত্মপ্রেম ও মানবপ্রেম এই অবস্থায় সমার্থক হইয়া! উঠে | 

_., বিবেকানন্দের মানবপ্রেম ও লামাচিস্তা বেদাস্তের এই অদ্ৈতবাদের উপক্নই 


৩৪৪ উনবিংশ শভাবীর 


প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে যখন শ্রেণী-সংগ্রাম ও রাষ্ট্রবিপ্রবের ভিতর 
দিয় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার ধুয়া উঠিয়াছে -বাঙলাদেশে যখন সাম্যনীতির মর্যাদা 
রক্ষার নিমিত সমাজ-সংক্কারের আয়োজন চলিতেছে, সন্্যামী বিবেকানন্দ তখন 
প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মভাগ্ডার হইতে অদ্বৈতবাদ্দের মহাশক্তি লইয়া! অভিনব 
সাম্যবাদ প্রচার করিতে অগ্রসর হইলেন। জোর করিয়৷ ধাহার। মাছষের 
উপর সাম্যনীতি চাপাইয়৷ দিতে চাহেন, তিনি তাহাদের সগোত্র ছিলেন না। 
তাহার সাম্যবাদ বিশ্বজনীন প্রেম ও প্রীতির উপর প্রতিষ্িত। তাহার মতে 
মান্ষে মানুষে এই প্রেম ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন কর! যায় একমাত্র অইৈত- 
ভুমিতে দাড়াইয়া। আর এই অদ্বৈতবাদ কিছু নৃতন কথাও নয়। প্রত্যেক 
মানুষেরই গভীরতম অন্তৃতি অদ্বৈতমুখী £ “11১66 216 000196170) আ1)6 
০ড612:5 2001) 6915 01580 109 15 0116 ভা10) 006 0101561:56, 2180 156 
10510651010 00 65:01935 10 আ1)90061 109 10709 16 0:00 1045 
68091655102 01 0170618955 13 7190 ০ ০৪11 106 2150 5510010805) 2130 
1015 0176 05515 01 211 001 9013103 9120 19078115, ০1019 23 50101060 
এ 28 00০ উ০021202. 01081950101) 05 006 ০6191015060 8721)0115109, 
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মানবমনের এই অগ্বৈতপ্রবণতাকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে পারিলেই 
সকল হিংসাছ্েষ চলিয়া যায়-_সকলপ্রকার বিভেদের অবসান ঘটে। মানব 
যদি নিজেকে বিশ্বের সকলের সহিত একাত্ম বলিয়া! অনুভব করে, তবে আর নে 
কাহাকেও আঘাত করিতে ব' ঘ্বণা করিতে পারে না। কারণ অপরকে আঘাত 
করিলে তো৷ তাহার নিজেকেই আঘাত কর! হয়--অপরের প্রতি যে ঘ্বণ! ভাহ। 
তাহার নিজেরই প্রতি ্বণা হইয়। দাড়ায়। প্রত্যেক মানুষই তাহার নিজেকে 
ভালবাসে, অদ্ধৈতচেতনায় অপরকে ভালবাসাও নিজেকে ভালবাসা । এই 
আত্মপরভেদরহীন উদার ভালবাসাই মানুষকে সমদৃটি দান করে--সাম্যবাষের 
মহামস্ত্রে দীক্ষিত করিয়! তোলে । 

মানবসমাজে যেখানে যতপ্রকার অন্যায় বা! অপরাধ দেখ। যায়, নষস্তেরই 
'ষুলে রহিয়াছে বিভেদবোধ।? এই বিভ্দেবোধ হইতেই সংসারে নানাপ্রকার 
বিশেষ অধিকার (011511645] লাভের চেষ্ট! দেখা দেয় £ “*: 01616 45 পচে 
006 ৮:05] 1062 0601251168৩, 0080 01 036 90:008 067 006 আআ 
ব05615 25 006 19101511655 ০1 62100. 118 0081) 13858 00026 1000106 
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আধুনিক পমাজবাঁদীদের মতো বিবেকাননদও শোষণমুক্ত সমাজ কামন। 
করিয়াছেন, কিন্তু সে-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার মত ও পথ সম্পূর্ণ আলাদ]। 
সে-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে অ্ৈতবোধের উপরে ; তাহাতে সকলেই শুধু সমান 
শয়-সকলেই এক-_-একেরই বিভিম্ন প্রকাশ [00801665050521 মাত । 
সে-দমাজে দীন-দরিদ্র-বঞ্চিতকে শিখাইতে হইবে যে, প্রত্যেক মানুষের ষধ্যেই 
-দেবত্ব [01510165] আছে-_যাহ। সর্বশক্তির আধার-যাহাকে উদ্বোধিত করিয়া 
কাজে লাগাইলে অসাধ্যও সাধন করা যায়। সমাজের "প্রতিটি নরনারী যদি 
নিজের সেই অস্তনিহিত শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠে, তবে কে কাহাকে শোষণ 
করে ?- কে কাহাকে বঞ্চনা করে? সমাজ তখনই শোষণমুক্ত হইবে- প্রকৃত 
পাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হইবে তখনই | 

বিবেকানন্দের লমন্ত সামাবাদী চিন্তা, বাণী ও কর্মগ্রচেষ্টা এই আধ্যাত্মিক 
পাম্যবাদকে কেন্দ্র করিয়া আবতিত। “মানবজীবনের অপরিহার্য আধ্যাত্মিক 
প্রবণতা'র দিকে দৃষ্টি রাখিয়! তিনি সমাজগঠনের পরামর্শ দিয়াছেন। প্রত্যেক 
মান্থযেরই প্রকৃতি অক্লবিস্তর ধর্মগ্রবণ। কিন্ত ধর্মটি যে কী তাহ! আগে বুঝিতে 
হইবে। বিবেকানন্দের মতে ধর্ম হইল মানুষের অস্তনিহিত ব্েবস্থের বিকাশ 


৩৪৬ উনবিংশ শতাব্দীর 


36118100719 006 0022016958620011 01 01510165 21168205100 10091, 
প্রবল ও দুর্বল, বিদ্বান ও মুর্খ, ধনী ও দরিদ্র--সকলেরই ধর্ম হইল আপন 
অন্তমিহিত দেবত্বের বিকাঁশ সাধন। এই দেবত্ব যেমন একদিকে সকলকে 
আপন করিয়া লইয়া অগ্রসর হইবার নির্দেশ দেয়, অপরদিকে তেমনই “অভীঃ? 
হইয়। পূর্ণতালাত্ের প্রেরণ! যোগায়। এই উভয়ের সমগ্বয়েই সমাছে সাম 
স্থাপিত হয়--পমাজ হন্দর হইয়া উঠে। নতুবা! কেবল ধাহির হইতে অমা্- 
ং্কারের চেষ্টা করিলে কোনো স্থায়ী ফল হইবার সম্ভাধন। নাই । 

সমাজের কল্যাণ সাধন সম্বন্ধে বিবেকানন্দের একটি বিশিষ্ট ধারণ। ছিল। 
জোড়াতালি দিয়া একটা সমাঁজব্যবস্থা চাল্র করা তিনি পদ্ছনদ করেন নাই। 
তিনি চাহিয়াছেন সমাঙের সম্পূর্ণ রূপান্তর পাধন। অনেক গায়গায়ই তিনি 
বলিগ্াঞ্ভেন 8 থু রটে 0০6 80 02000 2600৮-আমি চাই আমূল 
রূপাস্তর সাধন” । রামমোহন-প্রমুখ পূর্বতন সংস্কারবাদীদের সঙ্গে এইখানেই 
বিবেকানন্দের একট: মস্ত বড় গুভেদ রহিয়াে । পৃবব্তী সমাজ-সংস্কারকদের 
ংস্কারচেষ্টী কেবন সমাদর বিশ ধিশেব আআণীর মবো শীমিত ছিল, 
কিন্ধ বিসকানলেরে অভিযান [081079157] সমাজের সকলকে লইয়। ) 
আপাঁমর জনপাধারণের মনে তিনি আঁহাবোধের অগ্নি প্রজ্লিত করিতে 
চাহিয়াছেন এন' সেই অগ্রির উজ্জল আলোকে সকলে পথ চিনিয়। লইতে 
পারিবে বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মাদ্রাজ প্রদত্ত তাহার একটি 
বিখ্যাত বন্ুতার অংশবিশেষ স্মরণীয় £ ৭1০5৮ 0£ 72 1500205 6৪ 
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- বিবেকানন্দ সমাজবিপ্রব হইতে আধ্যাত্মিক বিপ্লবেরই প্রতি অধিক গুরু 


বাঙলা সাহিত্য মামানচিত্তা ৩৪৪. 


আরোপ করিয়াছেন। তাহার মতে মানুষের মনে যদি প্রক্কত ধর্মবৌধ জাগ্রত 
থাকে- প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ষদি “আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ* হয়, তাহা 
হইলে সমাজের সকল কদাচারই একদিন দূর হইয়া যাইবে এবং সমাজ সুশ্রীতা 
লাভ করিবে । পামীক্তিক পাপ দূর করিবার জন্কা পৃথকৃভাবে কোনো 
অমাজবিপ্রবের আবশ্কত৷ নাই বলিয়া! তিনি মনে করিতেন । অথচ এই তিনিই 
আবার তাহার এক অন্রাগী ভক্তকে লিখিয়াছিলেন-- ওযা »। $0০121850 
-আমি সমাঁজতক্ববাধী। তাহার এই উক্তিটি আপাতদৃষ্টিতে বিভ্রান্তিকর বলিয়া 
ইহা| একটি যুক্তিমন্মত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে । 

'মোন্সালিগম্‌” বস্তুটি বিদেশী চিগ্ঠার ফসল. আমাদের দেশে ইহার শিকড় 
খু'জিয়। পাওয়া যায় না। কিন্তু সে মানবমুক্তি 'সোত্যালিজম্”এর মুল লক্ষ্য; 
ভারতীয় দর্শনে তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে ! বৈদাস্তিক সন্ন্যাসী 
বিবেকানন্দ বেদান্থের ভীব-ব্রন্ধ-তত্ব অবলগন করিয়া এই মানবমুক্তিরই বাণী 
প্রচার করিঘ্নাছেন। “বনের বেধীন্তকে তিনি দরে আনিতে চাহিয়াছেন-_ 
বেদাস্থের শিক্ষাকে বাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করিয়৷ সোস্তালিস্টদের অভিপ্রেত 
শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখিয়ীছেন।২১ তাহা ছাড়া, সো্যালিস্টর' 
সাম্যের সন্ধানী--ধিবেকানন্দও তাহাই ছিলেন; মান্থষের অস্তণিহিত দেবত্বকে 
উদ্বোধিত করিয়া তিনি সামা স্থাপনের পস্থ। নির্দেশ করিয়াছেন। গোস্যালিস্ট 
মতবাদে মানবসেবার আদর্শ পরিগৃহীত, খিবেকানন্দও ঈশ্বরজ্ঞানে “জীবে প্রেম? 
প্রদর্শন করিতে শিক্ষ! দিয়াছেন । দীন-দরিদ্ তাঁহার চোখে দয়ার পাত্র নয়_ 
নারায়ণকপে পূজা । তাহার উপদেশ- দরিদ্রদেবে। ভব» যুখদেবে। ভব? | 
প্রাচীন ভারতের নিঞ্জন গিরিকন্দরে ধ্ানমগ্র বৈদাস্তিক খধির কণ্ঠে কণ্ঠ 
মিলাইয়া আধু'নক যুগের ভাষায় তিনি কথ কহিযাছেন। “সোস্যালিজম্* ও 
বেদাস্যবাদের মধ্যে উদ্দেশ্যের সমতা লক্ষ্য করিয়াই বিবেকানন্দ নিছেকে 
'সোন্তালিম*” বলিয়া! পরিচয় দিতে কুন্ঠিত হুন নাই ।৯২ 

বিবেকানন্দের এই মদ্বৈতবোধূজনিত বলিষ্ট মাননপ্রেম গ সামাচিন্তার 
উৎ্সমূল সন্ধান করিলে আমরা গুরুদত্ত শিক্ষার সাক্ষাৎ লাও করি সত্য, কিন্ত 
উৎসে অবস্থিত জ্ঞানের তুষার বিগলিত হইয়া প্রেমের উচ্ছল ধারায় বহিয়। 
যাইতে প্রয়োজন ছিল একটি নিয়ভূমির। বিবেকানন্দের স্বদেশ 'ডারতবর্ষ মেই 
গাবতরণের ভূমি । আঁসমুদ্রহিমাচল এই বিশাল দেশের প্রায় সমন্তটাই তিনি 
গরিক্রমণ করিয়াছিলেন | এই স্থদীর্থ পরিক্রমায় একদিকে তিনি যেমন দরিত্রের 


২৩৪৮ উনবিংশ শতাব্বীর 


পর্ণকুটিরে শয্যা পাতিয়াছিলেন, অন্তর্দিকে তেমনই ধনীর প্রাসাদশীর্বেও আসব 
পাইয়াছিলেন। দরিদ্র ও বিভ্তবান, মূর্খ ও বিদ্বান, ছোটগ্রাত ও বড়জাত-- 
সকলেরই সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন, সকলেরই ন্থুখ-ছুঃখ আনম্ব- 
বেদনাকে তাহার বিশাল বক্ষে স্থান দিয়াছিলেন। ভারতের অগণিত নরনারীর 
হৃদস্পন্দন তিনি কান পাতি! শুনিয়াছিলেন এবং তাহারই স্থর ও ভালে নিজের 
হদয়বীণাটি বাধিয়া লইয়াছিলেন। ইহাতেই তীহার সাধন! সিদ্ধ হইল-_ 
জানের খরতপ্ত কঠিন ভূমি হইতে তিনি প্রেমের ছায়াশীতল তরুতলে নামিয়! 
আসিলেন। চোখ বুজিয়৷ গভীর ধ্যানের মধ্যে তিনি একের অন্ুতৃতি লাভ 
করিয়াছিলেন, চোখ মেলিয়৷ সেই “এক'কেই ভারতের বিশাল প্রান্তরে 'বহু” 
পে দেখিতে পাইলেন-_দেখিয় ছুই হাতে তাহাকে বুকে জড়াইয়৷ ধরিলেন। 
বিবেকানন্দের এই যে স্বদেশপ্রেম, ইহাই পরিণামে উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিয়া! 

বিশ্বপ্রেমে রূপ লাভ করিয়াছিল। ইংরাজীতে একটি কখা আছে--008912 
68809 ৪৮ 1,00০. বিবেকানন্দের মানবপ্রেমও তেমনই তীছার শ্বদেশের 
মান্গষকে অবলম্বন করিয়। প্রথমে বিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং পরে বিশ্বের 
লমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রসারিত হইয়াছিল।১৩ কিন্তু তাহার এই হ্বদেশপ্রেষ 
ও বিশ্বপ্রেম একপক্ষে আত্মপ্রেমেবই নামাস্তর | অদ্বৈতবাদী এই নন্াসী 
খ্বদেশের তথ! সমগ্র পৃথিবীর সকলের মধ্যেই নিজ হ্বব্ূপকে উপলব্ধি করিতেন। 
তাই সকলকে ভালবাপিয়৷ তিনি তাহার নিজেকেই ভালবানিয়া গিয়াছেন। 
গভীর ধ্যানে ব্রহ্মদাযুজ্য লাভে চরিতার্থ বিবেকানন্দের 'প্রণয় ব! গভীর সমাধি" 
কৰিতায় পরম অনুভূতির স্থুরে ধ্বনিত হুইল £ 

“নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর, 

ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর ॥ 

অস্ফুট মন-আকাশে, জগতসংসার ভাসে, 

ওঠে ভালে ভোবে পুনঃ অহং-শ্রোতে নিরস্তর 

ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল, 

বহে মাত্র আমি' আমি এই ধারা অস্থুঙ্ষণ ॥ 

সে ধারাও বদ্ধ হ'ল, শৃন্তে শূন্য মিলাইল, 

'অবাঙমনসোগোচরম্?, বোঝে-প্রাণ বোঝে যার ॥” 
কিন্ত এই অনুভূতি কেবল নিজের মধ্যে সীমিত থাকিলে তৃথি নাই; ইহাকে 
পূর্ণরূপে উপভোগ করিয়! পরিতৃপ্থি লাভ করিবার জন্ত গ্রয়োজন--মর্বজীবে 


বাঙল! সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ৩৪৯ 


ইশ্বরান্গৃভূতি তথা সর্বজীবে আত্মন্বরূ্প-দর্শন। তাই আত্মমুক্তির স্তর হইতে 
বিশ্বমুক্তির স্তরে নামিয়! আসিয়া সাধক “সখার প্রতি” কবিতায় ঘোষণা 
করিলেন : | 

দ্ধ হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে দেই প্রেমময়, 

মন গ্রাণ শরীর অর্পণ কর সথে, এ সবার পায় । 

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খু'ক্ছি ঈশ্বর ? 

জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর |, 
হিন্ুদর্শন . আব্রক্ষস্ত্ঘ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া যে আধ্যাত্মিক সামাবা 
প্রচার করিতেছে, শ্বামী বিবেকানন্দের কে তাহাই সোচ্চার ₹ইয়। উঠিয়াছে। 
উচ্দৃদিত আবেগে তিনি ধর্মীয় সকল ক্রিয়াকাগুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ঈশ্বরাত্থুক 
নর্বতৃতে প্রেম গ্রদর্শনই ধর্মসাধনার পন্থা বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন ২ 

«শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জী'নে সত্য সার-- 

তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাঁপার-- 

মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান, 

ত্যাগ-ভোগ - বুদ্ধির বিভ্রম ১ “প্রেম” প্রেম?” এই মাত্র ধন ।” [এ]. 

এই ষে প্রেম, ইহা নিবিশেষ হইতে বিশেষে নামিয়া আসিয়াছে, আবার 
বিশেষ হইতে নিধিশেষে উঠিয়াছে-ভাব ও রূপে, অসীম ও সীমায়, ঈশ্বর ও 
মানবে একাকার করিয়া! ফেলিয়াছে। এই প্রেমের দৃষ্টিতে বিভেদ নাই, বৈষম্য 
নাই, বিশ্বের সকল কিছুই একটি অখণ্ড একের মধ্যে বিধিত। এই একের 
অনুভূতি লইয়্াই বিবেকানন্দ অকুতোভয়ে স্বদেশের ও বিদেশের নানা সমস্যার: 
সম্মুখীন হইয়াছেন। স্বদেশবাসীকে তিনি অভয়মন্ত্র দিয়াছেন, আর “শৃন্বস্ত বিশ্বে" 
বলিয়া বিশ্বমানবের নিকট অম্বত্তবাঁণী প্রচার করিয়াছেন। 
ত্বামী বিবেকানন্দ মাঁনবসভ্যতার যে-সকল সমস্য! সমাধানের ইঙ্গিত. 

দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ধর্মব্ষিয়ক সমশ্যাটি সর্বপ্রধান। যুগে যুগে এই 
নমন্যার পীড়নে পৃথিবী রক্ন্নান করিয়াছে--সভ্যতার বনিয়াদ ভাঙিয়া 
পড়িয়াছে -মান্ষের মন্ুয্ত্ব লাঞ্ছিত হইয়াছে। আবার যুগে যুগেই কত 
মহাপুরুষ জন্মিয়। ধর্মাদ্ধতা ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন__মান্ষের অন্তর হইভে 
ধবিছেষ-বিষ' নাশ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু আজও পর্যস্ত এই 
প্রাচীন নমন্তাটির যূলোৎপাটন সম্ভব হয় নাই। বিবেকানন্দ বেদাস্ত-প্রচারিজ 
' একের তত্ব সম্মুখে রাখিয়া ইহার একটা হু সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। 


৩৫5 | উনবিংশ শতাবীর 


ধর্ম-বিষয়ে তিনি তাহার গরুর উত্তরাধিকার বহন করিতেন। গুরুর “যত. 
মত তত পথ” উক্তির মধ্যে যে ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী ঘোষিত, শিষ্য তাহার 
বৈদাস্তিক জ্ঞানের আলোকে তাহাই উদ্ভাদিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রতোক 
ধর্মকেই সত্যের এক-একটি প্রকাশ বলিয়া তিনি মনে করিতেন ৯৪ এবং এইজন্য 
সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। হিন্দ্-সন্নাসী হইয়াও তিনি 
মুসলমানদের কোরান ও খ্রিষ্টানদের বাইবেল খুব ভাঁলভাবেই পড়িয়াছিলেন, 
এবং শ্রদ্ধানতচিত্ডে মহম্মদ ও খ্রীষ্টের বাণী ম্মরণ করিতেন; বুদ্ধ-প্রচারিত 
অহংলোপের বাণী তাহার শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এই মহাপুকুষগণ 
যে একেরই বিভিন্ন উজ্জ্রলতম প্রকাশ, ইহা! তিনি বিশ্বাস করিতেন ।১? 

বিবেকানন্দের একখানি প্রিয় গ্রন্থ---77০172520% ০ 07725.৯৬ 
(তিনি এই গ্রন্থের বঙ্গান্বা॥ আরম্ভ করিয়ছিলেন 'ঈশা-অন্মরণ, নাম দিয়া । 
অনুবাদ গ্রন্থটিতে পূর্বকারূপে রচিত “শ্চনা” অ'শে সকল ধর্মের সিদ্ধপুরুষদের 
প্রতি তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা লঙ্গিত হয় । গ্রন্থটির মহতী শিক্ষা সন্ষষ্ধ আলোচনা- 
প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন £ ** 'মব সেয়ানকী এক মত” - সকল ষণার্থ জ্ঞানীরই 
একপ্রকার মত। পাঠক এই পুণ্তক পড়িতে পড়িতে গীতায় ভগবছুক্ত 'সবধর্মীন্‌ 
পরিত্যঞ্য মাযেকং এরণং ব্রজ” উপদেশের শত শত গ্রতিপ্বনি দেখিতে পাইবেন। 
দ্ীনতা, আত এবং দৃশ্য ভক্তির পরাকাষ্ঠা এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে মুক্দিত এবং 
পাঠ করিতে করিতে জলন্ত বৈরাগ্য, অত্যপ্ুত আত্মমর্পণ এবং নিভরের ভাবে 
হবদয় উদ্বেলিত হইবে। খাহারা অন্ধ গৌঁড়ামির বশবর্তী হইয়] খীষ্টিয়ানের 
লেখা বলিয়া এ পুস্তককে অশ্রদ্ধা করিতে চাহেন, তাহাদিগকে শ্যায়দর্শনের একটি 
পুত্র বলিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব £ আক্টোপদেশঃ শব্দঃ--_সিদ্ধপুরুষদিগের উপদেশ 
প্রামাণ্য এবং তাহারই নাম শব্প্রমাণ। এস্থলে ভাম্কার খাষি বাংস্যায়ন 
বলিতেছেন যে, এই আপ্ত পুরুষ আর্ধ এবং শ্ত্রেচ্ছ উভয়ন্রই লম্ভব।”*১৯৭ বস্ততঃ 
স্বামীজী প্রত্যেক ধর্মকে উহার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুলির দিক ধিঁয়া বিচার করিতেন 
এবং প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যকার বিশেষ গুণগুলিই বড় করিয়া দেখিতেন। 

17776626107 0 07৮15 পড়িয়া শ্রীষ্টধর্মের উদার শিক্ষার প্রতি তিনি 
গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই গ্রস্থের একটি বাণী তাহাকে পরম সত্যের 
জন্ত ছুংখবরণের শক্তি যোগাইয়াছে £ ***৯6 10856 6815617) 0) 006 61058, 
01010199350 19710 16 8001) 95১ 210. 21220 05 ৪0:21060 0086 ৬০ 0622 
4 01260 26800. 10279১৮ গ্রন্থটি সন্বদ্ধে অশ্ন্যাসজীবনের গ্রারভ্ে বরাহনগর 


বাঙল। আহিত্যে সাম্য-চ্ত। ৩৫% 


হইতে প্রমদাদাঁপ মিত্রকে তিনি লিখিতেছেন £ 'অহাশয়কে একখামি- কোন 
খরষ্টিয়ান সন্যাসীর লিখিত--1178/220% ০ 0712% নামক পুস্তক পাঠাইলাম । 
পুস্তকথানি অতি আশ্চর্য | খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যেও এ গ্রকার ত্যাগ বৈরাগ্য ও 
ধাশ্তভক্তি ছিল দেখিয়। বিস্মিত হইতে হয়।”৯৯ এই ত্যাগ, বৈরাগ্য ও ভক্তির 
উদগাত] “ঈশদূত যীশুপ্রী্ট, স্বামীজীর গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন । 
ভগবান বুদ্ধকেও স্বামীজী অঙ্গরূপ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন।২০ শল্াস- 
গ্রহণের পর তিনি বুদ্ধদেবের অপূর্ব জীবনকথা আলোচন! করিতে করিতে 
আকুল হইয়া পড়িতেন।২১ একবার বৃদ্ধগ়ায় গিয়া তিনি বোধিফ্রমযূলে 
গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলেন।২২ বহুস্বানে বহুবার তিনি বুদ্ধ-প্রচাত্িত 
করুণাবাতাঁর কথ] উল্লেখ করিয়াছেন! 

শ্বামী বিবেকানন্দের নিকট ইসলাম ধর্থের গ্রবর্তক হজরত মহ্মণও পৃথিবীর 
“একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি [৮০0:1-8601:6] বলিয়া পরিগণিত । তাহার মতে 
মুসলমান সম্প্রধায়কে সামা ও ভ্রাতডাবের আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অমগ্র 
দগংকে মহম্মদ একটি বড় শিক্ষা! দির! গিয়াঁছেন। ভারতবর্ষের বুকে মুসলমানগণ 
যে স্থূদীর্ঘকাল ধরিয়া আধিপত্য করিয়াছেন, তাভা স্বামীজীর চক্ষে ভগবানের 
আশীর্বাদ বলিয়। গণ্য। মুসলমান ধর্মশান্ের বিপুল প্রভাব লক্ষ্য করিয়া স্বামীজীর 
ধারণা হইয়াছিল £ “.*এমন বিজ্ঞান বা শিল্প নাই ঘ৷ প্রত্যক্ষ ব পরোক্ষভাবে 
কোরান বা হধিসের বনু বাক্যের দ্বারা অন্ুমোদ্দিত এবং উৎসাহিত নয়।*২৩ 
স্বামীজী মনে করিতেন,একমাত্র মুসলমানধর্মই বিজিত দেশে জনসাধারণের সববিধ 
অধিকার অন্ষুগ্ন রাখিয়া দেয়। এবিষয়ে শ্রীষ্ঠানধর্ম ও মুসলমানধর্মের তুলনামূলক 
আলোচনা-গ্রসঙ্গে তাহার একটি উক্তি উদ্বৃতিযোগ্য £ “**ইসলাম যেথায় গিয়েছে, 
সেথায়ই আদিম নিবাসীদের রক্ষা করেছে! মে-সব জাত সেখায় বর্তমান । 
তাদের ভাষা, জাতীয়ত্ব আজও ব্তমান।”২৭ তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, 
ইসলাম ও হিন্দুধর্ষ-_এই ছুই মহান্‌ ধর্মমতের সমন্বয়েই ভারতের প্রকৃত কল্যাণ 
আমিতে পারে। মহম্মদ সফ'রাজ হোসেনকে লিখিত এক পত্রে স্বামীজীর এই 
মনোভাবটি স্পষ্ট অভিব্যক্ত। বেদান্ত-গ্রচারিত সাম্যবাদের প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি 
মন্তব্য করিতেছেন ষে, হিন্দুগণ বুদ্ধিদ্বার। বেদান্তের মর্মনত্যটি বুঝিতে পাঁরিলেও 
'র্মপরিণত বেদান্ত (01900০৪] 4৫910150))+ তাহাদের মধ্যে 'সর্বজনীনভাবে 
'এখনও পুষ্টিলাভ করে নাই'--“'কখনও যদি কোন ধর্মাবলধিগণ দৈনন্দিন 
ব্যবহারিক জীবনে এই সাম্যের কাছাকাছি আসিয়া থাকে, তবে একমাত্র 


৫২ উনবিংশ শতান্বীর 


ইসলাষধর্মাবলখ্িগণই আসিয়াছে ১:4৫ এই শ্থত্রেইে তিনি ভবিস্তুৎ 
ভারতবর্ষে হিন্টু ও মুসলমান ধর্মমতের সমন্বয় কামন! করিয়া বলিতেছেন £ 

“আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ এই ছুই মহান 
মতের নমন্বয়ই- বৈদাস্তিক মন্তিফ ও ইসলামীয় দেহ--একমাব্র আশ1।* 

পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মই কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লইয়া পুথক্‌ পৃথকৃ অস্তিত্ব বজাস্জ 
রাখিয়। চলিয়াছে। দেশকাল অনুসারে ধর্মের এই সব বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় এবং 
ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধর্মে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন ঘটে। ইহার ফলে 
কোনে! একটি বিশেষ জাতি বা৷ সম্প্রদায়ের ধর্ম সমগ্র মানবজাতির ধর্ম হইজে 
পারে না। মবজনীন ধর্মের মর্ধীদ! পাইতে হইলে জাতীয়ত্বের বিশেষ ছাপটি- 
মুছিয়। ফেলিতে হইবে । চিকাঁগো-ধর্মমহাঁসভায় [১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ ]ু 
গুরদত ভাষণে এই বিষয়ে শ্বামীজীর ুস্পষ্ট অভিমত £ ***৮4£ 03215 3 6০ ৮৪ 
€ড61 ৫ 010156158] 16116102916 00050 02 0176 ড/1)101) 0010 1)016 
00 10020010 10) 019০6 01 0005, 1101) ০0010. 02 10817166115 006 
(০৫ 10 ০1 7716901) ড/17056 501) 51)11165 00001 006 £0110৬613 ০0£ 
সুতা 1510109 01 (0007151 7 9811005 0] 517010615 21116 7 10101) আ০০]৫ 10 
৮০ 006 31210100101 7000010150 (01010150191) 01 1/10139,00106021) 0 
806 500) 10091 01 211 0106569 2130 5011] 19৬2 11)91)106 979906 101 
06$6101017067)0 7 1101) 108 15 02110011015 ০010 200101908 11) 1 
10817162005 8170 601000190 & 018০5 1002 6ড5০1:5 120 00218 10611)5, 
60100 0106 10250 £052111)6 2791 ড)1)0 15 56210615% 1600060 1৮ 
£70611550021105 £101) 05 101006+ 00 0136 1316179501001809 005০210105 
8101056 21006 10109171159 2170 ড100 108165৪0০16 908170 118 ৪০ 
800 000010৫1015 1)000918 [196016, 

থু 01010 06 21161151011 ভ1010 01010 118৮6 120 71206 101 
06156090017 01. 01)1016191)06 11) 15 00118 8110 ৮01 16005177126 
৪ 08511)105 17) ৪৮6] 10091) 0 ভ:00097)9 21)0 19056 ড/1)019 5০006, 
ডা1২096 ড্য1)01 10108 0২110 106 06170616011) 2101776 100209121ড 0০ 
1521126 49 01106 178 00165, 


স্বামীজী-পরিকল্লিত এই যে সর্ববন্ধনমুক্ত ধর্ষ-যাহাকে কেবল মানবধর্ষ 
বলিয়। বিশেষিত কর] চলে-_-তাহ!1 মকল ধর্মমতের উন্নত ভাবগুলির সমন্বিত রূখ, 
বক্য়াই সর্বজনগ্রাহা হইয়া উঠিতে পারে। ভারতবর্ষের ধর্মবিদ্বেষ দূর করিবার 
উপায়ত্বরূণ হ্বামীজী এইরূপ এবটি সমন্বয়ী ধর্মেরই হ্বপ্ন দেখিয়াছিজেন। 


বাঙল! সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ৩৫৩ 


ধর্মবিছ্েষের ন্যায় পৃথিবীতে জাতিতে জাতিতে ও ঘোর বিদ্বেষ দেখা যায়। 
উনবিংশ শতাব্দীর পরাধীন ভারতে ইংরাজ রাজ্পুরুষ ও সাধারণ ভারতবাসীর 
মধ্যে যে পারস্পরিক বিছেষের ভাব দেখা যাইত, তাহার একটি স্থনিপুণ চিত্র 
স্বামীজীর রচনায় £ “ত্রিংশকোটি মানব প্রায় জীব-__বহুশতাব্দী যাবৎ স্বজাতি 
বিজাতি ন্বধ্ী বিধর্মীর পদভরে নিষ্পীড়িত-প্রাণ, দাসমহৃলভ-পরিশ্রম-সহিষু, 
দাসবৎ উদ্যমহীন, আশাহীন, অতীত-হীন, ভবিষ্যাদ-বিহীন, “যেন তেন গ্রকারেণ, 
বর্তমান প্রাণধারণমাত্র-প্রত্যাশী, দ[সোচিত ঈর্যাপরায়ণ, স্ব জনোন্নতি-অসহিষু, 
হতাশবৎ শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন, শৃগালব২ নীচ-চাতুরী-প্রতারণা-সহায়, 
ত্বার্পরতার আধার, বলবানের পদলেহক, অপেক্ষাকৃত দুর্বলের যমন্বরূপ, 
বলহীন, আশাহীনের সমূচিত কদর্য বিভীষণ-কুসংস্ক।রপূর্ণ, নৈতিক-মেরুদগুহীন, 
পৃতিগন্ধপূর্ণ-ম।ংসখণ্ুব্যাপী কীটকুলের ন্যায় ভারতশরীরে পরিব্যাপ্ত-_ইংরেজ 
রাজপুরুষের চক্ষে আমাদের ছবি ।” 

“নববলমধুপানমত্ত হিতাহিতবোধহীন হিংক্পশুপ্রায় ভয়ানক, ক্ত্ীজিত, 
কামোন্মত্, আপাদমস্তক স্থুরাসিক্ত, আচারহীন, শৌচহীন, জড়বাদী, জড়সহায়, 
ছলে-বলে-কৌশলে পরদেশ-পরধনাপহরণপরায়ণ, পরলোকে বিশ্বাসহীন, 
দেহাত্মবাদী, দেহপোষণৈকজীবন-_-ভারতবাসীর চক্ষে পাশ্চাত্য অস্ত্র |৮২৬ 

মোট কথা-_বিদেশীরা ভারতবাসীকে “কালো দাস" বলিয়া ঘ্বণা করিত, 
ভারতবাসীর বিদেশীকে “শ্লেচ্ছ' বলিয়। দূরে সরাইয়া রাখিত। 

স্বামীীর মতে ছুই দিকেই বুঝিবার ভূল-_ছুই দৃষ্টিই বহিদৃষ্টি* ভিতরের 
সত্যটি কেহই বুঝিতে চে! করেন নাই। বাহ আচার-আচরণে এক জাতি অপর 
জাতির নিকট যতই দ্বণ্য বলিয়া গণ্য হউক ন1 কেন, প্রত্যেক জাতির জাতীয় 
চরিত্রে একটা বিশেষ শক্তি আছে--যাহ] “সংসারের স্বিতির জন্য আবশ্যক” । 
ভারতবর্ষে এই শক্তি আধ্যাত্মিক, পাশ্চান্তে এই শক্তি লৌকিক বা আধিভৌতিক। 
'ভারতের বায়ু শাস্তি প্রধান, যবনের প্রাণ শক্তি প্রধান ; একের গভীর চিন্তা, অপরের 
অদম্য কার্ধকারিতা; একের মূলমন্ত্র ত্যাগ* অপরের “ভোগ+, ; একের সর্বচেষ্টা 
অন্তমুখী, অপরের বহিমু'খী ; একের প্রায় সর্বিদ্য। অধ্যান্ম, অপরের অধিভূত ? 
একজন মু'ক্রপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ; একভন ইহলোক-কল্যাণলাভে 
নিরুৎসাহঃঅপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ; একজন 
নিত্যস্থখের আশায় ইহলোকের অনিত্য স্ৃথকে উপেক্ষ৷ করিতেছেন, অপর নিত্যা- 
 স্থথে সন্দিহান হইয়া ব। দূরবতী জানিয়া! যথাসম্ভব এহিক সখলাভে সমু্যত।”২৭ 


৩ 


৩৫৪ উনবিংশ শতাব্ীর 


জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের পক্ষে যে এই ছুই শক্তিরই সমান 
প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, একটু অন্তদৃণষ্টি লইয়া এই মূল সত্যটি বুবিয়া লইলে 
আমাদের জাতিবৈর নিতান্তই ভ্রমজনিত বলিয়া মনে হইবে। তাহ। ছাড়া 
আরও একটি কথা আছে। বিশ্বব্যবগ্থার পিছনে যে এক মহাশক্তি ক্রিয়াশীল 
-_-বেদাস্তমতে যাহাকে সর্বব্যাপী অদ্ধয় আত্মার অনির্বাণ শক্তিরূপে নির্দেশ করা 
হয়-তাহাই বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন জাতীয় ভাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশলাভ 
করিয়াছে। স্বামীজীর ভাষায় £ “অগ্নি তো এক, প্রকাশ বিভিন্ন । সেই এক 
মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজে বাণিজ্য স্থবিচার-বিস্তার, 
আর হি দুর প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছারূপে বিকাশ হয়েছে ।?২৮ 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক আলোচন! প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ 
ভারতীয় চঠিস্তাধারায় অদ্বৈতবোধের বিকাশের কথা বলিতেছেন £ 
“***আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা সমস্ত আধ্যাত্মিক, সমস্ত বিকাশ ধর্ষে। আর 
পাশ্চাত্যে এ সমস্ত বিকাশ বাইরে, শরীরে, সমাজে । ভারতবর্ষে চিন্তাশীল 
মনীষীরা ক্রমে বুঝতে পারলেন বে, ও আলাদ? ভাবটা! ভুল) ও-সব আলাদার 
মধ্যে সন্বন্ধ রয়েছে মাটি, পাথর, গাছপালা, জন্ত, মানুষ, দেবতা, এমন কি 
ঈশ্বর স্বয়ং-_-এর মধ্যে একা রয়েছে । অদ্বৈতবাদ্দী এর চরম লীম্বায় পৌছুলেন, 
বললেন যে সমন্তই সেই একের বিকাশ । বাস্তবিক এই অধ্যাত্ম ও অধিভৃত 
জগং এক, তার নাম €ব্রহ্ধ” আর এ যে আলাদ। আলাদা বোধ হচ্ছে, ওট। তুল, 
ওর নাম দ্বিলেন “মায়” “অবিদ্যা” অর্থাৎ অজ্ঞান। এই হ'ল জ্ঞানের চরম 
সীম11”২৯ 

ভদ্রমূলক এই জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ হইতে লক্ষ্য করিলে পারস্পরিক 

ভেদববুদ্ধির বদলে প্রাচ্য ও পাশ্চান্তের মধ্যে একটি মিলনস্থত্র আবিষ্কার করা 
যায়। এই মিলন বিজিত ও বিজ্গেতায় নয়-_ছূর্বল ও সবলে নয়; এই মিলন 
হইবে সামাবোধের ভিত্তিতে - সবলে সবলে- আধ্যাত্মিক বলে ও আধিভৌতিক 
বলে। পাশ্চান্ত সভ্যতা কেবল তাহার আধিভৌতিক বল লইয়া সপ্পুর্ণ নহে__ 
ভারতের আধ্যাত্মিক বল ব্যতীত তাহার পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। আবার 
অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় সভ্যতারও পুর্ণতালাভের জন্য প্রয়োজন পাশ্চাত্যের 
অধিভূত শক্তির। এই ছুই শক্তির সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়। 
স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে হাত-ধরাধরি করিয়। মন্ধস্ত্ব-সাধনার যজ্ঞভূয়িতে 
আহ্বান করিয়াছেন। 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ৩৫৫ 


ভারতব্যাগী স্থদীর্ঘ পরিক্রমায় স্বামীজী সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের 
সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে একটি কথা তাহার নিকট স্পষ্ট 
হয়৷ উঠিয়াছিল যে, ভারতের প্রাণকেন্দ্রে রহিয়াছে একটা স্থগভীর 
অধ্যাত্বোধ। ইহারই প্রেরণায় ভারতবাসী এহিক স্থখের চেয়ে পারলৌকিক 
স্বখশাস্তির জন্যই অধিক লালায়িত। “কা তব কাস্তা কন্তে পুক্রঃ' বলিয়া জৈব 
অস্তিত্টাকে অস্বীকার করিয়া আকাশবুত্তি অবলম্বন করার দিকেই তাহার 
ঝৌক বেশী। ফলে ভোগের চেয়ে ত্যাগই তাহার নিকট বড় হইয়া উঠিয়াছে। 
ভারত যে কেবল নৃপতিকে মুকুটদণ্ড ত্যাগ করিতে শিখাইয়াছে তাহী নহে, 
দীন নারী'কে 'অরণ্য-আড়ালে' লজ্জা! ঢাকিয়। একমাত্র বাম” ভিক্ষা দিতেও 
প্রেরণা যোগাইয়াছে। ভারতবর্ষের এই ত্যাগ এই আত্মবিলোপ মন্থস্যত 
লাঁধনার একটি বিশেষ দিক সত্য, কিন্তু এই সঙ্গে এহিক সিদ্ধিরও প্রয়োজন । 
তাগ ও ভোগ-_-এই উভয়ের সমন্থয়েই মানুষ “মানুষ” হইয়া উঠে_জাতি 
পূর্ণতা লাভ করে। “কৌপীনবস্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ বলিয়া কেবল সন্যাসের 
আদর্শকেই বড় করিয়া দেখিলে চলিবে না। ভারতবর্ষের আশ্রমধর্মও আগে 
গৃহী হইক্! পরে সন্ন্যাসী হইতে শিক্ষা দিতেছে । স্বামীীও তাই বলিয়াছেন : 
....ভোগ না হ'লে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে।""" 
বীরভোগ্য। বনুম্ধরা_বীর্য প্রকাশ কর, সাম-দান-ভেদ-দণ্ু-নীতি প্রকাশ কর, 
পৃথিবী ভোগ কর. তবে তুমি ধামিক। আর বাটা-লাখি খেয়ে চুপটি ক'রে 
ঘ্বণিত-জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও তাই ।১৩০ 

তারত-পরিক্রমায় ন্বামীজী লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে,একদিকে যেমন ইহবিমুখতা 
ভারতবাদীকে এ্রহিক স্থখে নিম্পৃহ করিয়া একটা অপ্রতিরোধ্য নিঙ্ষিম্ততা ও 
আলস্তের কোলে ঠেলিয়া দিতেছে, অপরদিকে তেমনই ধর্মের নামে রাশি রাশি 
কুষংঙ্কার তাহার স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ করিয়া দীড়াইয়াছে। মন্ত্র 
পরিপন্থী এই সব কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া বিশ্বসভায় উন্নতশিরে দাড়াইবার 
জন্য স্বামীজী দেশবাসীকে আহ্বান জাঁনাইয়াছেন। 

ভাঁরতবর্ধীয় হিন্সমাঁদে অস্পৃশ্ঠতা৷ একটি বড় ব্যাধি [ স্বামীজীর ভাষায় : 
52 10109 0৫ 10109] 0196856]1 এক সময়ে এই ব্যাঁধিটি এতই প্রবল হইয়! 
উঁঠিয়াছিল যে, তথাক থিত উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের স্পর্শ টুকুও অপবিভ্ত 
বলিয়। মনে করিত। আবার মজী এই, নিরস্তর নিজেকে অম্পৃশ্ত বলিয়া 
ভাঁবিতে ভাবিতে অস্ত্যজ শ্রেণীর লোকের মনেও এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া 


৩৫৬ উনবিংশ শতাব্দীর 


গিয়াছিল যে, তাহার স্পর্শ সত্য-সত্যই কলুষিত ।৩১ বিভেদযূলক এই 
অস্পৃশ্তা-প্রথার উচ্ছেদ কামনায় স্বামীজীর লেখনী ছিল ম্বতই সমুদ্ভত। ধর্মের 
নাষে ধর্মের এই ব্যভিচারকে তীব্র কশাধাত করিয়া শিষ্য হরিপদ মিত্রকে 
তিনি লিখিতেছেন £ “আমর! কি মান্ষ? এষে তোমাদের হাজার হাজার 
সাধু-ব্রাহ্ষণ ফিরছেন, তার] এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্ত 
কিকরছেন? খালি বলছেন, 'ছুয়ো না, আমাগ্ ছুঁয়ে! না। এমন সনাতন 
বর্মকেকি ক'রে ফেলেছে! এখন ধর্ম কোঁখায়? খালি ছৎমার্৯_- আমায় 
ছুয়ো না, ছুঁয়ো না।৮৩২ 

অভেদবাদী এই আন্নযাসীর প্রশস্ত বক্ষে কেবল যে হিন্দু-সম্প্রধায়ের 
সকলে সমান স্থান পাইত তাহাই নহে, অন্ত সম্প্রদায়ের লোকের প্রতিও 
তাহার সমান মমত্ববোধ ছিল। স্বামী অখগ্ানন্দ ছুভিক্ষের সময় মুশিধাবাদে 
অনাথাশ্রম [ 97:008098£5 ] স্থাপন করিয়াছিলেন । এ আশ্রমে মুসলমান 
বালককে লওর়া ফাইবে কিনা এই বিষয়ে সম্ভবতঃ তিনি প্রশ্ন উত্থাপন 
করিয়াছিলেন। উরে স্বামীভী লিখিলেন £ “মুসলমান বালকও লইতে হইবে 
বৈকি এবং তাহাদের ধর্ম নষ্ট করিবে না। তাহাদের খাঁওয়-দাওয়া আলগ, 
করিয়া দিতেই হইল এবং যাহাতে তাহারা নীতিপরাক্ণ, মন্ুত্যত্বশালী এবং 
পরহিতরত হয়, এইপ্রকার শিক্ষা দিবে । ইহারই নাম ধর্ষ-জটিল দার্শনিক 
তৰ এখন শিকেয় তুলে রাখে। ।"..হিন্দু, মুসলমান, ব্রিশ্চান ইত্যাদি সকল জাতের 
ছেলে লও, তবে প্রথমটা আস্তে আস্তে, অর্থাৎ তাদের খাওয়াদাওয়া ইতাদি 
একটু আলগ, হয় ; আর ধর্মের যে সর্বজনীন সাধারণ ভাব, তাই শিখাইবে ।”৩৩ 

সে-যুগের ছঁয়াছু ্লি-বিচারের পটভূমিকায় স্বামাজীর এই উদারতা 
অতুলন:য়। 

ধর্ম-বর্ণ-নিবিশেষে মানুষের প্রতি শ্বামীত্দীর এইব্প মমত্ববোধ ছিল বলিয়াই 
সকলগ্রকার সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি গুবল গ্রতিবাদ জানাইয়া 
গিয়াছেন। কেবল ষে. অস্পশ্ততার বিরুদ্ধেই তাহার বজ্রক সোচ্চার হইয়া 
উঠিয়়াছে "'হ1 নহে, মানুষ যেখানে মানুষকে প্রতারিত করিয়। স্বার্থসিদ্ধির 
ফিকির খুঁজিতেছে-_মানুষে মানুষে যেখানে অসাম্য ও অবহেল। পুধধীভূত হইয়া 
উঠিতেছে, সেইখানেই এই সমদশী পুরুষসিংহের তীব্র ধিক্কার ধবনিত। 

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর ভণ্ড সাধু-সন্গ্যাসী ও ব্রাদ্দণ-পুরোহিত তাহাদের 
আচরণে নগ্ন স্বার্পরতার পরিচয় দিতেছে । জনশক্র এইসব ধর্মধ্বজী-_যাহার! 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ৩৫৭ 


ভ্রান্ত ধর্মবোঁধ ও সমাজবিধির বেড়া দিয়া নিজেদের উচ্চমঞ্চে তুলিয়া রাখে 
তাহার! দেশকে দুর্গতির অতল তলে নামাইয়! দিয়াছে । শ্বামীজীর কণ্ঠে তাই 
গভীর আক্ষেপের স্তর £ “থে দ্বেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে 
থাকে, আর দশবিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ এ গরীবদের রক্ত 
চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দ্বেশ না 
নরক ! সে বর্ষ, না পৈশাচ নৃতা 15৭ 

সমাছের নিয়শ্ছরের অতাঁচারিত মানুষের প্রতি স্বামীজীর কী অপূর্ব 
সম্তান্নভূতি ! 

কিন্তু কেবল অত্যাচারিতের প্রতি সহান্ভৃতি প্রদর্শন নয়. অত্যাঁচারীর 
প্রতিও স্বামীজীর সাবধানবাণী উচ্চারিত : 

“অত্যাঁচারিগণ । ভোমরা জাঁন না যে, অত্যাচার ও দাসড এক জিনিসেরই 
এপিঠ ওপিঠ | ঢুই-ই এক বথা।”2৫ 

মানবপেমিক এই সন্াসীর নিকট সামাঙ্সিক সকলপ্রকার বিডেদ অতিক্রম 
করিয়া মান্ধযের শাশ্বত সভাটি উজ্জ্বল হইয়! উঠিয়াছিল। তাই হিন্দুসমাঞ্জে 
প্রচলিত ব'শগত কাঁতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথাকে তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই । 
এই প্রগাঁর বিভেদযূলক ল্বীতিনীতিকে তিনি “জাতের বিটলেমি” বলিয়া দ্বণা 
করিতেন। জাতি বা বর্ণ১৬ অঙ্গন্ধে তাহার একটি বিশেষ প্রত্যয় ছিল। 
বর্ণ বলিত্তে তিনি বরঝিতেন গুণ বা কর্ম অনুসারে বিভক্ত মানবশ্রেণী | 
এইরূপ শ্রেণীবিভাগ যে ল্সেদে ভারতবর্ষেই দেখা যায় তাহ নঙে, প্রতোক 
বেশেরই সমাজ শাবনে খোটানুটি চারিছি কর্মঙিভিক শ্রেণী লক্ষা করা যায়__ 
জ্ঞানী, সৈনিক, ব্পসায়ী ও দাস । এই চারিটি শ্রেণীকেই স্বামীজী যথাক্রমে 
ব্রাহ্মণ, কার্প শৈশ্য ও শৃর্র বলিয়া অভিহিত “রিয়াছেন। পুধিবীর ইতিহাস 
পর্যালোচনা করিয়া তাহার ধারণ] হইয়ম্বাছে যে, এই চারিটি শ্রেণী বা বর্ণ 
প্রতে'ক দেশে পর্যীয়ক্ষমে আধিপত্য করিবে । অবশ্য এই পর্যায়িক আনর্তনে 
সর্বত্রই যে ব্রাহ্মণ আদিতে থাকিবে তাহা নহে, অন্যান্ত বর্ণের প্রাধান্য দিয়াও 
পর্যার আরম্ভ হইতে পারে 1৩5৭ 

আমাদের দেশে সভ্যতার আদিতে ত্রান্ষণগণ প্রাধান্ত লাভ করেন। সমাজে 
তাহার] পুরোহিতের সম্মানিত আমনে অধিষ্ঠিত। অধ্যাত্ববলে বলীয়ান 
এই পুরোহিতগণই স্বদেশে মানবসভ্যতার কর্ণধার । ম্বামীজীর ভাষায় £ 
“পুরোহিত-প্রাধান্যে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশুত্বের উপর দেবত্বের 


৩৫৮ উনবিংশ শতাব্দীর, 


প্রথম বিজয়, জড়ের উপর চেতনের প্রথম অগ্নিকার-বিস্তার, প্রকৃতির ক্রীতদাস- 
ছড়পিগুবৎ মন্থয্যদ্দেহের মধ্যে অস্ফুটভাবে ''ঘে অধীশ্বরত্ব লুক্কায়িত, তাহার 
প্রথম বিকাঁশ। পুরোহিত জড়-চৈতন্যের প্রথম বিভাঙ্গক, ইহ-পরলোকের 
সংযোগ-সহায়, দেব-মন্স্তের বার্তাবহ, রাজ।-প্রজার মধ্যবর্তী সেতু । বহুকল্যাপের 
প্রথমাঙ্কুর তাহারই তপোবলে, তাহারই বিদ্যানিষ্ঠায়, তাহারই ত্যাগমন্ত্ে 
তাহার প্রাণসিঞ্চনে সমুভূত ১-*.৮৩৮ কিন্তু আবার কালক্রমে নানা কারণে এই 
পুরোহিত-সমাজের অবনতি ঘটিতে থাকে । উন্নতির সময় পুরোহিতের ষে 
তপস্তা, যে সংযম, যে ত্যাগ সত্যের অনুসন্ধানে সম)ক্‌ প্রযুক্ত ছিল, অবনতির 
পূর্বকালে তাহাই আবার কেবলমাত্র ভোগ্যসংগ্রহে বা আধিপত্য-বিশ্তারে সম্পূর্ণ 
ব্যয়িত।”৩৯ এই পর্যায়ের অবনতিমুখী স্বার্থলোলুপ পুরো হিত-শ্রেণীকে স্বামীজী 
জনগণের শোষণয্ত্ররূপে গণ্য করিয়া তীব্র নিন্দা করিয়াঁছেন। পুরোহিত-শ্রেণীর 
এই শোষণের ফলেই পুরোহিতশক্তির প্রাধান্টের পর এদেশে যথাক্রমে 
ক্ত্রিয়শক্তি ও বৈশ্যশক্তির প্রাধান্য দেখা দেয়। কালচক্রের আবর্তনে সর্বশেষে 
শৃদ্রশক্তির আবিত্তাবের কথা। 

কিন্তু স্বামীজীর মতে শৃত্র-প্রাধান্যই সমাঁজ-বিবর্তনের শেষ কথা নয় । কারণ 
শৃত্রত্বমহিত শৃত্রঞ্জাগরণ অথাৎ তামসিক্তাক আশ্রয় লইয়া আধিপত্য প্রকাশ 
মানবস্ভ্যতার অন্তিম পরিণতি হইতে পারে না। মান্থষের মন স্বভাবতহই 
অধ্যাত্মমুখী। কাজেই মানুষ অন্তরে অন্তরে চায় এমন একটি সমাজব্যবস্থায় 
স্বস্তি লাভ করিতে, যাহাতে একটা অধ্যাত্মনির্ভর শাস্তির আবহাওয়া বজায় 
থাকিবে । সত্বগুণাশ্রিত ব্রা্ষণের আধিপত্যেই এইরূপ বাবস্থা! সম্ভব। এইজন্য 
স্বামীজীর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, শূ্-গ্রাধান্তের শেষে আবার ব্রাহ্মণ-আধিপতা 
প্রতিষ্ঠিত হইবে। শৃত্র বাঁ ব্রাহ্মণ বলিতে জন্মগত কোনে। বিশেষ শ্রেণী নয়। 
যাহারা সকলপ্রকার নীচতার আশ্রয় লইয়। জীবনযাপন করে, তাহারাই শূদ্র; 
আর যাহারা পাখিব বুদ্ধিকে অব্দমিত রাখিয়। মহান আদর্শে জীবন গড়িয়া 
তোলেন, তাহার। ব্রাহ্মণ বলিয়। গণ্য ।%০ শূদ্রযুগের অস্তে শৃদ্রগণ শৃদ্রত্ব বর্জন 
করিয়া! ত্রাক্মণত্ব লাভ করিবে --শৃত্রসংস্কৃতির ব্রাহ্মণায়ন? ঘটিবে, ইহাই 49:০1)৫৮ 
বিবেকানন্দের ভবিস্বদ্ধাণী-__মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দের ইহাই অভিপ্রেত। 

অদ্বৈতবাদী এই সন্গাসীর নিকট বর্ণবিভাগেও অছ্ৈততত্ব প্রকাশিত। এক 
বর্ণই বছবূপে বিভিন্ন বর্ণে প্রকাশ লাভ করিয়াছে, আবার সেই “এক” ও “বহর 
মধ্যে বিরাজ করিতেছে একই অদ্বয় অখণ্ড আত্মাঁ। এই উপলন্ধির ফলেই 


বাঁঙল৷ সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত। ৩৫৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ একদিকে যেমন বর্ণভে্দকে অস্বীকার করেন নাই, অপরদিকে 
তেমনই বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে মৌলিক কোনে! পার্থক্য আছে বলিয়াঁও মানিতে 
চাহেন নাই- বর্ণ-নিবিশেষে সকল মানুষকেই তিনি সমান মর্যাদা দিয়াছেন__ 
সকলেরই প্রতি তাহার প্রেম সমভাবে গ্রসারিত। তিনি জানিতেন £ “*"জাতি 
ইত্যাদি উন্মত্ততা-যাঁজকদের লিখিত গ্রন্থেই পাঁওয়। যায়, ঈশ্বর-প্রণীত গ্রন্থে 
নাই ৪১ 

এই বৈদাস্তিক দৃষ্টিকোণ হইতেই যুগপুরুষ বিবেকানন্দ তাহার সমকালীন 
নারী-জাগরণ-আন্দৌলনে স্বকীয় মত প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন। পূর্বতন সংস্কার- 
বাীদের জায় তিনিও নারীসমাজের সবাঙ্গীণ উন্নতি কামন! করিয়াছেন সত্য, 
কিন্তু কোনে সমাজবিধির সংস্কার সাধন করিয়া যে এইরূপ উন্নতি সম্ভব তাহা 
তিনিবিশ্বাস করিতেন ন।|৭২ উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে নারীর অন্তনিহিত শক্তির 
উদ্বোধন ঘটাইতে পারিলে সে নিদেই তাহার সকল সমন্তার সমাধান করিয়া 
লইতে পারিবে-ইহাই ছিল বিবেকানন্দের সুদৃঢ় অভিমত। আমল কথা, 
বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদী মন নারী ও পুরুষের মধ্যে একই শক্তিমান আত্মার 
অবস্থিতি অন্থভব করিত, এবং এইরূপ অনুভূতির ফলেই বিশ্বাস করিত যে, নারী 
তাহার অশিক্ষার আবরণ ভাঙিতে পারিলে পুরুষের মতোই শক্তি প্রকাশ করিতে 
পারে। তাহার নিজের উক্তিতেই তাহার এই মনটি ধর] পড়িয়াছে : “আত্মাতে 
কি লিঙ্গভেদ আছে নাকি? দূর কর মেয়ে আর ষদ্দ, সব আত্ম11১৪৩ 

নারী-পুরুষ-নিবিশেষে এই যে আত্মার অথগ্ড অস্তিত্বে বিশ্বাস_-একই শ্মাত্মার 
সবাবহ্থিতি ও সর্বশক্তিমত্তা সম্বন্ধে যে বিশেষ প্রত্যয়, ইহাই আবার স্বামী 
বিবেকানন্দকে উদ্দীপিত করিয়াছে তাহার স্বদেশবাঁসীর সকলপ্রকার হূর্বলতা। ও 
নীচতাকে কঠোরভাবে শাসন করিতে তিনি চাহ'র স্বদ্েশপ্রেমে সমুজ্জল দুইটি 
আর়ত চস্ মেলিয়! দেখিয়াছেন, দেশের লোক নিবীর্ধ হইয়া কুলংস্কার, আনস্য 
ও হীন স্বাথপরতার মোহে গ! ঢালিয় দিয়াছে । দেখিয়া উদাত্তকঠে সকলকে 
ভাকিয়া বলিয়াছেন ; “এস, মানুষ হও | নিজেদের সংকার্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে 
এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে । তোমরা কি 
মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তা-হলে এস, আমরা 
ভাল হবার জন্য-_উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টাকরি। পেছনে চেও নাঁ_ 
অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাছক; পেছনে চেও না, সামনে এগিয়ে যাও 1১9৪ 
-ফখনই কাহারও হীনতা-দ্বীনত৷ দেখিয়াছেন, তখনই তাহাকে সাবধান করিয়। 


৩৬৩ | উনবিংশ শতাব্ধীর 


দিয়াছেন £ 'ছু'চোগিরি করবি তে] চিরকাল 'পড়ে থাকতে হবে ।১৫ “দীনহীনা, 
ভাব ত্যাগ করিয়। দেশবাপীকে শত্তিসাধনায় দীক্ষা গ্রহণ করিতে তিনি আহ্বান 
করিয়াছেন-_বার বার ম্মরণ করাইয়] দিয়াছেন, “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ-_ 
ছুর্বল ব্যক্তি আত্মাকে লাভ করিতে পাঁরে না। 

ত্বদ্দেশবাপীর উদ্দেশে উচ্চারিত এই উদ্বোধনমন্ত্রের প্রেরণাযূলে রহিয়াছে 
বৈধাস্তিক সাম্যবোধ-প্রস্থত এক গশ্ভীর সহমমিতা। ভারতবর্ষ-নামক একটি 
দেশে বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্ত অদ্বৈতবোধ লাভ করিয়া 
যখন তিনি ছিঙ্গ হইলেন, তখন তাহার নিকট আত্মপর-ভেদ মুছিয়া গিয়াছে__ 
স্বদেশ ও বিদেশের সীমারেখা] বিলীয়মান। তাহার বিশ্ব-গ্রসারিত অহং-চেতনায় 
স্বদ্বেশবাসী যেমন তাহার ভাই, বিদেশবাসীও তেমনই তাহার :91521:5 8700 
73:00791%. সাগরমেখল ধরণীর যে যেখানে থাকুক সকলেরই প্রতি তাহার 
একমাত্র বাণী_ শশুভমস্ত।” মানবশুভকামী সন্যাসী যখন দেখিয়াছেন ষে, পথিবীর 
একটি দেশের ভাইবোনেরা_ সে-দশ তাহার স্বদেশই হউক আর বিদেশই 
হউক--প্রাচীন গৌরব হারাউয়] পঙ্কশায়ী হইয়াছে, তখন তাহার্দের দুঃখ ও 
্পমানে নিজেরই বিশ্বব্যাপী সভায় আঘাত অন্ুভব করিয়াছেন । এইজন্যই 
ভাঁরত-নামক সেই দেশটিকে তিনি বীর্ষধীপ্ন মনুষ্যত্বের পথে আহ্বান করিয়াছেন 
--ধেমন করিয়াছেন ইংলগ ও আমেরিক্ঞার জড়বাধী ভাইবোনদের অধ্যাত- 
বোঁধের পথে । প্রাচ্য ও পাশ্চান্যে মিলিয়া তাহার যে বিরাট সংসার, সেই 
সংসারের সকলেই তাহার নিকট সমান স্রেহভাজন। তাই সকলেরই অন্ভাব 
পূরণের জন্য তাহার সমান উৎক। প্রাচ্যের অধ্যাত্বসম্প্দ লইয়! পাশ্চাত্যে 
বিলাইয়াছেন, আর পাশ্চাত্যের আধিভৌতিক সিদ্ধির চিত্র সঙ্গে করিয়া আনিয়া 
প্রাচোর হতাশমলিন ভাইবোনদের উদ্বোধিত করিতে চাহিয়াছেন। দান 
নয় দয়া নয়, কেবল সমানে পমানে সার্থক বিনিময়ের ভি্ত্িতে তাহার বিরাট 
সংসারের সকল7কই খদ্িযুক্ত করিয়। তুলিতে চেষ্টা করিয়া'ছন ।9৬ 

তাহার এই বিশ্ব-প্রসারিত প্রেমই তাহাকে সবযুগের সাম্যবাদী চিস্তানায়ক- 
দের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দান করিয়াছে । তাহার প্রেমিক হৃদয়ে সেইখানেই 
ব্যথা! বাজিয়াছে, যেখানে মানুষ চাহিতেছে তাহার সহযাত্রী মান্থষকে পিছনে 
ফেলিয়। সমাজে একট] স্থবিধামত জায়গ! দখল করিয়া লইতে । এই সুবিধা 
দখলের চেষ্টাতেই সমাজে যত শ্রেণীভেদ দেখ দিয়াঁছে--ধনী-রিদ্র, বিদ্বান্-মুর্খ, 
উচ্চবর্ণ ও নিম্ববর্ণ। আর এই শ্রেণীভেদের মূলে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই রহিয়াছে 


'বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা টিটি 


অর্থনৈতিক অসম-বন্টন | সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস আশ্রয় করিয়া স্বামীজী 
এই অসম-বণ্টনের মুল স্থত্রটি বিবৃত করিয়াছেন: “একজন চাষ করলে, 
একজন পাহারা দ্রিলে, একজন বয়ে নিয়ে গেল, আর একজন কিনলে । যে 
চাষ করলে, সে গেলে খোড়ার ভিম; যে পাহারা দিসে, সে জুলুম করে 
কতকট। 'াগ ভাগ নিলে । অধিকাংশ নিলে বাবসাঁদার, যে বয়ে নিয়ে গেল। 
যে কিনলে, সে এ সকলের দাম দিয়ে ম'লো 1! পাহারাওয়ালার নাম হ'ল 
রাজা, মুটের নাম হ'ল সগুদাগর। এ ছু-দল কা করলে নাঁফ্কীকি দিয়ে 
মূড়ো মারতে লাগলে৷। যে জিনিস তৈরি করতে লাগলো, সে পেটে হাত দিয়ে 
হা| ভগবান? ডাকতে লাগলো11৮8? 

এই ভগবান-ডাক্ষা মান্চবগুলি শুধু সে ছুংখবেদনার হলাহল পান করিয়া 
নীলকগ তাহাই নহে, অভিজাত-সম্প্রদায়ের দেবস্ভা ₹উতেও বহিষ্কত। 
শত্রা্দীর পর শতাব্দী ধরিয়। এই লক্ষ লক্ষ বেদনাগী্রিত মানবক শ্ধু ধনী ও 
মানী ব্যক্তিদের অবহেলা কুডাইয়া পশ্ুবৎৎ জীবন যাঁপন করিতেছে এবং 
নিজেদের দুরবস্থাকে কেবল ভাগ্যবিড়ঘ্বনা মনে করিরা সর্বদা শঙ্কিত হয়ে দিন 
কাটাইভেছে। 

সমাজে হহার] প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের অনেকেই সমাঁজকল্যাণের দোহাই 
দিয়া তথাকথিত এই সব ছোটলোকদের দাবাইয়! রাখিতে চাহেন। কিন্ত 
'ঘারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাধিবে থে নীচে” । নিয়শ্রেণীর লোকদের 
দীর্ঘকাল ধরিয়া অপম!নিত করিয়া! দরে সরাইয়া রাখায় সমাজ দল হইয়া 
পড়িয়াছে 'এখং আহার ফলে উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও চর্গতির সন্ম্থীন। সময় 
থাকিতে যদি তাহার] তাহাদের আধিপতোর উচ্চ মঞ্চ ভইতে নানিত্না আসিয়া 
নিয়শ্রেণীর লোকদের প্রতি সহানুভূতি না 'ধখায়, তবে আর তাঁহাদের রক্ষা 
পাইবাঁর উপায় নাউ । অতীত গৌরবের দিকে হাত ঝাড়াইয়া তাহারা যতই 
আক্ষালন করুক না কেন, বর্তমান কালে তাহার] যূল্যহীন--ভবিহাৎ ভারত 
তাহাদ্দের কোনই স্বীরুতি দিবে না। তাচাদের প্রতি বিবেকানন্দের 
সময়োচিত সাবধানবাণী £ “তোমরা উচ্চবর্ণের কি বেঁচে আছ? তোমরা 
হচ্চ দশ হাজার বচ্ছরের মমি 1! যাদের “চলমান শ্রশান” বলে তোমাদের 
পূর্বপুরুবর1 ঘ্বণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বঙমান জীবন আছে, তা তাদ্দেরই 
মধ্যে। আর গিলমান শ্মশান” হচ্চ তোমরা । তোমাদের বাড়ী-বর-ছুয়ার 
মিউজিয়ম, তোমাদের আচার-ব্যবহার, চাল-টলন দেখলে বোধ হয়, ষেন 


৩৬২ উনবিংশ শতাবীর 


ঠানদিদির মুখে গল্প শুনছি! তোমার্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও ঘরে এসে 
মনে হয়, যেন চিন্রশাঁলিকায় ছবি দেখে এলুম। এ মায়ার সংসারের আসল 
প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা--ভারতের উচ্চবর্ণের! তোমরা 
ভূত কাল- লুঙ্‌ লঙ্‌ লিট সব এক সঙ্গে । ব্মান কালে তোমাদের দেখছি 
বলে যে বোধ হচ্চে, ওটা অজীর্ণতাজনিত ছুঃন্বপ্র। ভবিষ্যতের তোমরা! শৃন্ত, 
তোমর] ইৎ- লোপ লুপ্‌। স্বপ্ররাজযের লৌক তোমরা, আর দেরি করছ 
কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন-কঙ্কালকৃূল তোমরা, কেন শীঘ্র শীন্ 
ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্চ না?."*তোমর] শূন্যে বিলীন হও, 
আর নৃতন ভারত বেরুক।১১৮ 

এই “নৃতন ভারতে”-__ভাবীকালের ভারতবর্ষে যাহাদের বিজয়বার্তা ঘোষিত 
হইবে, সেই চির-অবহেলিত জনগণকে স্বাগত জানাইয়] স্বামীজীর বাণী 
মেঘমন্্রন্বরে ধ্বনিত £ “বেরুক লাওল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে 
মাল] মুচি গ্বেখরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে । বেরুক মুদির দোকান থেকে, 
ভুনাওয়ালার উন্ধনের পাশ থেকে । বেরুক কারখান। থেকে, হাট থেকে, 
বাজার থেকে । বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পবত থেকে । এর। সহআ্র সহত্র 
বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,_তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা । 
সনাতন ছুঃথ ভোগ করেছে,-_তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এর! এক 
মুঠো ছাতু থেয়ে ছুনিয়া৷ উদ্টে দিতে পারবে ; আধখানা রুটি পেলে ভ্রলোক্ো 
এদ্দের তেজ ধরবে না) এর] রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত 
সদাচার-বল, যা ত্রেলোকো নাই। এত শান্তি, এত গ্রীতি, এত ভালবাসা, 
এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাট এবং কার্ধকালে সিংহের বিক্রম 11৪৯ 

শ্রমজীবিসভ্যতার এরূপ প্রশপ্তি-রচন1! এযুগের অতিবড় সমাজবাদীদের 
পক্ষেও শ্লাঘার বিষয়। শুধু তাহাই নে, এষুগের সাম্যবাদী শ্লোগানে “খেটে- 
খাওয়া” মাস্থমের প্রতি যে সহান্থভৃতি অভিব্যক্ত, স্বামী বিবেকানন্দের কণে 
তাহারই পূর্বধ্বনি। ভারতবর্ষের সরলন্ব ভাব রুচ্ছুসাধক শ্রমজীবীর্দের উদ্দেশে 
বাঁঙলাসাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম প্রণাম জানাইয়াছেন £ 

“হে ভারতের শ্রমজীবি! তোমার নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের 
ফলম্বরূপ বাবিল, ইরান, আলকসন্ত্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, 
বোগ্দাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পো গাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের 
ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও এশ্বর্য। আর তুমি?-কে ভাবে এ কথা ।"*-লোকজয়ী 


বাঙলা সাহিতো সামা-চিন্তা ৩৬৩. 


র্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পৃ) কিন্তু কেউ 
যেখানে দ্বেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা! দেয় না, যেখানে সকলে 
স্বা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত গ্রীতি ও নিভর্খক 
কার্যকারিতা ; আমাদের গরীবর! ঘরছুয়ারে দিনরাত যে মৃখ বুজে কর্তব্য ক'রে 
যাচ্চে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ 
হাঁজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষ অক্রেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও 
নিফাম হয় ; কিন্ত অতি ক্ষুদ্র কার্ষে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিংস্বার্থতা, 
কর্তব্যপরায়ণতা। দেখান, তিনিই ধন্য--সে তোমর। ভারতের চিরপদর্দলিত 
শ্রমজীবি !- তোমাদের প্রণাম করি 1৫০ 

বৈধাস্তিক সন্গযাসীর সমদশা যন সমাঁজের মস্থরগতি স্থান্দেহ লোকদের 
চোট বলিয়া ভাবিতে পারে না। তাহারাও যে মান্য, তাহারাও যে আত্মার 
অনন্ত শক্তির অধিকারী--এই বিশাস বেদান্তৃষ্টি-সস্তৃত। স্বামী বিবেকানন্দ 
বেদান্ের সেই সমুন্নত দৃষ্টি লইয়াই ভারতের তথাকখিত নিবশ্রেণীর কথা চিন্তা 
করিয়াছেন। 

ভারতের নিষ়নশ্রেণীর লোকের সর্বপ্রকার দুরবস্থা ঘুচাইসার একমাত্র উপায় 
_-শিক্ষা। উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিলে তাহার দুর্বল হস্ত সবল হইবে এব" 
তাঙগার ভিতরকার মানুষটি জাগিয়] উঠিয়] সমাজে তাহার প্রাপা আসনখানি 
দখল করিয়া লইবে। স্বামী বিবেকানন্দের লেখনীমুখে এই সত্যেরই দ্বিধাহীন 
প্রকাশ £ আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্তা কর্তবা এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা 
দেওয়া এবং তাহাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিত্ববোধ জাগাইয়া তোল|।-.. 
পুরোহিতশক্তি ও পরাধীনত। তাহাদিগকে এত শত শতাব্দী ধরিয়া নিম্পেষিত 
করিয়াছে, অবশেষে তাহারা ভুলিয়া গিঘহে যে তাহারাও মান্থষ। 
তাহাদিগকে ভাল ভাল ভাব দিতে হইবে । তাহাদের চক্ষু খুলিয়। দিতে হইবে, 
যাহাতে তাহার] জানিতে পারে-জগতে কোথায় কি হইতেছে। তাহা হইলে 
তাহারা নিজেদের উদ্ধার নিজেরাই সাধন করিবে 1৮১ 

প্রাচীন ভারতে ব্রাঙ্মণত্রেণীর লোকেরা দীর্ঘকাল ধরিয়া অধীত বিদ্যাকে 
কুক্ষিগত করিয়৷ রাখিয়াছিলেন। এযুগের ভারতেও ভন্রনামধারী একশ্রেণীর' 
লোকের মধ্যে বিদ্যাচর্চা সীমিত। স্বামী বিবেকানন্দ সমাজের এই শদুকবৃত্তির 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। জ্ঞানকে তিনি গোষ্ঠীতন্তর মুক্ত করিয়া 
সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়! দিতে বলিয়াছেন । ভারতের অগণিত অজ্ঞ ও দরিদ্র 


৩৬৪ উনবিংশ শতাব্দীর 


লোকের যথার্থ উন্নতি সাধনের একমাত্র উপায় যে তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের 
প্রসার ঘটানো, একথা তাহার পরিব্রাজক-জীবনের উপলব্ধ সত্য । 

মূর্খ ভারতবাসীকে, দরিব্র ভারতবাপীকে বিবেকানন্দ অভয়মন্ত্র দিয়াছেন__ 
গণশিক্ষার মাধ্যমে গণচেতনার উদ্বোধন ঘটাইতে চাহিয়াছেন__বিত্বানের 
শোষণকে 46100911081 280 01851, বলিয়। নিন্দা! করিঘ়াছেন। এ পর্যস্ত 
আধুনিক সাম্াবাদী চিন্তার সহিত তাহার চিন্তাধারার মিল লক্ষ্য কর! যায়। 
কিন্ত একটি বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র মত পোষণ করিতেন। তাহার বেদাত্ত-নির্ভর 
সমদৃষ্টি ভালো-মন্দ উভয়ের মধ্যেই সমান দেবত্ব লক্ষ্য করিত। জগৎ-সংসারে 
ছোট-বড় সলেই যে নিরন্তর পূর্ণতালাভের দিকে ছুটিয় চলিয়াছে, এই পরম 
সত্যটি তাহার প্রজ্ঞালোকিত চিত্তে ধরা পড়িয়াছিল। “সকলেই আমাদের 
সহযাত্রী-_-সবাই আমাদের এক পথের পথিক--প্রাণবস্ত সকল অস্ডিত্ব_সকল 
উদ্ভিদ_-লজস্কলমূহ । সেখানে আমাদের সাথী শুধু আমাদের মানুষ ভাইগণ নয়, 
আমার পশ্ত ভাই_-আমার উদ্ভিদ ভাই 9 শুধু আমার “ভালো” ভাই নম্র 
আমার “মন্দ ভাই, আমার আধ্যাম্মিক ভাই নয়-আমার ছুর্জন ভাইি। 
তাহাদের সবাই এক লক্ষ্যের দিকেই যাা করিপাছে। সকলেই এক ল্বোতের 
মধ্যে আমিয়া পড়িয়াঞ্ছে, প্রত্যেকেই সেই অসীম মুক্তির দিকে ত্বরান্বিত।১৫২ 
_-র্বত্ডোমুখী এই প্রেমদৃষ্টিই বিবেকানন্দের সাম্যবাদের গোড়ার কগ|। 
এইজন্য, তিনি :120202. ও 010৫-কে বশে আনিবার গন্য আধুনিক কায়দায় 
শ্রেণীমংগ্রাম চাচেন নাই--চাঠিসাছেন তাহাঁদের মধ্যে অদৈতবোঁধ জাগ্রত 
করিয়া মন্তধ্যজের পূর্ণ বিকাঁশ দটাইতে । 

আসল বগা স্বামী বিবেণানন্দেব যুল লক্ষ্য ছিল মানবসেবা। একদিকে 
যেষন তিনি “অমাগ্ুষ+কে মনুযা্ব নাভের প্রেরণ! দিয়! সেবা! করিতে চাহিয়াছেন, 
অপরদিকে তেমনই আর্তঙনের আত অপনোদনের সেবামন্তরও প্রচার করিয়াছেন 
--বলিয়াঁছেন £ "দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর -ইহারাই তোমার দেবতা হউক, 
ইহার্দের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে ।৫৩ এই সর্বমানবাত্মক সেবার মধ্য দিয়াই 
তাহার আমাবাদ অর্থবহ হইয়া উঠিয়াছে। আর এই সেবা তো। কেবল 
মানবসেব] নয়-ইহা একদিকে ঈশ্বরসেবাও। ঈশ্বর ও মানব, এক ও বু 
স্বামীজীর দৃষ্টিতে একটি অখণ্ড সাম্যবোধের দধো বিধুত। উহার সমগ্র 
জীবনব্যাপী চলিয়াছে এই এক ও বছর লীল1। সংসার ছাড়িয়াছিলেন একের 
টানে, সেই এককে “বহুরূপে সম্মুখে? দেখিয়। বনহুর পুজায় একেরই পূজা করিয়া 
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গিয়াছেন। বহু ও এক ছিল তাহার নিকট একই সতের এপিঠ আর ওপিঠ। 
বন্র দ্বারে ঈাড়াইয়া তিনি যে সেবামন্ত্র উচ্চাচণ করিয়াছেন, তাহা একেরই 
চরণে গির়। পৌছিয়াছে। 

মহাকালের রখশীর্ষে দাঁড়াই] বহ্ি-বলয়িত এই তেস্বী পুরুষ “এক” ও 
বহু, মিলন-মহোত্সবে উপর্বায়ত মহান সামাবাদের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ 
করিভেছেন। উনিশ শতকের বাঙ্লাসাহিত্য স্বামীজীর এই আদর্শ সাম্যবাদ 
প্রচার করিয়া সামাচিন্তার শেষ পর্যায়ে উপনীত। বিশ শতকেও ইহার 
প্রভাব ছুনিরীক্ষায নহে। বর্ণে বর্ণে নাইরে বিশেষ, নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়? 
বলিয়া, প্রবীণ ভক্তকে গৃহহীন দরিদ্রবেশী দেবতার বাণী শুনাইয়া, “সবারে বা্‌ 
রে ভালো” সংগীতের উদার সুরযৃহ্ ন। তুলিয়া এুগের ধাওলাসাহিত্য শ্বামীজী- 
প্রচারিত সাম্যবার্দের উত্তরাধিকার ঘেোযণ। করিতেছে । 


১। সত্যেন্্ন।থ মজুমদার £ “বিবেকানন্দ চরিত? [ ১৩৪৭ 1১ পৃ. ১৩-১৪। 

১। মোহিতলাল মজ্রমদাঁর £ “বাংলার নবযুগ' 

৩। হ্বামী সারদানন্দ : 'শ্রীশ্রীরামকঞ্জলীলাপ্রসঙ্গ' [ ১ম ভাগ £ ১৩৬০ 1, 

রা ২৪৪-২৪৫। 

৪ বৈকু্ঠনাথ সান্যাল £ শ্রশ্ররামকৃষ্ণ-লীলামৃত [ ২য় সং], পৃ. ১৩৩। 

৫€। শশিভ্যণ দাশগুপ্ত £ “ম্বামী বিবেকানন্দের সাম্যবাদ? £ “বিশ্ববিবেক*৮_ 
অসিতকুমার বন্োপাধ্যায় ও অন্যান্য-সম্পা্দিত 

৬1 997১1 ৬ 152102109108 2 77891216270. 11711012106 ০] 
17222/66 5177,0%/47565 01 7/2221/6 [ 0810000%, 1954 0১0, 20 

৭1 *৬৬1)০1:০৬০ো 00০1০ 13 211 2170 ড1)61০01: 0061০ 15 18০- 
[21109 21)0 ড910 06 1000০12956১ [| 10852 00181)0 080 ১৮ 
82060151006 61080 211 ৫৮11 ০১35১ 85 0100 50110001165 985১ 1615106 
0001) 01991971095) 20 0796 91] £000. 50970069 110100 0810) 1 
60118119121) 006 01006115176 98070106558 9130 017011655 01 11011055. 
70715 23 006 1900 ড৬6490110 10621. 8 776 21255£0 ০07 076 
17600176 5 0188) ৬০]. [1] [210009১ 194১ 1, 0. 194. 

৮) 17602172270 778/216£6 হ আঅ0115 ৬০1. [ [ 02100069, 
1955 1) 0, 422. 

৯। 1010 2 0,422. 

১০। 719 1919% 01 ০27/7082% £ ভ010, ৬০1. ]]] [ 4১100019, 
1945 ]১ 0. 216. | 
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১১। “যুক্তি ও বিজ্ঞানের উপর প্রতিষিত, মানবিক সৌন্রান্রে অন্থুপ্রাণিত, 
শোষণহীন যে সমাজের কল্পন। সোস্যালিষ্ট চিন্তানায়কের1। করেছিলেন, মানব- 
মুক্তিই ছিল তার প্রধান কথা । বিবেকানন্দও মানবমুক্তির প্রশ্নেই সোস্যালিষ্ট 
হয়েছিলেন ।১ সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী £ “বিবেকানন্দ ও সোস্যালিজম্‌ : “বিশ্ব- 
বিবেক" 

১২। “তার (বিবেকানন্দের) কর্ম ও বিশ্বাসের মধ্যে, ধর্ম ও সমাজ- 
ন্ত্রবার্দের মধ্যে কোনও অসঙ্গতি নেই। ধর্মই তার সমাজতন্ত্রবাদের উৎস। তার 
সমাজতন্ত্রবাদ একান্তরূপে ধর্মভিত্তিক-_ এখানেই তার বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্ব।' 
সাত্বন। দাশ গ্প্ক £ “বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন? 

১৩। স্থ্রিরশ্মি যেমন শৃন্যে তাপ বিকিরণ করে না, উষ্ণতা উৎপাদনের 
জন্য তাহার একটি অবয়বী পদার্থের আশ্রয় চাই, তেমনই প্রেমকে ক্রিয়াশীল 
হইতে হইলে তাহার একটা আধার চাই, সেই আধারকে ধরিয়াই সে আপনাকে 
নিরাধার করিতে পারে; প্রেম ঘি সত্যকার প্রেম হয়, তবে সেই আধারে 
ব্ধ হইয়াই সে উচ্ছ্বসিত আবেগে সকল সীম লঙ্ঘন করে । যোহিতলাল 
মজুমদার £ বাংলার নবধুগ” 

১৪ +125615 19115101715 217) 2015551017১ 2 1918£095 10 
88015955006 52002 01000981070 ৬৮৪100056 50220. 00 28010 17) 1015 ০0) 
190£0989.2 : পত্রাবলী- পন্রসংখ্যা ২৪১ £ “বাণী ও রচনা" । 

১৫। ভগিনী নিবেদিতার রচনায় ধর্মসন্বন্ধে বিবেকানন্দের উদার মনো 
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60091 1100 06 211 16211510175, 2180 0106 1001009511011165 £091 09১ 01 
০1:11015175 21) 0 006 101%1116 117021109610199) 51706 ৪1] ০16 
6019115 1010)-51)1111755 06 0106 0176. 24762 1712516? 25 1 527 
7277 [. 05198008১ 1948 1), 60) ০৫. ০. 8 


১৬। গ্রস্থথানি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রস্থসমূহের অন্যতম । লেখক ইহাতে 
নিজের নাম উল্লেখ করেন নাই | টমাস-আ-কেম্পিস [71002093 / 76005] 
নামে এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এই গ্রন্থের লেখক বলিয়। অনুমান কর! হয়। মুল গ্রস্থ 
ল্যাটিন ভাষায় লিখিত। বিবেকানন্দের রচনায় যে-গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়। যায়, 
তাহা মূল হইতে ইংরাত্রী ভাষায় অনৃদ্দিত। 

১৭। “ঈশা অনুসরণ? £ “বাণী ও রচনা, | 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্-চিন্তা ৩৬৭ 


১৮। বঙ্গানুবাদ £ যে ক্রুশকাষ্ঠের ভার তুমি আমাদের উপর দিয়াছ, 
আমরা তাহা গ্রহণ করিয়াছি। বল দাও, যাহাতে ইহ! আমরা আমরণ বহন 


করিতে পারি। তথাত্ত। “176 [10108610706 00150 মূল গ্রন্থে পাঠাস্তর 
লক্ষ্য করা যায়। যথা] £ ৭ 109৮6 160০61560. 006 001055১ ] 099৮2 190০21560 
10 10100 00৮ 12190 ২ 2100. ] 111 ০০2৪1 10 01701] 069,002) 25 000৮. 10950 
1210 10 01901 006.+ 5 "0 05 11015810. 00811010761 108100008) 1945], 
০.247. 


এই পা$ও আবার উক্ত গ্রন্থের বিভিন্ন অনুবাদে কিছু কিছু পরিবতিত 
আকারে প্রকাখিত। ম্বামীঈগীর উদ্ধত অংশের সহিত এই সকল অন্থবাদের 
কোনটিরই পাঠের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যাঁয় না। ল্যাটিন হইতে বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন লোকের দ্বারা ইংরাঁজীতে অনূদিত হওয়ার ফলেই এইরূপ পাঠাস্তর 
ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ স্বামীজীর সময়ে যে অন্থুবাদ গ্রচলিত ছিল, 
তাহাতে ম্বামীজী--লখিত পাঠই ছিল ; অথবা মূল ভাবটি বজায় রাখিয়া শ্বামীজী 
নিজের ভাষায় উহা প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। 

১৯। পত্রাবলী £ পত্রসংখা ১২। 

২০। স্বামী অথগ্ডানন্দকে লিখিতেছেন £ “বুদ্ধদেব আমার ইস্ট, আমার 
ঈশ্বর । তাহার ঈশ্বরবাদ নাই_-তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি খুব বিশ্বাস করি | 
তদেব ২ পত্রসংখ্যা ৩৪ । 

২১। “ভগবান্‌ বুদ্ধদেবেব অপূর্ব ত্যাগ, অলৌকিক সাধনা ও অসীম 
করুণা, _নিশিদিন নরেন্দ্র আলোচনার বিষয় হইয়৷ উঠিল। জন্মঃ জরা, ছুঃখ, 
ব্যাধির নিশ্মম পেষণে প্রবৃত্বি-ভাড়িত জীবকুলের কাতর হাহাকারে, করুণা- 
বিগলিত রাজপুত্রের বিশাল হৃদয়ের অপূর্ব বেদনা বর্ণনা করিতে করিতে 
নরেন্দ্র চক্ষে জল আসিত।” সত্যেন্দ্রনাথ মন্ত্রম্ধার ঃ “বিবেকানন্দ-চরিত' 
| ১৩৪৭ 1, পৃ ১১৯। 

২২। “বুদ্ধগয়ায় উপনীত হইয়া নরেন্দ্র বোধিসত্বের মন্দির দর্শন করিলেন । 
***বোধিদ্রম মূলে পবিত্র প্রস্তরাসনে নরেন্দ্রনাথ ধ্যানস্থ হইলেন। তাহার 
গুরুভ্রাতাদ্য় ধ্যানভঙ্গে চাহিয়া! দেখেন, নরেন্্র পাষাণবৎ নিশ্চল- দেহ 
স্পন্দনহীন। বহুক্ষণ অতীত হইলে তিনি একবার অর্বাহাজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়! ক্রন্দন 
করিয়৷ উঠিলেন ; পরক্ষণেই আবার ধ্যানস্থ হইয়৷ পড়িলেন।* তদেব। পৃ ১২*। 

২৩। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য; | 

২৪। তর্দেব। 


৩৬৮ উনবিংশ শতাব্দীর 


২৫। পত্রীবলী £ পত্রসংখা। ৩৯৫। 

২৬। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য? । 

২৭। বর্তমান সমস্ত” £ “বাণী ও রচনা? । 

২৮। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য? । 

২৯। তেব । 

৩০। তদেব। 

৩১। এই প্রসঙ্গে শিষ্য শরংচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রতি স্বামীজীর একটি উক্তি 
উদ্ধৃতির অপেক্ষা রাখে : “ত্রাহ্মণেরাই ত ধর্মশাস্ত্গুলিকে একচেটে করে বিধি- 
নিষেধ তাদেরই হাতে রেখেছিল ; আর ভারতবর্ষের অন্যান্ত জাতগুলিকে নীচ 
বলে বলে তাদের মনে ধারণা করিয়ে দিয়েছিল ষে, তার] সত্যসত্যই হীন। 
তুই যদ্দি একটা লোককে খেতে শুতে বসতে সর্বক্ষণ ঝলিস--তুই নীচ+ “তুই 
নীচ", তবে সময়ে তাঁর ধারণ। হবেই হবে যে “আমি সত্যসত্যই নীচ” |” £ শ্বামি- 
শিষ্য-সংবাদ? | উত্তর কাণ্ড] : উদ্বোধন কার্ধীলয়, ১৩৬২ : ষষ্ঠ বল্পী, পৃ. ৩৮-৩৭। 

৩২। পত্রাবলী ঃ পত্রসংখা] ৭৬ । 

৩৩ | তেব; পঙসংখ্যা ৩৬৮ । 

৩৪ | দেব ত পঞ্জসংখ্যা ৮৪। 

৩৫) তদেব £ পত্রসংখ্যা ৬৮। 

৩৬। বর্ণ” ও “জাতি? সমার্থক নয়, তথাপি সাধারণভাবে বর্ণ অর্থে জাতি 
শব্ের ব্যবহার প্রচলিত আছে। 

৩৭। “চীন, স্থমের, বাবিন, মিসরি, খল্দে, আর্ধ, ইরানি, যাহুদী, আরাখ_- 
এই সমন্ত জাতির মধ্যেই সমাজ-নেতৃত্ব প্রথম যুগে ব্রাঙ্মণ-বা পুরোহিত-হস্তে। 
দ্বিতীর যুগে ক্ষতিয়কুল অর্থাৎ রাজসমাছ্‌ বা একাধিকারী রাজার অভ্যাদয়। 

“বৈশ্য বা বাশিগোর ছারা ধনশালী সম্প্রধায়ের সমাজ-নেতৃত্ব কেবল ইংলগর- 
প্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্য ভা :তদ্দিগের মধ্যেই প্রথম ঘটিয়াছে”। “বর্তমান ভারত; | 

৩৮| তদেব। 

৩৯ | তরেব। 

৪০| ম্বামীজীর ভাষায় £ 8১ 00৩ 81817101010621 5778৮ 00 [ 
10680) 7 [00620 079 1452] [391)0011,77299 178 ড510101 ও/01101107635 15 


৪8109550060 20560 200 0:০৩ 15000 15 910010031)015 1165180. £ 
106 11555207, 0 076 176701/62 £ ৬4০15) ৬০।. [[] [8110013) 


1948 1, 9. 197. 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত। ৩৬৯ 


৪১। 'পত্রাবলী” : পত্রসংখ্যা ৩২৯। 

৪২। এই বিবয়ে স্বামী বিবেকানন্দের স্থুচিস্তিত অভিমত £ “যদি 
সামাজিক কোনও আচারের পরিবর্তন ঘটাইতে হয়, তাহা হইলে এ আচারের 
যূলে কি আবশ্যকতা আছে, দেইটি প্রথমে অনুসন্ধান করিয়া! বাহির করিতে 
হইবে এবং সেইটি পরিবর্তন করিয়া দিলেই উক্ত আচারটি আপনা হইতে নষ্ট 
হইয়া যাইবে । তত্ভিন নিন্দা বা স্ততির দ্বার কাছ হইবে না», ২ পত্রাবলী” ঃ 
পঞসংখ্যা ৩৮৪ । 

৪৩। “পত্রাবলী” £ পত্রসংখ্য। ১১৬। 

৪৪ | “পত্রাবলী” £ পত্রসংখ্যা ৬৭। 

৪৫1 “পত্রাবলী” £ পত্রমংখা! ১১৬। 

৪৬। 'ভারতবাসীদের পক্ষে এই বিনিময়ের প্রয়োজনীয়ত' সম্বন্ধে স্বামীজী 
বাঁলতেছেন £ 21৬০ 200 625 15 006 127, 200. 16 [10019 21705 00 
12156 11615611 01009 129016) 10 15 20501006615 159065505 0026 3106 
চ171755 006 1821 6:58.50195 200 0310 00610, 0:02.059.56 8,000176 
006 22010185026 0102 2100১ 250. 117 16010010502 15205 0০ 1:20615০ 
1১26 061)91:5 1092 00 5156 1021. 02002175101) 15 11695 501008.0001 
15 09900. : 1২211910676 0210%82 4297655 - ৬0115) ৬০1, ৬. 


09. 310-311. 
৪৭। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তা” | 
৪৮। পরিব্রাজক" । 
৪৯। তরদেব। 
৫০ | তদের । 


৫১। পত্রাবল!” £ পত্রসংখ্য। ৯৮। 
৫২1]: 172021/6, 2107 1772216£6 2 ৬0113, ৬০1. 1. 0. 421. 
৫৩। পত্রাবলী” : পত্রসংখ্যা ১৪২। 


৪ 


নবম অধ্যায় 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলাসাহিত্যের সাজি পীচফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। 
শাক্স-বিচার ও বাদান্তবার্দের কিংশুক ফুল হইতে আরভ করিয়। ক্রমে ক্রমে 
সাহিত্যগন্ধী কত বিচিত্র ফুলের সমারোহ দেখ! দিয়াছে আখ্যানকাব্য, 
মহাকাব্য, খণ্ডকবিতা, গীতিকবিতা প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগঞ্প, নাটক। এই 
সকল সাহিত্যকর্ষের মধ্যে ইতস্ততঃ নানাভাবে সাম্যচিন্তার ফসল ছড়াইয়া আছে । 
উহার সমস্তটী সংগ্রহ করিয়া তুলিয়৷ ধরা দুঃসাধ্য । ধাহারা এই ফসলের প্রধান 
ব্যাপারী, তাহাদের মতবাদ ও আদর্শ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে যথাসাধ্য 
আলোচনা করা হইয়াছে । তথাপি এমন কয়েকজন সাহিত্ারথীর এমন 
কয়েকটি রচন! বা রচনাংশ আছে, যেগুলি আমাদিগকে ভেদ-বৈষম্য-বজিত উদার 
মানবতাবোধে উদ্ব.দ্ধ করিয়1 তোলে । বর্তমান অধ্যায়ে এই ধরনেরই কিছু কিছু 
রচনার পরিচয় সন্নিবেশিত হইল। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাসাহিত্যে যে 
সাম্চিস্তার প্রসার লক্ষ্য করা যায়, তাহাতে এইসব রচনারও দান বড় কম নয়। 


কাব্য-কহিতা 
মাইকেল মধুসুদন দত্ত £ 


বাঙলাসাহিত্যে মধুস্থদনের দান অবিস্মরণীয় । বাঙল। কাব্যের দেহে ও আম্মায় 
তিনি অভিনবত্ব আনিয়েছেন। তাহার এই সাহিত্যিক সিদ্ধির বিষয় পর্যালোচনা 
করিলে দেখ। যাইবে যে, তাহার কবিকর্মে নানাপ্রকার মৌলিকতা বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে যুগচিন্তারও সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়াছে। মধুস্দনের যুগ মানধমহিমা! 
ঘোষণার যুগ। এই যুগে পাশ্চাত্যের প্রচুর আলোকসম্পাতে বাঙলালাহিত্যের 
মধ্যযুগীয় ধেরবাদ ফিক! হইয়া আসিয়াছে__মানবমুখিতা বা 10021) 177091996 
সাহিত্যের নৃতন বনিয়াদ রচনা করিতেছে। যে-মান্ছষ জাতি, বর্ণ ও প্রচলিত 
অন্ধবিশ্বাসের গলিপথ ত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্বের উর্দার প্রান্তরে আসিয়! 
ঈাড়াইয়াছে, তাহাকেই নবযুগের বাঙালী সাহিত্যরথীরা দুচোখ ভরিয়া! দেখিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। 

এই নবদৃষ্টির মূলে যে কেবল পাশ্চান্তের শিক্ষারদীক্ষাই সক্রিয় ছিল তাহা 
নহে, বাঙালীর হৃ্দয়নিহিত চিরস্তন মানবপ্রেষ ও সাম্যচেতন। অলক্ষ্যে খাকিয়! 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত ৩৭১ 


এই দৃষ্টিতে শক্তি সঞ্চার করিগ্াছিল। চর্ধাপদের যুগ হইতে আরম্ত করিয়া 
মঙগলকাব্য, অন্ুবাদসাহিত্য, বৈষ্ণব ও শান্ত পদ্দাবলীর মধ্য দিয় বাঙনাসাহিত্যে 
মানবিকতাবাদ বা 10৫01210190-এর যে চেতন! লক্ষ্য কর! যায়, তাহাই উনবিংশ 
শতাবীতে পাশ্চান্ত ভাবধারায় পরিপুষ্ট হইয়া বাঙালীর পুরাতন মানবমৃখী 
ৃষ্টিশক্তিকে প্রবল ও প্রথর করিয়া! তুলিয়াছিল।৯ প্রাচীন ও মধ্য যুগে 
বাঙালী যে দৃষ্টি দিয়া মান্থমকে দেঁখিত, উনবিংশ শতাবীর শিক্ষিত বাঙালীর 
চোখেও সেই একই প্রেমের দৃষ্টি-_কেবল তাহাকে পাশ্চান্তের জ্ঞানাঞজন 
মাথাইয়া যুগোচিত একটা নৃতন রূপ দেওয়৷ হইয়াছে মাত্র। যুগসমুখ এই 
বৃষ্টির আলোকেই মধুস্থদনের সাহিত্য-সাধনার অগ্রগতি | তাহার সাহিত্যকর্ে 
আমর মাইকেল এম্‌. এস. ডাটকে দেখিতে পাই বটে, কিন্ত তাহার চেয়ে বেশি 
করিয়। দেখিতে পাই বাঙালী কৰি শ্রীমধুস্ছদনকে ৷ বাঙালীর অন্তর্লোকের প্রেম 
ও সাম্যবোধ-_যাহা বাঙালী বলিঘা মধৃস্থদনের মধ্যে আপনা হইতেই স্বাঙ্গীকৃত 
হয়াছিল--তাহাকে তিনি পাশ্চান্ত্য কাবারীতির পোঁশাক পরাইয়। সাহিত্যে 
হাঁজ্র করিয়াছেন । এইজন্যই দেখিতে পাই--কুন বা! বংশের নিরিখে মানুষে 
মান্ধষে যে বৈষমা, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে অন্বীকার করিয়া তিনি মাস্থষের 
সত্যযুল্যটি নির্ধারণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 

মূল সংস্কৃত রাঁমায়ণে দেখি, আর্ধকুলের ক্ষ প্রভববংশ” সম্ভানগণ যে মনুত্বত্ের 
ছাপ লইয়া প্রতিষ্ঠিত, অনার্ধকুলের লঙ্কা্ীপবাঁসীদের ললাট হইতে সেই ছাপ 
মুছিয়! ফেল। হইঘাছে-মহাকবি বাল্মীকি তাহাদিগকে কেবল পাপাচারী রাক্ষস 
বলিয়া চিত্রিত করিপাছেন। কিন্ক প্রেমধারা-পরিপপুতা শ্যামল বঙ্গভূমির 
কবিচিন্ত প্রথম হইতেই অনার্ধ রাক্ষদকে সন্সেতে মানুষের পমাছে টানিয়। লইয়া 
বাঙালীর চিরন্তন সাম্যবোধের পরিচয় দিয়াছে! বাঙল। রামায়ণের আদি কবি 
কৃত্তিবাসের দৃষ্টিতে লঙ্কাবাসীর1 রাক্ষল বলিয়া অং্ঞাত হয় নাই।“."কৃতিবাসের 
রাবণ, ইন্দ্রজিৎ্, বিভীবণ, তরণীসেন হারা কেহই রাক্ষম নহেন, ইহারা ভক্ত । 
ভক্তি মান্তযেরই ৭, রাক্ষসের নহে।”২ অতএব কৃত্তিবাসের কবিকল্পনায় 
লঙ্কারাজ্য মাহষেরই রাজ্য__লঙ্কার রণকে|লাহল-মুখর ইতিহাসে মানবসভ্যতারই 
একটি ছন্দসংঘাতম় চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর কবি মধুস্থদন 
রুত্তিবাসের পদাঞ্ক অনুসরণ করিয়াই কাব্লোকে যাত্রা করিয়াছেন। “কত্তিবাস 
যাহীকে মধ্যযুগের রূপ দিয়াছিলেন, মধুন্থদূন তাহাকেই উনবিংশ শতাব্দীর রূপ 
দিয়াছেন মাত্র। ৩ মধুস্থনের যুগানুসারী স্বচ্ছদৃষ্টি রাক্ষপকুলের মধ্যেও মনুত্াত্ব- 


৩৭২ উনবিংশ শতাব্দীর 


মহিম। আবিষ্কার করিয়াছে-_রাক্ষপরাজ রাবণ তাহার নিকট “8170. 6110৯ 
রাক্ষসবীর ইন্জরজিংকে তিনি ৮ (900106 [5978115 বলিয়া প্রীতি 
জানাইয়াছেন। তাহ ছাড়া স্থথ-ছুঃখ-আনন্দব্দনার ভিতর দিয়া ষে 
মানবজীবন আবতিত, তাহার লীলাছন্দ তিনি আযকুলের ন্যায় অনার্ধকুলেও লক্ষ্য 
করিয়াছেন । 
বাল্সীকি-কাব্যে উপেক্ষিত হইলেও লঙ্কাদীপবাসী অনার্ধগণও যে মাহুষ__ 
উত্তর-ভারতেের সভ্যতাগর্যা আরর্দের সঙ্গে তাহারাও যে একাসনে বসিবার 
যোগ্য, ইহা বিশেষভাবে বুঝাইবার জন্য মধুস্ছদন তাহার “মেঘনাদবধ কাবা”- 
খানির অনেক স্থলে রাক্ষপকুূলের আচার-আচরণে আর্ধ রীতিনীতির আরোপ 
করিয়াছেন। 
ইন্দ্রজিংকে সেনাপতিপদে বরণ করার যে অনুষ্ঠান, তাহা গাঙ্গেয় ভূমির 
আর্রাজকুলেরই আচরিত অনুষ্ঠান । আর্ধরীতি অন্সারেই লঙ্কেশ্বর রাবণ 
বধাবিধি লয়ে 
গঙ্গোধক. অভিষেক করিলা কুমারে |, ১মসর্গ ]! 
আবার নিকুত্তিল। যঙ্ঞাগারে অতকিতে লম্ষণকর্তক আক্রান্ত ইন্্রজিতের 
মুখেও আর্ধ-বীরধর্মের কথা £ 
“নিরস্ত্র যে অরি, 
নহে রথিকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে ।, | ৬ষ্ঠ সর্ণ ]। 
কিন্ত কেবল রাবণ বা ইন্দ্রজিংই নহে, লঙ্কার পুরবামিনীদের আচরণেও 
আর্ধরীতি। অশোকবনে সীতা-সন্গিধানে রক্ষোবধূ সরমার আচরণ আর্ধ- 
কুলবধূকেই স্মরণ করাইয় দেয় : 
“কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্রে দিল ফোটা 
সীমন্তে; সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে, 
গোধৃলি-ললাটে, আহা ! তারা-রত্ব ঘা! 
দিয়! ফোটা, পদ-ধূলি লইল! সরম1।” [৪র্থমর্গ]। 
রক্ষোবধূ সরমা৷ কৌটা খুলিয়া! সীতাদেবীর সীমন্তে সিন্দুরচি্ম আকিয়' 
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার রাক্ষপী-পরিচয় মুছিয়! ফেলিয়া! আধকুলের হিন্দু 
নারীর দলে মিশিয়1 গিয়াছেন। 
সদ্তোনিহত রাক্ষপবীর মেঘনার পত্বী প্রমীলার 'সহমরণেও আর্রীতির, 
অবিকল অনুসরণ । সিদ্ধৃতীরে মেঘন1দের চিত। সজ্জিত হইলে 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ৩৭৩ 


“চিতায় আরোহি সতী ( ফুলাসনে যেন 1) 
বণিল। আনন্দমতি পতি-পদতলে ; 
প্রফুলপ কুন্মদাম কবরী-প্রদেশে | 
বাল রাক্ষসবাদ্য ; উচ্চে উচ্চারিল 
বেদ বেদী; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি ; 
সে রবের সং মিশি উঠিল আকাশে 
হাহাঁরব 1১ [ন্মমর্গ]। 
এই চিত্র উচ্চবর্ণের হিন্দুকুলের মধ্যে প্রচলিত সহমরণ-প্রথারই নিখুত 
অন্ুবৃতি। 
মধুস্দ্নের বণনায় আর্ধ-অনার্ষের ভেদ অবলুঞ্ঠ। 
গাতিগত ভেদের স্তায় এদেশে চিরকাল ধরিয়া নারী-পুরুষের মধ্যেও প্রবল 
বৈষম্য চলিব। আসিতেছে ; কেবল নবধুগে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে এই 
বৈষম্য অনেকট। হাস পাইতে থাকে । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বাঙালী 
নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্য-হীন অসহায় অবস্থা বাঙালী মনীষার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। মধুক্্নের বহু পূর্বে রামমোহন রায় বাঙালী নারীকে সামার্দিক 
নিগ্রহ হইতে মুক্ত করিবার আন্দোলন আরম্ভ করেন। বিদ্যাসাগর-প্রমুখ 
স'স্কারকদদের চেষ্টায় এই আন্দোলন ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠে, এবং সমাজে 
নারীরও যে একটি স্বতন্ন স্থান আছে-_কেবল পুরুষের দাসত্ব করিবার জন্যই ঘে 
নারী-জীবন ক্রনিদিষ্ট হয় নাই, উহ প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন চলিতে থাকে। 
মপুস্নের সাহিত্যিক মননকর্ম এই যুগধারাকে অনুসরণ করিয়াছে। 
মেঘনাদবধ কাব্যে চিত্রাঙ্গদ। ও প্রমীলার চরিত্র কষ্টি করিয়া মধুক্দন নারীর 
স্যক্তিমহিমা পরিস্ফ্ট করিতে চাহিয়াছেন। 
পুরুষ্রে অন্যার ও অসংগত আচরণও নীরবে সহ ক্রার ঘষে উপায়হীন 
ভীরুতা, তাহার দায় হইতে চিত্রাঙ্গদা নারীজাতিকে মুক্তিলাভের ইঙ্গিত 
দিয়াছেন। বীরবাহু দেশবৈরীর সহিত যুদ্ধ করিয়া বীরোচিত মৃত্যু বরণ 
করিয়াছে-_স্বামী রাবণের এই অস্তঃসারশৃন্ত উক্তিকে শোকাতুরা৷ বীরবাহুজননী 
চিত্রাঙ্গদা কিছুতেই মানিয়া লইতে পারেন নাই। ইহার প্রতিবাদে স্বামীর 
প্রতি তাহার অভিমানক্ষুদ্ধ ধিক্কার উচ্চারিত £ 
“দেশবৈরী নাশে যে লমরে, 
গুভক্ষণে জন্ম তার; ধন্য বলে মানি 


৩৭৪ উনবিংশ শতাব্দীর: 


হেন বীরপ্রস্থনের প্রস্থ ভাগাবতী । 

কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব 
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে, 
কোন্‌ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এদেশে 


কে, কহ, এ কাল-অগ্রনি জালিয়াছে আজি 
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কম্ম-ফলে 
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিল। আপনি ' | ১ম মর্ণ] 
চিত্রাঙ্গদার এই উক্তি অন্তঃপুরবাঁসিনী ভীরুত্বভাবা নারীর হৃদয়ে সত্যভাষণের 
সাহস যোগাইবে | 
মধুক্থ্দনের অপর একটি অনবদ্য নারীচরিত্র_ প্রমীলা । নারী যে অবলা 
নহে- -প্রয়োজনবোধে নারীর পক্ষেও ঘে পুরুষের ন্যায় শক্তিসাহস প্রদর্শন কর! 
সম্ভব, প্রমীলার আচরণে তাহাই স্পষ্টূপে প্রকাশ পাইতেছে। স্বামী ইন্দ্রজিতের 
সহিত মিলনের আশায় প্রমীল। প্রমোদ-উদ্যান হইতে সহচরী-পরিবৃত্তা হইয়? 
লঙ্কার রাজপুরীতে যাইবেন। পথে রামচন্দ্রের সৈম্কগণ তাহাকে বাঁধা দিতে 
পারে। কিন্তু সেজন্য তাহার শঙ্কা নাই । তাহার মুখে স্পধিত উক্তি £ 
পাঁনবনন্দিনী আমিও রক্ষঃকুল-বধূ ; 
রাবণ শ্বশুর মম. মেঘনাদ স্বামী, 
আমি কি ভরাই, সখি, ভিখারী বাঘবে? 
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভূজবলে , 
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নুমণি?” | ৩য় মর্গ ]। 
নারী হইলেও এক্ষেত্রে প্রমীলার ভূজবলের প্রয়োজন অনিবার্ধ। অতএব 
তিনি ও তাহার সঙ্গিনীর! যুদ্ধসজ্জায় স্জিত হইল্নে। প্রমীলাকে যোদ্ধাবেশ- 
পরিহিত তেজস্থিনী বীরাঙ্গনারুপে উপস্থাপিত করিয়া মধুচ্ছদন এদেশের 
সর্বদাশঙ্কিত নারীকুলের নিকট অপরাজেয় নারীত্বের এক মহান আদর্শ তুলিয় 
ধরিয়াছেন । 
শক্তি ও সাহসের ক্ষেত্রে নারী যে অনেক সময় পুরুষকেও স্তম্ভিত করিয়া; 
দেয়, ইহা দেখাইবার জন্যই যেন মধুস্থদন পুরুষশেষ্ঠ রামচন্দ্রকেও প্রমীলার 
বীর্ধবন্তার নিকট নতি দ্বীকার করিতে বাধ্য করাইয়াছেন। প্রশ্ীলার বীরপণায় 
রামচন্দ্র বিনা রণে তাহার নিকট পরিহার মাগিয়াছেন। এমন কি, প্রমীলার' 


বাঙল! সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত ৩৭৫ 


ভীমারূপী দূতীকে দেখিয়া! ভীতত্রত্ত রাম ৮০ মিত্র বিভীষণের নিকট 
স্বীকার করিতেছেন : 
দৃতীর আকৃতি দেখি ভরি হৃদয়ে. 
রক্ষোবর ; যুদ্ধ-সাধ ত্যজিন্থ তখনি ৷ 
মূঢ যে ঘাটায়, সথে, হেন বাখিনীরে । [এ ]। 
অতিভাষণদোষে ছৃষ্ট হইলেও মধুক্থদনের এই বর্ণনার যূলে রহিয়াছে নারী- 
পুরুষের চিরাঁগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে একট। তী্র প্রতিবাদের মনোভাব । 
এইবপ গ্রতিবাদেরই ফল-_-নবধূগের বাঙলায় নারীমুক্তি-আবোলন। কেবল 
যে মেঘনাদবধ কাব্যেই এই আন্দোলনের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়। যায় তাহা 
নহে, মধুস্থদনের বীরাঙ্গনা কাব্যেও ইহার সোচ্চার প্রকাশ। পুরুষের ন্যায় নারীরও 
যে সমাজে ব্যক্তিস্বাতস্ত্য থাক উচিত, এই কাব্যের বিভিন্ন নারী-চরিত্র-চিন্রণে 
তাহাই বিশেষভাবে প্রচার করা হইয়াছে। বিশেষতঃ: 'সোমের প্রতি তারা” 
“অঞ্জনের প্রতি দ্রৌপদী, “লক্ষণের প্রতি শূর্পণখা”, 'দশরথের প্রতি কেকয়ী', 
নীলধ্বজের প্রতি জনা”_-এই পাচখানি পত্রিকায় উল্লিখিত পৌরাণিক নারীগণ 
সকলেই স্বকীয় ব্যক্তিত্বমহিমায় সমুজ্জল। নবযুগের নবপ্রবুদ্ধ চেতনার আলোকেই 
মধুস্থদন তাহাদের রূপ দান করিয়াছেন। বাঙলার নারী-প্রগতি-সান্দোলনের 
সহিত তাহাদের যোগস্থত্রটিকে খু'ছিয়া পাইতে অস্থৃবিধা হয় না। নারীর 
ব্যক্তিত্রমহিমার কান্যরূপ দান করিয়া মধুস্থধন নারী-পুরুষে সাম/বোধের উজ্জ্বল 
স্বাক্ষর রাখিয়। গিয়াছেন। 


হেমচজ্ঞ বল্ট্যোপাধ্যায় £ 


বাঙলাসাহিত্যে কবি হেমচন্দ্র মধুস্্দনের অন্জ হইবার সাধনা করিয়া- 
ছিলেন ; কিন্ত সে-সাধনায় তিনি অভিলধিত সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। 
মধুস্দ্বনের “মেঘনাদবধ' কাব্যের অনুসরণে তিনি 'বৃত্রসংহার” কাব্য রচনা করেন । 
এই কাব্যের বিষয়-নির্বাচন ও গ্রন্থনায় বৈশিষ্ট্য থাকিলে কবিত্বের বিচারে ইহ! 
অনেক পরিমাঁণেই ব্যর্থতার সম্ম্খীন। তথাপি হেমচন্দ্রের এই কাবোও ষে 
নবধুগের চিন্তাধারার কিছুটা প্রতিফলন ঘটিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর ইংরাঁজ-মোহ অনেকট। কাটিয়া 
অসিয়াছিল। ইংরাজের হাতে নানাদিক দিয়া ঘ খাইয়া বাঙালী বুঝিতে 


৩৭৬ উনবিংশ শতাব্দীর 


শিখিতেছিল যে, ইংরাজ এদেশের লোককে কিছুতেই নেটিভত্বের গণ্ডী ছাড়াইয়া 
উঠিতে দিবে না। ইংলগড ও ভারতের মধ্যে নিরন্তর একটা প্রভূ-ভৃত্য সম্পর্ক 
বজায় থাকিয়া ইহাই স্পষ্ট করিয়াতুলিয়াছিল যে ইংরাজী কেতাবে যতই কেন-না 
সাম্য ও মানবতার কথা লেখা থাকুক, ইংরাজ ইংরাজই এবং ভারতবাসীও 
ভারতবাসীই । এই অসাম্যবোধের বেদনা আবেদন-নিবেদনের বার্থ প্রয়াস 
ছাড়িয়া ক্রমে ক্রমে স্ব্দেশগ্ীতি ও জাতীয়তাবোধের তীরে আসিয়া নোঙর 
ফেলিয়াছিল। বাঙালী তথা ভারতবাসীর মনে “বিদেশের ঠাকুর" ফেলিয়। 
“স্বদেশের কুকুর'কেও আপন করিয়া লইবার যুক্তি দান। বীধিয়া উঠিতেছিল। 
শিক্ষিত বাঙালীর মন সেদিন ত্ব্দেশ ও স্বজাতির পাশে ছীড়াইয় “ম্বাধীনতা- 
হীনতায় কে বাচিতে চায় বলিয়। প্রশ্ন তুলিয়াছিল। মধুস্থদীন ও হেমচন্দ্ের 
কাব্য এই ষুগেরই কাব্য। তাই উভয় কাব্যেই এযুগের জগৎ ও জীবনের 
সংকেত--উভয় কাবোই জাতির মুক্তিকামনার স্পর্শ। “উনবিংশ শতাব্দীর 
দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের মহিমাতেই “মেঘনাঁদবধ” মহিমান্বিত ! রাম- 
লক্ষণ কোন্‌ দেশ হইতে আসিয়া সাগর বন্ধন করিয়। লঙ্কা আক্রমণ করিয়াছিল, 
_ প্রত্যেক স্বদেশভক্ত রাক্ষসের উচিত জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়! পরপীভন 
হইতে দেশকে রক্ষা করা) মেঘনাদ তাহাই করিয়াছিল, তাই সে বীর; আর 
বিভীষণ তাহা করে নাই, তাই সে ভীরু, বিশ্বাসঘাতক, ্ব্দেশদ্রোহী । এই 
দেশপ্রেম এই ন্বাধীনতার স্থরের যোগান দরিয়া মধুস্ছদ্নকে 'মেঘনাদবধে*র 
উপাখ্যানকে দ্রাড় করাইতে হইয়াছে । এই স্থর-মিশ্রণ হেমচন্দ্রকেও করিতে 
হইয়াছিল, “বুভ্রসংহারে”র ভিতরে দেবগণ কর্তৃক স্বর্গের পুনরুদ্ধারের ভিতরে 
ত্বদেশ-উদ্ধার ও স্বাধীনত। লাভের মহিমা---**"1৮ন 

“বৃত্রসংহার' কাবো দেব-দৈত্যের কাহিনী বর্ণনাচ্ছলে কবি দেশবাসীর প্রাণে 
ত্বদেশপ্রেম ও শ্বাধীনতালাভের দুরন্ত গতিবেগ সঞ্চার করিতে চাহিয়াছেন। 
ইহাতে যুগধর্ষের প্রতি তাহার অকপট আন্ুগত্যই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এই 
সঙ্গে আবার যুগনিরপেক্ষ একটি চিরন্তন সমস্তার দিকেও কবি অঙ্গুলি নির্দেশ 
করিতেছেন। মৃত্তিকাচারী হীনবল নর-দেবতাদের উপর প্রভুত্বকামী নর-দানবদের 
অত্যাচারের ফলে মানবসভ্যতার় যুগে যুগে যে সমন্যা দেখ] দেয়, বুএ-সংহারের 
কাহিনীতে তাহারই রূপকসত্য প্রকাশিত । অস্থররাজ বুত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
দেবতার্দের সংঘবদ্ধ গ্রতিরোধচেষ্টার চিত্র অঙ্কিত করিয়া কবি প্রবলের বিরুদ্ধে 
ছুর্বলের মিলিত অভিযানের উদ্দীপন! স্থষ্টি করিয়াছেন। প্রবল ও ছুর্বলের-_ 


বাঙল৷ সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত। ৩৭৭ 


উৎ্পীড়ক ও উৎপীড়িতের মধ্যে যে সংঘাতশীল বৈষম্য, তাহারই উচ্ছেদমন্ত 
'বৃত্রসংহারে'র মর্মযূলে নিহিত। 

এই কাব্যের বিরাট জয়-পরাঁজয় ও রণকোলাহলের মধ্যে শাস্ত তপোবনের 
নিভৃত আকাশ হইতে স্থিরশুত্র একটি নক্ষত্র সমস্ত কাব্যটির উপর প্রেম ও 
করুণার মু আলোক ব্ধণ করিতেছে । কাব্যের এই অংশটিতে ঝষিশ্রেষ্ঠ দবীচির 
অপূর্ব আত্মর্দানের কাহিনী । দধীচি দেবতার্দের কল্যাণের নিমিত্ত তঙ্গত্যাগ 
করিতে বসিয়াছেন। পরার্থে আত্মোত্সর্গের এই স্থুযোগ তাহার নিকট এক 
পরম প্রাঞ্থি। সেই প্রার্ধির আনন্দে কঠ তাহার আবেগ-মুখর £ 

“এ ভবমণ্ডাল 
পরহিতে প্রাণ দিতে পায় কয় জন? 
ঠিতব্রত-সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা? 
হায় রে অবোধ প্রাণী, এ নশ্বর দেহ 
না ত্যজিলে পরহিতে কিসে নিয়োডিব ? 
লভি জন্ম নরকুলে কি ফল হে তবে? 
অন্ন্গণ জীবনের শোতধারা-ক্ষয়, 
হায় সে কতই রনপ 1 কেন ভবে হেন 
ঘটে যর্দি কার ভাঁগো সে দুর্লভ যোগ, 
কাতর নরের চিত্ত সে ব্রত-সাঁধনে ?-". 
জগং-কলা1ণ ভেতু নরের হথজন, 
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধশ্মপালনে ; 
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে |, [ ১৩শ যর্গ] 
এই যে “নরের কল্যাণ সাধনের চন্য আপনাকে উৎসর্গ করিবার মহতী 
ভাবনা, উহার মূলে রহিয়াছে বিশ্বৈকাত্মবোধের অগ্ান দীপ্তি! ন্বদেশ- 
প্রেষের সহিত আত্মপরভেদহীন এই বিশ্বপ্রেম মিলিত হইয়া 'বুত্রসংহার, 
কাব্যের কাহিনীভাগকে একটি দুর্লভ মহিম। দান করিয়াছে । 

'নুত্রসংহার* ও অপর কয়েকখানি ছোঁটবড় কাব্য ব্যতীত কৰি হেমচজ্দ্র কিছু 
কিছু খগ্ডকবিতাও রচনা করিয়াছিলেন, এই কবিতাগুলি বিবিধ বিষয় লইয়। 
রচিত । ইহাদের মধ্যে কোন-কোনটিতে সমকালীন যুগমানসের আশা-আকাঙ্ঞা 
ও সমস্যার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। কবিচিত্তে যুগান্সারী যে-সকল ভাব ও 
ভাবন| দেখ! দিয়াছিল, তাহার উচ্ছল প্রকাশ এই সকল কবিতায়। 


৩৭৮ উনবিংশ শতাব্দীর 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই নারী-পুরুষে ' অধিকারসাম্য স্থাপনের 
উদ্দেশে বাঙলাদেশে আন্দোলন শুরু হইয়া গিয়াছিল। হিন্দুসমাজের বৈষম্য- 
মূলক নির্যম বিধি-বিধানের ফলে হিন্দুনারীর যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল, 
তাহার নিরসনকল্পে বিদ্াসাগর-প্রমূখ সমাজসংস্কারকগণ বিশেষভাবে আগ্রহী 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। কবি হেমচন্দ্রের চিত্তেও তৎকালীন এই নারীমুক্তি- 
আন্দোলনের তরঙ্গাভিঘাত ঘটিয়াছিল। ত্রাহার “ভারত-কাঁমিনী+, 'কুলীন- 
মহিল! বিলাপ", “বিধব। রমণী» প্রভৃতি কবিতায় তাহারই সার্থক অভিব্যক্তি লক্ষ্য 
করা যায়। নারী ও পুরুষের মধ্যে যুগপ্রাচীন সমাঁজবিহিত বৈষম্যের গ্রাতিবাদে 
হেমচন্দ্রের কবিকগ সোচ্চার হইয়। উঠিয়াছে। 
সে-যূগের পরাধীন ভারতে শ্বেতাঙ্গ ইংরাজ ও কৃষ্ণকায় ভারতধাসীর মধ্যে 
ছিল গুরুতর বৈষম্য । অধিকাংশ ইংরাজ রাজপুরুষের নিকট ভারতবাসী তখন 
ক্র্যাক নিগার বা “নেটিভ” বলিয় অবজ্ঞাত হইত । বর্ণগত বৈষম্যজনিত এই 
অবজ্ঞ! সেদিন শিক্ষিত বাঙালীর মনকে বিশেষভাবে ব্যথিত করিয়। তুলিয়াছিল। 
হেমচন্দ্রের কবি-জদয়গও যুগমানসের এই বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়] উঠিষ্বাছে। 
১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রিন্স অয ওয়েলসের কলিকাতা আগমন উপলক্ষে 
রচিত “ভারতভিক্ষা” কবিতাটিতে তাহার আভাস পাওয়। যায় । 
বিচারক্ষেত্রে সাদ-কালোর বৈষম্য লাঘব করিবার উদ্দেশ্টে রচিত 'ইলবাট 
বিল” এদেশে তুমুল আন্দোলন স্যষ্টি করিয়াছিল । এই বিলের বিরোধা 
ইংরাজদের ব্যঙ্গ করিয়া হেমচন্ত্র কবিতা লেখেন--“নেভার-_নেভার? । এই 
কবিতায় ইতরাজের তাৎকালিক গধিত আচরণের প্রতি কবির বিদ্ধীপ উপভোগ্য £ 
“গেল রাজ্য, গেল মান,  ভাকিল ইংলিসম্যান, 
ডাক ছাড়ে ব্রান্সন্‌ কেশুয়িক-মিলার__ 
“নেটিবের কাছে খাড়া নেভার নেভার্‌ !” 
“নেভার”গসে অপমান- হতমান বিবিজান, 
নেটিবে পাবে সন্ধান, আমাদের “জান না”? 
বিবিজান ! দেহে প্রাণ কখনও তা! হবে ন1 |; 
এই এবদ্ধপই আরও স্তর চড়াইয়া মদোদ্ধত ইংরাজ-চরিত্রকে চরম আঘাত 
হানিয়াছে £ 
“সাবাস ইংরেজ জাতি সাবাস বুকের ছাতি, 
লাহুল বেঁধেছে ভাল সভ্যতা নেজুড় |; 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ৩৭৯ 


এই সকল ব্যঙ্গ-বিদ্রপের মূল সর স্বদেশপ্রেম । হেমচন্দ্রের বিভিনন রচনার 
মধো বিভিন্নভাবে উহা আত্মপ্রকাঁশ করিয়াছে । 'বুত্র-সংহার' কাব্যে ইহা 
গ্রচ্ছনভাবে রহিয়াছে, 'বীরবাহু কাব্যে” বীরবাহর উচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতায় ইহার 
প্রাথমিক রূপ ফুটিয়! উঠিয়াছে। কিন্তু খণ্ডকবিতালীর বিভিন্ন অংশে ইহার. 
সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। 

কবির স্থবিখ্াত 'ভারত-সঙ্গীত, কবিতায় মহারাষ্ট্রের এতিহামিক বীর- 
গাঁথার * ছলে ইংরাজাধীন ভারতব্যকে মুক্তিসংগ্রামের জন্য আহ্বান জানানো 
হইয়াছে । এই কবিতায় মোহাচ্ছন্ন পরাধীন ভারতবাসীর আত্মসম্থিৎ ফিরাইয়! 
আনিবার প্রয়াস লক্ষা করা যায়। সেদিনের পর-পদ্দলিত দেশে কবির বজ্জগন্ভীর 
শিঙ্গা-পবনিতে স্বাধীনতার উদ্বোধন-বাণী প্রচারিত £ 

“বাজরে শি] বাজ এই রবে, 

শুনিয় ভারতে জাগুক সনে, 

সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, 

সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, 
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে? 

“ভাঁরতবিলাঁপ” কবিতাটি কবির অপর একটি দেশপ্রেমের কবিতা । গবিত 
ইংরাঁড রাডপুরুব ও পদদলিত হতমান ্বদ্দেশবাসীর মধ্যে যে নিদারুণ বেষমা, 
তাহার বেদনা কবিকে আকুল করিয়া! তুলিয়াছে। কবিতাটির শেষে কবির 
নিরুপায় 'অক্ষেপ। পরধীনতার দুঃসহ বাথায় অনেক কথাই কবির মনে 
জাগিতেছে, কিন্ত রাজরোষের ভয়ে কবি সংবতবাক, £ 

য়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর, 
নহিলে শ্বনিতে এ বাঁণা-বস্কার, 
বাঁজিত গরজে- উলি আবার 

উঠিত ভারতে বাখিত প্রাণ ।, 

স্বদেশের পরাঁধীনতায় কবি-হৃদয়ে যে বিদ্রোহ-বহ্ছি জ্বলিয়। উঠিয়াছিল, 
তাহা! কখনও প্রবলভাবে কখনও দীপশিখার সান মহিমায় আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে। কবি যেমন শিঙ্গ। বাজাইয়। স্বাধীনতার অমোঘ আহ্বান ধ্বনিত 
করিয়াছেন, তেমনই আবার পরাঁধীন ভারতের বুকফাট। হাহাকারকে নিজ বক্ষে 
ধারণ করিয়া আকুল হইয়। উঠিয়্াছেন। 'পদ্মের ম্বণাল” কবিতায় ছুর্গত দেশ- 
বাসীর সঙ্গে ক মিলাইয়া কবি বিলাপ করিতেছেন : 
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“আজি এ ভারতে হায়, কেন হাহাধ্বনি.। . 
কলঙ্ক লিখিতে কার কাঁদিছে লেখনী ? 
তরঙ্গে তরঙ্গে নত পদ্মমূণালের মত, 
পড়িয়া! পরের পায় লুটায় ধরণী । 
আজি এ ভারতে কেন হাহাকারধ্বনি !, 
কবির এই দেশপ্রেমই “হায় কি হলো” কবিতায় তির্যক্‌ ভঙ্গীতে প্রকাশিত £ 
“পরের অর্ধীন ধানের জাতি “নেমেন” আবার তার! 
তাদের আবার “এক্িটেসন্”__নরুন উচু কর1 1, 
কিন্তু এই নৈরাশ্ত কবিচিত্তে স্থারী আসন লাভ করিতে পারে নাই । ভারতের 
'ভবিষ্যুৎ জীগরণ সম্বন্ধে তিনি দৃঢ় আশা পৌষণ করিতেন। 'মন্ত্রসাধন” কবিতায় 
তিনি বলিতেছেন-_ইংলগ্ডের ইতিহাসে প্রজাশক্তির অত্যুখান লক্ষ্য করিয়া 
ভারতের জনগণও একদিন শ্বধিকার-প্রতিষ্ঠায় শিক্ষা লাভ করিবে £ 
“শিখিবে ভারত-_শিখিবে এ কথা 
চিরদিন তরে, না হবে অন্যথা 
এক দিকে কোটি প্রাণী কাতরতা, 
শ্বেতাঙ্গ কজন বিপক্ষ তায় ।; 
'রিপণ-উৎসব-_ভারতের নিদ্রাভঙ্গ” কবিতায় ভাঁবী ভারত সন্বদ্ধে কবির 
আশা আরও স্পষ্ট হইয়। উঠিয়াছে । কবি মানসনেত্রে ভারতের নব-উখবান 
প্রত্যক্ষ করিয়া দেশজননীর জাগরণ-গাঁন রচন। করিয়াছেন £ 


“উঠ উঠ মাতঃ ডাঁকিছে তোমায় 
তোমার সন্তান যে থা আজ, 
কিবা বৃদ্ধ শিশু কিব1 যুবার্দল 
কি দরিদ্র আর কিবা অধিরাজ । 
একা বঙ্গ নয় হিমালয় হঃতে 
কুমারীর গ্রাস্ত যেখানে শেষ, 
আজি একপ্রাণ হিন্দু মুসলমান 


জাগাতে তোমারে জেগেছে দেশ ।, 
দেশব পীর এই যে 'একপ্রাণ” হইয়া জাগরণ, ইহার মর্মমূলে থাকে পারস্পরিক 
প্রীতি ও সাম্যবোধ। হেমচন্দ্রের কবিমানস এই গ্রীতি ও সাম্যবোধের স্থরেই 
কাব্যবীণায় বঙ্কার তুলিয়াছে। 
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নবীনচজ্ সেন £ 
উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাসাহিত্য মানবতার জগ্নগানে মুখর । কবি নবীনচন্দ্রের 
কাব্যে এই গান একটু উচ্চগ্রামেই বীধা হইয়াছিল। নবীনচন্দ্র ছিলেন যূলতঃ 
মানুষেরই কবি। একদিকে তিনি যেমন কোনে। মান্থষকে ভগবান বলিয়া 
স্বীকার করিতে চাহেন নাই,৭ অন্যদিকে তেমনই জাঁতিধর্মের বিভেদ ভুলিয়া 
সকল মানুষকেই কেবল মান্য বলিয়া দেখিতে চাহ্িয়াছেন এবং সেই 
মানুষের একটা মিলিত ও এক্যবদ্ধ রূপের স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তীহার ত্রয়ী 
কাব্য-_রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস তাভার এই মানবমুখী ভান ও ভাবনার 
বাণাবহ। 

কবি তাহার এই কাব্যত্রমে আধুনিক যুগের পাশ্চাত্তা-প্রচারিত সাম্য ও 
মানবতার আলোকে মঙ্তাভারতীয় কাহিনীর নবমূল্যায়ন করিতে প্রয়াঁসী 
হইয়াছেন ।৮ কবির মতে, মহাভারতের যুগে বৈষম্য ও বিরোধে প্রগীড়িত 
ভারতবর্ষে একজন মহামানব আবিভূর্ত হইয়া সামা ও একা স্বাঁপন 
করিয়াছিলেন এবং জনচিত্তে প্রেম ও সহুমমিতার উদ্বোধন ঘটাইয়াছিলেন। 
কবির এই আদর্শ মানুষটি হইলেন শ্রীরুন্ং | ুষ্ণণ্ড ভগবান্‌ স্বয়ং» বনৃঘোধিত 
এই উক্ভিকে লঙ্ঘন করিরা কবি রুষ্ণের মানবসন্তার প্রতিষ্টা করিতে সচেষ্ট 
হইয়াছেন। তাহার এই চেষ্টা যে সর্বাংশে সফল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বলা 
যায় না। কারণ 'রৈবতকে” কৃষ্ণ নিজেই বলিতেছেন, “একমেবাদ্িতীয়ং_-আমি 
ভগবান” ? “কুরুক্ষেত্রে তিনি “ঘবাপরের অবতার” ; প্রভাসে” তিনি “পতিতপাবন, 
নরনারায়ণ*। তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, কুষ্ণচরিত্র অঙ্কন 
করিয়া কবি আমাদের নিকট একজন মহান্‌ মানবের চিত্র তুলিয়া ধরিতে 
চাহিয়াছেন। তাহার কাব্যে “"""রুষ্ণ শেষ পর্যন্ত প্রেমের দেবতায় রূপাস্তরিত 
হইলেও কবি তাহার চরিত্রে আধুনিক পাশ্চাত্য আদর্শের মহৎ গুণগুলি 
সঞ্চারিত করিতে চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। কাতুর, মাৎজিনি, _বিস্মার্ক 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ-নায়কগণ খণ্ড ছিন্ন স্বদ্েশকে সামগ্রিক একাবন্ধনের যে 
মহৎ প্রয়াস করিয়াছিলেন, সেই শ্বাদেশিক আদর্শ ১৯শ শতাব্দীর বাঙালীর 
নিকট উজ্জ্লতর হইয়] উঠিয়াছিল | কাজেই কবি কুষ্ণকে খানিকটা ম্বাদেশিক 
আদর্শে গড়িতে চাহিয়াছিলেন।৯ 

কৃষ্চরিত্রকে এইপ্রকার নবরূপ দান করিবার জন্য মহাভারত-কাহিনীর 
' অহিত কর্নার রঙ মিশাইয়া কবিকে একটি উপযুক্ত পরিবেশ স্থষ্টি করিতে 
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হইয়াছে । কবি দেখাইয়াছেন, সে-যুগের ভারতে সর্ধক্ষেত্রেই ছিল বিভেদ আর 
,বিরোধ- জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, ধর্ষে ধর্মে। 

এই যে জাতি, বর্ণ, রাষ্ট্র ও ধর্ম লইয়া! ভারতব্যাপী বৈষম্য ও বিরোধ, 
ইহারই পটভূমিকায় দাঁড়াইয়া যুগমানব শ্রীকৃষ্ণ চাহিয়াছিলেন সাম্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত এক্যবদ্ধ অথগ “মহাভারত” গড়িয়া তুলিতে, এবং বিবদমান 
রাজন্তবর্গকে একটি রাষ্ট্রীয় শক্তির ছত্রচ্ছায়ায় আনয়ন, বেদবাদী ও কাম্যকর্মসঙ্কুল 
ভারতত্মিতে প্রেমধর্মের প্রচাপ্ন প্রভৃতি কর্মাহুষ্ঠানের ভিতর দিয়া দেই 
সাধনাকে তিনি সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন। ত্রয়ী কাব্যে নবীনচন্দ্রের মূল 
'বক্তব্য বিষয় ইহাই । 

কবির কাব্ত্রয়ে বণিত ক।হিনী পর্যালোচন! করিলে দেখা যাইবে ষে, ইহা 
ধীরে ধীরে একট স্থির লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়৷ চলিয়াছে। সে লক্ষ্য হইল 
মানবপ্রেম ও সাম্যবাদ । 

“রৈবতকে* দেখি, ভারতব্যাপী উৎকট বর্ণভে এবং ধর্ষের নায়ে ধর্মের 
ব্যভিচার লক্ষ্য করিয়! বালকবয়সেই শ্রীকৃষ্ণ উদ্দিগ্র হইয়াছিলেন। পার্থের নিকট 
নিজ জীবনের 'পূর্বশ্থৃতি? বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন : | 

“একাকা নিজ্জনে এক তরুর ছায়ায়, 

একটি উপলখণ্ডে করিয়া শয়ন, 

চাহি অনস্তের শান্ত দীপ্ত নীলিমায়, 

ভাঁবিতেছি, জীবনের ভাবন। প্রথম, 

একই মানব সব) একই শরীর ; 

একই শোণিত মাংস, ইন্দ্রিয় সকল; 

জন্ম মৃত্যু একরূপ ; তবে কি কারণ 

নীচ গোপঞ্াতি, আর সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণ ? 

চারি বর্ণ, চারি বেদ; দেবতা তেত্রিশ 

নিরমম জীবঘাতী যজ্ঞ বহুতর |, | 
ব্যাসের সহিত কখোপকথন-প্রসলেও জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রীকষ্ণের তীব্র ক্ষোভ 
স্থতীক্ষ প্রশ্নে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে ঃ 

“আছিল কি চারি জাতি? লইল যখন 

কেহ শত্ব,কেহ শাস্তঃ বাণিজ্য কেহ বা 

 লমাজের হিতত্রতে হইল যখন 
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কেহ হুত্ত, কেহ পদ? কেহ বা মস্তক; 

আছিল কি জাতিভেদ ? 
জাতিভেদদের বিরুদ্ধে শ্রীরুষের এই বিজ্রোহবাণী শেষ পর্যস্ত আর্ধে-অনার্ধে প্রেম 
ও মিলনের মধ্যে দ্গিগ্ধ সার্থকতা লাভ করিক্জাছে। 'প্রভাসে' দেখিতে পাই, 
আর্ধকুলগৌরব শ্রীরুঞ্ণ আপনার জাতিবর্ণ-নিরপেক্ষ প্রেম ও উদ্দারতায় অনার্ধ- 
জাতির পরম প্রিয় হইয়। উঠিয়াছেন। আর্ধঘেষী অনার্ধরাজ বাস্থকিও কুষ্ঞপ্রেম 
লাভ করিয়া কষ্ণার্জুনের বিরুদ্ধে যাইতে অপন্মত। উহা! ছাঁডা অনার্ধবাঁল। 
শৈলজার আর্ধবীর অর্জনের প্রতি নিঞ্াম প্রেম ও কষ্ণ-ভগিনী ক্রভদ্রাকে 
ভগিনীজ্ঞানে শ্রদ্ধাগীতি নিবেদন আর্ধ-অনার্ষের মিলন-মহোত্সবে একটি যুখিকা- 
কুহ্মের সৌরভ বিতরণ করিতেছে । আবার আর্যকন্তা আর্ধবধূ স্থৃভব্রাও 
আর্যছেষিনী অনার্ধী জরৎকারুকে আপন স্লেহনীড়ে টানিয়। লইয়া জাতিভেদ- 
পরিচ্ছিন্ন উদ্ধার মানবপ্রেমের পরিচয় দিয়াছে । “কুরুক্ষেত্র” কাব্যে অভিমানাহত! 
গরৎকারুর প্রতি স্ুভদ্রার সান্বনাবাণীতে সর্বভেদহীন বিশ্রদ্ধ মানবপ্রেমেরই 
মহিমা প্রকাশ পাইতেছে £ 

****'অনার্য আর্”-কহিতে লাগিল ভদ্র 
“একই পিতার পুত্র-কন্া সমুদয় । 
এক রক্ত, এক মাংস, এক প্রাণ, সকলের 

এক আত্মা, এক জল, ভিন্ন জলাশয় ।* 
একদিকে স্থগভীর সহমমিতা৷ লইয়া! জাতিতে জাতিতে এক্যস্থাপন, অপরদিকে 
বিবধমান ক্ষুত্র ক্ষুত্র রাষ্ট্রকে একটি বুহৎ রাষ্ট্রীয় শাসনের অধীনে আনিয়। সাম্য 
ও এঁক্যের ভিত্তিতে ভারতমাতার “রাজরাজেশ্বরী+ মৃতির প্রতিষ্ঠ-_নবীনচন্দ্রের 
মতে এই উভয় কার্ধেই শ্রীকৃষ্ণ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ছুইটি পরম্পরবিরোধী 
জাতিকে এক্যবদ্ধ করিয়া একটি মহাঁজাতি গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছিল খণ্ড- 
বিচ্ছিন্ন রাষ্্রগুলিকে সম্মিলিত করিয়! একটি বিশাল ধর্মরাজ্য? প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা । 
সে-যুগের ভারতবর্ষে দিকে দিকে চলিতেছিল স্বাথোদ্ধত রাজন্দের স্পধিত 
তাগুব। জরাসম্ব, শিশুপাল, ভগদত, নাগেন্দ্র বান্ুকি ইহাদের উগ্র লোভ ও 
্বার্থবুদ্ধির ফলে ভারততৃমি তখন বিপন্ন। ইহার] সন্ধিবন্ধ হইয়া! একযোগে 
কৃষ্তরাজধানী দ্বারক। আক্রমণ করিবার স্থযোগ খুঁজিতেছিল। অন্যর্দিকে আবার 
হন্তিনায় হিংসাঁমত কৌরবগণ ইন্প্রস্থের পাগুবর্দিগকে আঘাত হানিবার জন্ত 
সজ্জিত হইতেছিল। এই ঘোর রাষ্্রবিপ্লবে “সাধুর দুর্দশা” ও 'অসাধুর আধিপত্য, 
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ঘুচাইবার জন্ত পুরুযোতম শ্রীকৃষ্ণ এক মহানায়কের ভূঁমিক। গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
নবীনচন্দ্রের কব্যত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেই বিরাট কর্মযজ্ঞেরই প্রস্ততি, অগ্রগতি ও 
পবিণতির চিত্র তুলিয়! ধরা হইয়াছে । “রৈবতকে" সুত্র! ও অর্জুনের বিবাহের 
ফলে যাদব ও পাগুবদের মধ্যে মেত্রী স্থাপিত হওয়ায় বিরোধী শক্তিগুলিকে 
পযু'দস্ত করিয়া! একরাষ্ট স্থাপনের শক্তি সঞ্চিত হইল, “কুরুক্ষেত্রে” শিশু অভিমন্থ্যর 
আত্মদানে সেই শক্তিৰ অভিযান আরও তীব্র হইয়া! উঠিল, “প্রভাসে? মহাযুদ্ধের 
পর মতাশান্তি- সর্বত্রই প্রেম_-সকলেই হিংসাদেষ ভুলিয়া একটি ধর্মচেতনায় 
উদ্ধ,দ্ধ; সেই প্রেমের ক্ষেত্রে যছুবংশের আত্মকলহের ফলে আকম্মিকভাবে ষে 
বিষবাম্প উঠিয়াছিল, তাহা শৃন্তে বিলীন হইয়া গেল। 

হিংসাদেষ-বিহীন যে মানবতা-সর্বপ্রকার সাম্যকে অবলম্বন করিয়া 
পরিস্ফুট ষে মনুয্যত্ব, তাহারই কল্যাণপুত শাস্তিবারিধারায় ভারতের বঞ্চাদীণ 
বিশাল প্রাস্তরভূমির সমস্ত ধূলিমালিন্য একদ1 মহামানব শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
কল্যাণহন্ডে ধৌত করিয়! দিয়াছিলেন। “এক ধর্ম, এক জাতি, এক রাজ্য, এক 
নীতি" প্রতিঠিত করিয়া বিরোধ-সংঘাতপৃর্ণ ভারতববর্ষে তিনি তাহার ধ্যানলব্ 
মহাভারতের মৃতি স্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার এই সাম্যভিত্তিক 
কর্মপ্রচেষ্টায় এইখানেই ছেদ পে নাই । “সাম্যবার্দের উপরে প্রতিষ্ঠিত এই যে 
একজাতি একরাষ্ট্র এবং একধর্মের বন্ধনে মহামানবের মিলনের আঘর্শ, নবীন 
সেনের মতে শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার ভিতরেই আবদ্ধ 
রাখিতে চান নাই ; ভারতবর্ধকে অবলম্বন করিয়া এই মহামানবের মিলনাদর্শ 
সমগ্র জগতে একদিন প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই ছিল শ্রীরুষ্ণের 
স্বপ্ন। এই জগ “প্রভাসের শেষদিকে দেখিতে পাই, পঞ্চপাগ্বের যে রাজ্য 
ছাভিয় মহাপ্রস্থানে যাত্রা, তাহা নবীনচন্দ্রের মতে মহাভারত প্রতিষ্ঠার পরে 
দেশবিদেশে এই আদর্শ প্রচারের জন্য ঘাত্র। ; বলরাম যে সমুদ্রে গিয়া! দেহতযাগ 
করিয়াছিলেন এবং নাগরূপে যে তাহার প্রাণ ক্রহ্ধরন্ধ ভেদ করিয়া বাহির 
হইয়াছিল তাহার ব্যাখ্যায় কবি বলিয়াছেন যে, আর্ধবীর বলরাম অনার্য 
নাগজাতির সহিত একত্রিত হইয়া সমূদ্র পাড়ি দিয়। দূর দূর দেশে নব আদর্শ 
“কর্ণ, ও বপন করিতে গিয়াছেন।”১৪ 

আমল কথ, কবি-কল্পনাস় শ্রীরুষ্ণ একটি মহৎ ভাব ব। 'আইভিয়া"র প্রতীক 
হইয়1 উঠিয়াছেন। অগাস্ট কৌতের প্রত্যক্ষবা্দ, মিল-বেস্থামের মানবহিতবাঁদ 
ও সেন্ট সাইমনের সাম্যবাদ--এই তরিধারার প্রক়্াগতীর্থে অবগাহন করিয়া 
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নবধুগের নবশিক্ষা্ন শিক্ষিত নবীনচন্জ্রের কবিমানন ভাবী পৃথিবীতে বিশ্বমৈত্রী 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধুর স্বপ্ন দেখিয়াছিল--ঠিক আধুনিক বিশ্বরাষ্ট্রবাদীদের 
মতোই । আবার “এই ভারতের মহামানবের পাঁগরতীরে'ই যে এই স্বপ্ন সফল 
করিবার “মিশন” গড়িয়া উঠিবে, সে-বিষয়েও কবিচন্তে একটা দৃঢ় প্রতীতি ছিল। 
কবির অবচেতন মনের এই ্বপ্রসাধ এবং প্রত্যয়ই শ্রীরুষ্ণলীলার নবরূপায়ণে 
আভামিত। 

এই প্রসঙ্গে অপর একটি কথাও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে । সত্য বটে, 
নবীনচন্দ্র তাহার ত্রয়ীকাব্যে বিশেষভাবে দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, শ্রকষ্ের 
চেষ্টায় একদা এই ভারতবর্ষে বিরোধ, বিচ্ছিন্নতা ও অসাম্য তিরোহিত হইয়। 
সাম্যভিত্তিক একটি মহান রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে হয়তো 
ইহাও চাহ্য়াছেন যে উনিশ শতকের পর পদর্দলিত ও নানাপ্রকার বৈষম্য 
পীভিত ভারতবাসী এই মহাভারতীয় কাহিনী হইতে পাম্য, সংহতি ও 
ও এঁক্যের শিক্ষা লাভ করুক। প্রাচীনের নঙছীর দেখাইয়া জাতীয় জীবনে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার রেনের্সাসধ্শা সাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ। নবীনচন্দ্ 
রেনেস্সাস-যুগেরই কবি। তাই তাহার কাব্যের অব্যক্ত সংকেতটি উপেক্ষা 
করিলে চলিবে না। 

উনিশ শতকীয় সাম্যবাদ ষে নবীনচন্দ্রের কবিচিত্তকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করিয়াছিল, তাহা তাহার বিভিন্ন রচন। লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট হইয়া উঠে। কেবল 
্রয়ীকাব্য নয়, তাহার আরও কয়েকখানি কাব্যের মধ্যেও তাহার সাম্যাদশশ 
মনোভাব পরিস্ফুট | ত্রয়ীকাব্য ছাড়া মহাপুরুষ-জীবনী লইয়া তিনি অপর 
তিনখানি কাব্য রচনা করেন-_ুষ্ট', “অমিতাভ? ও “অধৃতাভঃ [ তাহার 
জীবদ্দশায় অসম্পূর্ণ ]| এই সকল কাব্যের মূল প্রেরণ! ছিল ধর্মবিষয়ে 
সাম্যবোধ। বস্ততঃ বিভিন্ন মহাঁপুরুষের জীবনী-কাব্য রচন। করিয়৷ নবীনচন্দর 
ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, ধর্মে ধর্মে কোনো! ভেদ নাই। একমাত্র 
“মানবধধর্ম'কেই তিনি প্ররুত ধর্ম বলিয়! বুঝিয়াছিলেন। তাহার মতে £ “সত্যই 
ইহার প্রাণ, মনুষ্যত্ব ইহার লক্ষ্য। মনম্বী মানব মাত্রই ইহার শিক্ষক, সর্ব 
অবস্থার মানবই ইহার অধিকারী !,১৯ মানবধর্ম-নির্ভর এই উদার সাম্যচিস্তাই 
নবীন-গ্রতিভার বৈশিষ্ট্য । 

পলাশির যুদ্ধ কাব্যের কবি হিসাবেই নবীনচন্দ্র সমধিক খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিলেন। এই কাব্যের মূল স্থুর ন্বদেশপ্রেম। কিন্তু একটু অন্দূ্টি 


১৬ 


৩৮৬ উনবিংশ শতাব্বীর 


দিয়! দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই দ্বদেশপ্রেমের মুলে রহিয়াছে মানবাধিকারের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাম্যবোধজনিত একটা মর্মদাহী জাল গ্রতুত্বগর্ধা ইংরাজের 
নিকট পদে পদে অপাস্থ হইয়া! উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী বুঝিতে 
শিখিয়াছিল যে, পরাধীনতার শৃঙ্খল হুইতে মুক্ত হইতে ন পারিলে মান 
হিসাবে ইংরাজের পাশে ধরাড়াইবার কোনো অধিকারই সে লাভ করিতে 
পারিবে না। এই অধিকারসাম্যের কামনাই সে-যুগে বাঙালীকে মৃক্তিমন্ত্ে 
দীক্ষিত করিয়াছিল--ব্বদেশপ্রেমে উদ্ধদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। সে-যুগের 
বাঙলাসাহিত্য এই নর-উদ্বোধনের অভ্রাস্ত সাক্ষ্য দ্রিতেছে। ঈশ্বর গুণের 
“কত রূপ ন্সেহ করি দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়1”, রঙ্গলালের 
গ্বাধীনতা হীনতায় কে বাচিতে চায় হে, কে বাচিতে চায়” হেমচন্দ্রের “ভারত 
শুধু কি ঘুমায়ে রবে? দীনবন্ধুর “নীলকরনিকবকরে” লাঞ্ছিত চাষীর্দেব বরুণ 
আর্তনাদ বাঙল।-সাহিত্য-গগনের ঈশাণকোণে পুগ্মেঘের সঞ্চার করিয়াছিল। 
নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ' সেই ঝটিকাগর্ভ মেঘেরই একটি বিছ্যুৎ-ঝলক। 
“পলাণির যুদ্ধ' কাবো বণিত কাহিনীটি এতিহাসিক। ইতিঙ্গাসের একটি 
অতি নিকটবত্ ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া নবীনচন্দ্র দেশবাসীকে মুক্তিসাধনার 
ইঙ্গিত দিয়াছেন। অবশ্য সে-যুগে দেশবাসীর দাসত্ব-পীড়িত হৃদয় হইতেই 
সে ইঙ্গিতে আসিয়াছিল। যুগপ্রতিভূ-রূপে নবীনচন্দত্র যুগমানসের অধীর 
আকাজঙ্ষাকেই বাণীরূপ দিয়াছেন। 
পলাশি-যুদ্ধের শেষে মোহনলালের যে ন্ুদীর্ঘ বিলাপোক্তি, তাহাতে বন্ধন- 

পীড়িত জাতির করুণ আর্তনাদকে কবি ভাষা দিয়াছেন। কবি যেন সমগ্র 
জাতির বেদন] বহন করিয়। মোহনলালের সহিত ক মিলাইয়। বলিতেছেন £ 

“কোথা যাও, ফিরে চাও, সহম্রকিরণ ! 

বারেক ফিরিয়! চাও, ওহে দিনমণি ! 

তুমি অন্তাচলে, দেব! করিলে গমন; 

আসিবে যবনভাগ্যে বিষাদ-রজনী 1". 

কি ক্ষণে উদয় আজি হইলে তপন ! 

কি ক্ষণে প্রভাত হ'ল বিগত শর্বরী ! 

আধারিয়। ভারতের হাদয়-গগন, 

স্বাধীনতা শেষ আশ! গেল পরিহরি |" 

নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার, 
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ভূবাইয়া! বঙ্গ আঞ্ধি শোক-সিদ্কু-জলে ? 
যাও তবে, যাও দেব ! কি বলিব আর ? 
ফিরিও ন। পুনঃ ব-উদয়-অচলে। 
কি কাজ বল না, আহা! ফিরিয়া আবার? 
ভারতে আলোক কিছু নাহি প্রয়োজন | 
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার, 
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ ।' . 
অন্ধ-কারাগারের আগল ভাঙিয়া আলোকে বাহির হইয়া আগিতে না পারার 
এই যে অভিমান-মিশ্রিত মর্মব্যথা, ইহাই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঁডালী- 
মানসকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়! বসিয়াছিল। নবীনচন্দ্রের কাব্যের 
বহুস্থানেই মুক্তিপ্রয়াদী জাতির সেদিনের সেই ব্যথা-বেদনার উচ্ছল প্রকাশ 
লক্ষ্য করা যায়। 
হিন্দু মুনলমানের সম্প্রীতির উপরই যে জাতির এক্য ও সংহতি নির্ভর 
করিতেছে, নবীনচন্দ্রের কাব্যে তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যাঁয়। সত্য বটে, 
মূসলমান-শক্তি একদিন বিজয়ীর বেশে ভারতবর্ষে আসিয়াঁছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল 
ধরিয়। হিন্দুদের সহিত একই সুখ-দুঃখের আবর্তে আবতিত হুইয়। মুদমলানগণ 
তাহাদের স্বাতন্ত্য হারাইয়1 ফেলিয়াছে। 
হিন্দু ও মুললমান-_উভয্ই এখন ভারতজননীর সমান ন্েহভাজন-_ উভয়ই 
পরস্পর ভ্রাতৃতুল্য । রাণী ভবানীর উক্তিতে এই সত্যই প্রকাশ পাইতেছে ঃ 
“এই দীর্ঘকাল 
একত্রে বসতি হেতু, হয়ে বিদূরিত 
জেতা জিত বিষভাব, আধ্যস্থৃতসনে 
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত 
নাহি বুথ! ছন্দ জাঁতি-ধর্শের কারণে |, 
রাণী ভবানীকে আশ্রয় করিয়া নবীনচন্্র জাতিকে ধর্মীয় বৈষমোর উর্ধ্বে 
উঠিয়। শ্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। 
শিল্পস্থপ্টি ও রসম্থষ্টির দিক হইতে নবীনচন্জর হয়তো সর্বাংশে সাফল্য লাভ 
করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার কবিকৃতির সমস্ত খখলন-পতন-ক্রুটি সত্বেও 
একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না ষে, বাওলাকাব্যের ক্ষেত্রে তিনি সমকালীন 
 ষুগ্চিন্তার স্থরটি তুলিয়া ধরিয়্াছেন এবং তাষ্চ'দ্দই তাহার কাব্য একট] বিশেষ 


৩৮৮ উমবিংশ শতাবীর 


মহিমা লাভ করিয়াছে । মানুষের সর্বপ্রকার বন্ধনের বিরুদ্ধে _সে বন্ধন 
সমাজেরই হউক, আর রাষ্ট্রের হউক-_নবীনচন্দ্র তাহার কাব্যে একট! প্রবল 
প্রতিবাদ ধ্বনিত করিয়াছেন এবং মাহুষে মান্গষে সাম্য স্থাপনের ইঙ্গিত 
দিয়াছেন। এই যে মন্ধুয্যত্ববোধ ও সাম্যবোধ, ইহাই নবীনচন্দ্রের কবিসত্তাকে 
আমাদের নিকট বরণীয় করিয়! তুলিয়াছে। 


রবীজ্দনাথ : 


রবীন্দ্র-নাহিত্য ছুরবগাহ। কবিতা, প্রবন্ধ, গন্প, উপন্তান, নাটক প্রভৃতি 
সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অগ্রতিহত প্রভাঁব। কিন্ত তৎসত্বেও 
তাচার প্রথম ও প্রধান পরিচয়--তিনি কবি। তাহার অশীতিবর্ষ-বিস্ভৃত 
জীবনে তিনি নিরন্তর-প্রবাহে কাব্যবীণায় স্থর তুলিয়াছেন। বন্ুবিচিত্র সেই 
স্থরের সামগ্রিক পরিচয় গ্রহণ কর] বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য নহে। রবীন্দ্রনাথের 
কবিকর্ষে যেখানে যেখানে সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণার স্পর্শ লাগিয়াছে, কেবল 
তাহাই এখানে আলোচ্য । এই আলোচনাও আবার কালসীমার দ্বারা 
খণ্ডিত। উনবিংশ শতাব্বীতে কবির যে-কয়খানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত 
হইয়াছিল, সেই সকলের মধ্যেই অভীষ্ট বস্তর সন্ধান করিতে হইবে। তাহা ছাড়া 
আবার স্বল্লপরিসরে বস্তৃপুঞ্ধের ভার স্যষ্টি করার অবকাঁশ নাঁই বলিয়1 বস্তর 
প্রতভীকধমিতার আশ্রয় লইতে হুইবে। এই সকল দিকে লক্ষা রাখিয়াই 
অভীপ্িত প্রচেষ্টাকে এখানে একান্তভাবে সীমিত কর হইল। 

মানুষ যখন গভীর অনুভূতির ভিতর দিয়া তাহার ক্ুত্্রক্মীবনকে বিশ্বজীবনের 
সহিত মিলিত করিয়! দেয়-নিজেকে সে যখন বিশ্বজগতে সম্প্রসারিত করে, 
তখন তাহার নিকট খণ্ড ক্ষুদ্র বলিয়। কিছুই থাকে না-_আত্মপরভেদের তুচ্ছতাও 
লুপ্ত হইয়া যায়-সমন্ত মান্য, সমস্ত প্রাণী, সমন্ত বৃক্ষলতা, এমন কি জল-স্থল- 
আকাশে পরিব্যাপ্ত বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নে এক অচ্ছেছ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে-_ 
সকলেরই সহিত মে গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক অনুভব করে। বিশ্বের সহিত 
মহামিলনের এই-যে পরম অনুভূতি, ইহ! একদিকে ঘেমন হৃদয়কে অনির্বচনীয় 
আনন্দরসে অভিষিক্ত করে- অপরদিকে তেমনই বিশ্বের ভিতর দিয়! বিশ্বেশ্বরের 
নিকট যাইবার রাজপথ খুলিয়া দেয়। ক্ষুদ্র ও বৃহংঃ সীম! ও অসীম, অপূর্ণ ও 
পূর্ণ তখন একটি মহান্‌ এক্যের মধ্য বিধৃত হয়, এবং শুধু মানবসমাজে নহে-_ 
বিশ্বের যেখানে ষত কিছু বিভেদ, বৈষম্য ও স্ষুত্রতা আছে, লমন্তকেই উপেক্ষা . 


বাঙল। সাহিত্যে নাম্া-চিস্তা ৩৮৯ 


করিবার শক্তি জাগে। মরুচারী “ছার স্বাধীন”, আরবসম্তানের সহিত সভ্য 
মানুষের যে প্রকৃতিগত ভেদ, তাহা নিতান্তই বাহিরের ব্যাপার ; বিশ্বপ্রসারিত 
প্রেমদৃষ্টি দিয়া দেখিলে আরবের সেই হিংশ্র মাচ্ষগুলিও একাস্ত আপন হইয়! 
উঠে-_তাহাদের জীবনযাত্রাকে বরণ করিয়! লইয়া শক্তির উল্লাদ লাভ করিতে 
ইচ্ছা হয়। “হিংশ্র ব্যাপ্র অটবীর+ মানুষের শক্র বটে-_মাচুষের সহিত তাহার 
নিত্য বিরোধ, কিন্তু বিশ্বৈকাত্মবোধজাত প্রেম তাহাকে দূরে সরাইতে পারে 
না-_তাহাব হিংসাতীত্র সে আনন্নকেও অভিনন্দন জানায়। বিপুল কিরণে 
ভুবন-আলো-করা তপন আর ঘাসের উপর নিয়ত পতনশীল ক্ষুত্র শিশিরবিন্ুতে 
কত তফাৎ! কিন্তু প্রেমের নিকট এ পার্থক্য নিতান্তই তুচ্ছ। আকাশবিহারী 
বিরাট তপন ম্ৃত্তিকাচারী শিশিরের ক্ষুত্র বুকে আপিয়া ধর! দেয়-_বুহৎ ও 
ক্ষুদ্র একাত্ম হইয়া যায়। চরাচরব্যাপী এই-যে প্রেম ও একাত্মতার অনুভূতি, 
ইহাকে অধ্যাত্মবোধজাত একপ্রকার সাম্যচেতনার নামাস্তরমাত্র বলা যায়। 
ববীন্্র-মানসে ক্ষণে ক্ষণে এই চেতনার স্ফুরণ লক্ষিত হয়। অবশ্য কবির প্রথম 
বয়সেই যে ইহার সম্যক বিকাশ ঘটিয়াছিল তাহ! নহে, কিন্তু সেই বয়সেও 
তাহার চিত্তের বিশ্বমৃখিতার পরিচয় অস্ফুট থাকে নাই। কিশোর-কবি যখন 
বলেন £ 
হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি ! 
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি । 
| প্রভাত-উৎসব* £ 'প্রভাতসংগীতঃ ] 
তখন এই কথাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, কবিচিত্তে বিশ্বপ্রাণের দোল! 
লাগিয়াছে। বিশ্বব্যাপী যে বিরাট প্রাণশ্রোত বহিয়া চলিয়াছে, কবি তাহার 
সমগ্র স্পর্শটুকু লাভ করিতে চাহিতেছেন। 
বস্ততঃ ক্ষুদ্র-“আমি'-পরিচ্ছিন্ন হইয়া কবি বিশ্বের অনন্ত শ্রোতে ভাপিয়। 
যাইতেই আনন্দ পান : 
“তপন ভাসে, তার ভাসে, আমিও যাই ভেসে -- 
তাদের গানে আমার গান, যেতেছি এক দেশে । 
প্রভাত সাথে গাহি গান, াঁঝের সাথে গাই, 
তারার সাথে উঠি আমি--তারার সাথে যাই। 
ফুলের সাথে ফুটি আমি, লতার সাথে নাঁচি, 
বায়ুর সাথে ঘুরি শুধু ফুলের কাছাকাছি । 


৩৪ ॥ উনবিংশ শতাবীর 


মায়ের প্রাণে স্সেহ হয়ে শিশুর পানে ধাই, 
ছুখীর সাথে কাদি আমি স্ুখীর সাথে গাই। 
সবার সাথে আছি আমি, আমার নাথে নাই, 
জগৎ-শআোতে দিবানিশি ভাসিয়] চলে যাই ।' [ “ত্রোত" ] 
কবি-হৃদয় যেমন এই জগং-্প্রীতির দিকে ঝু'কিয়াছে, তেমনই আবার 
ইহারই একট বিশিষ্ট অঙ্গ হিসাবে মানবগ্রীতির গান গাহিয়! উঠিয়াছে। বিশ্ব 
ব্যাপিয়া৷ যে চিন্নস্তন মানবধারা_দেশ ও কাল যাহাকে থপ্ডিত করে না_ 
বিভেদ ও বৈষম্য যাহার মধ্যে আবর্ত রচনা করে না, তাহারই মহিত কবি 
আপনার ক্ষুত্র মানবসভাটি মিলাইয়া মিশাইয়! দিয়া জীবনের সার্থকতা 
থুঁজিয়াছেন। নিখিল মানবের সংখ্যাতীত প্রাণ-তরঙ্গের মধ্যে একটি তরঙ্গ 
হইয়া তিনি বিরাজ করিতে চাছেন, মৃত্যুও তাঁহাকে মানুষের স্পর্শ হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিবে না মানষের শেহ-গ্রীতির মধ্যেই তিনি চিরকাল বাঁচিযা 
থাকিবেন। তাহার এই কামনাই ব্যক্ত হইয়াছে তাহার “কডি ও কোমল" 
কাব্যগ্রন্থের প্রাণ কবিতায় £ 
“মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, 
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই ।, 

“মানবের মাঝে" বাচিয়। থাকার কামনায় যে মানবগ্রীতি প্রকাশিত, কবিব 
পরবর্তী কবিকর্ষে তাহার স্বাক্ষর আরও স্পষ্ট আরও উজ্ল। স্বদেশ ও শ্বজাতিব 
ক্ষুদ্র বিভেদমূলক গণ্ডী অতিক্রম করিয়া-_“জাতিজালপাঁশ+ ছি'ডিয়া! ফেলিয়া কবি 
চাহিয়াছেন বিশ্বমানবের সহিত আকুল আগ্রহে মিলিত হইতে। কবি বলিতেছেন ঃ 

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে 
মানব-হাদয়ে মিশিতে-_ 
নিখিলের সাথে মহা রাজপণে 
চলিতে দিবস-নিশীথে । 
[ “বিশ্বনৃত্য” £ “সোনার তরী” ] 
বিশ্বের বিশাল মানবজাতির মধ্যে যে নানাগ্রকার বিভেদ ও বৈষম্য দেখ। 
ায়, কবির মতে তাহা নিতাত্তই অকিঞ্চিংকর। কবির দৃঢ় প্রত্যয় ঃ 
'অন্তরমাঝে সবাই সমান, 
বাহিরে প্রভেদ ভবে, 
[ “নিম্দুকের প্রতি নিবেদন? £ “মানসী” ] 


বাঙল। সাহিতোো সাম্য-চিন্তা ৩৯১. 


্বার্থমগ্নতাই সংসারে সকল বিভেদ ও বৈষম্যের উৎসভূমি |. ইহাকে ত্যাগ 
করিয়! বাচিয়। থাকার যে জীবনদৃষ্টি, তাহা যান্ুষকে একটি উদ্ধার সামাবোধের 
দিকে পরিচালিত করে। মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টির আলোকেই বৃহৎ 
জগতের প্রতি মুখ ফিরাইয়া ছুর্গত মানুষের দিকে তাকাইয়াছেন। 
বৃহৎ জগৎকে উপেক্ষা করিয়! যাহার! আত্মমুক্তির জন্ পরমার্থচিন্তায় মগ্ন, 
তাহাদিগকে কবি স্বীকৃতি জানান নাই। তাহাদের বিশ্ববিমুখ ধর্মচারণ| কবির 
নিকট অশ্রদ্ধেয়। মানুষের মধ্যেই যে ভগবান রহিয়াছেন-_ মানুষের সেবাই ষে 
ভগবৎ-লেবা, কবি তাহা দ্বিধাহীন কণ্ে প্রচার করিয়াছেন । 
“দেবতামন্দির মাঝে ভকত প্রবীণ 
জপিতেছে জপমাল! বমি নিশিদিন ৷” 
[ 'দেরতার বিদ্বায়” £ 'চৈতালি" ] 
কিন্তু দেখা গেল, এই ভক্তগ্রবর গৃহহীন, বস্ত্রহীন, দীন ভিথারীকে তাড়াইয়। 
দিয়া মানব-ধর্মকেই শেষ পর্যস্ত অস্বীকার করিয়া বসিলেন। কৰি তাহাকে 
দেবতার অমোঘ বাণী শুনাইয়া প্রবুদ্ধ করিয়াছেন: . 
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়াতরে, 
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে । [এ] 
স্বার্থপরতা, ভোগেচ্ছা, আত্মা?র মানুষের প্রতি মান্ষকে হৃয়হীন আচরণে 
প্রবৃত্তি দেয় এবং পরিণামে জ'কাইয়! তোলে মানুষে মানুষে দুরপনেয় বৈষম্য 
যাহার এক কোটিতে প্রবল, অপর কোটিতে দুর্বল ; এক কোটিতে ভোকা, 
অপর কোটিতে তূক্ত) এক কোটিতে উৎপীড়ক, অপর কোটিতে উতৎ্পীড়িত। 
এই সকল ক্ষুদ্রতা হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ তাহার মনুষ্যত্বের মহিমায় বিরাজ 
করিবে-_-ইহাই ছিল কবির কাম্য। এইজন্য কবি তাহার 'কথা” ও "কাহিনী, 
নামক ছুইখানি কাব্যগ্রন্থে ত্যাগ, সেবা, স্যায়নিষ্টা। প্রভৃতি মহৎ ভাবের কয়েকটি 
উজ্জল আদর্শ তুলিয়। ধরিয়াছেন। কবি যেন এই আখ্যানগুলির ভিতর দিয়া 
আমাদিগকে ভেদবিভেদহীন শান্ত ও সমুন্নত জীবনযাত্রার পথে অঙ্গুলিনির্দেশ 
করিতেছেন। 
মানবসংসারের বিভে্, বৈষম্য ও ক্ুত্রতা দেখিয়! রবীন্দ্রনাথ যে অপরিসীম 
বেদম বোধ করিতেন, তাহাই তাহাকে প্রেরণ। দিয়াছে ভারতীয় এতিহ হইতে 
সাম্য ও মানবতার আদর্শ চয়ন করিয়| “কথা? ও “কাহিনী” মালা গীথিতে। 
ভেদ্-বিভেদের ত্বণ্য পক্কিলতা হইতে মুক্ত হুইয়া মানুষ মাচ্গষের প্রতি 


৩৯২ 'উনবিংশ শতাব্দীর 


সমবেদনার হস্ত প্রসারিত করুক, সমাজ-আরোপিত্,হ্বীনতা বা তুচ্ছতার আবরণ 
ভেদ করিয়া মানুষের অপ্তনিহিত মহত্বটুকু প্রকাঁশ লাভ করুক, মানুষের মধ্যেই 
ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়) “মানুষের ভগবানকে মানুষ নমস্কার করিতে শিখুক-- 
ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ননাধ। সাম্যভিত্তিক এক উন্মুক্ত জীবনদৃষ্ট 
প্রসারিত করিয়। মান্থষকে তিনি কেবল মাস্থুষ বলিয়াই অবলোকন করিয়াছেন। 
কিন্ত ইহাই রবীন্দ্র-মানসের সাম্যচেতনার সবটুকু পৰিচয় নহে । বিশ্ব-আলিঙ্গন- 
কারী এক পবম সামাবোধ কবি-মনের গভীরতম প্রর্দেশ হইতে ক্ষণে ক্ষণে 
উদ্বেলিত হুইয়। উঠিয়া! কবিকে আনন্দরসধারায় অভিষিক্ত করিয়াছে। 
বন্ুদ্ধরার দ্িথিদিকে আপনাকে বিস্তার করিয়। দিয়া জল-স্থল-আকাশের 
সবকিছুর সহিত কবি নিজেকে এক ও অভিন্ন মনে করিয়াছেন। এই বিশেষ 
'অন্ুভূতিকে আশ্রয় করিয়া এমন এক ধরনের সুগভীর সাম্যবোধ জাগ্রত হয়__ 
যাহাতে দেশ-বিদেশের মানুষের মধ্যে কোনো ভেদ বা! বৈষম্য থাকে না. 
সকলকেই একাস্ত আপন বলিয়া মনে হয় £ 
ইচ্ছ। করে মনে মনে, 
ত্বভাঁতি হইয়া থাকি সর্বলো কসনে 
দেশ দেশাস্তরে )? 
অথব', 
“সকলের ঘরে ঘরে 
জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে।” 
[ বসুন্ধরা” £ “সোনার তরী? ] 
শুধু ইহাই নহে, সাম্যবোঁধের এই বিশেষ স্তর হইতে আবার তৃণ-শৈবালের ও 
সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাইতে বাসনা জাগে £ 
“শবালে শাছলে তৃণে 
শাখায় বন্ধলে পত্রে উঠি সরসিয়! 
নিগৃঢ় জীবনরসে ? [ & 7 
বিশ্বের সহিত কবির এই-যে একাত্মতা ও একদেহত্বের অস্কতৃতি, ইহার 
ফলে সমস্ত কিছুর মধ্যেই কবি নিজের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পান এবং সমস্তই 
তাহার লিকট সমপ্রিয় হইয়! উঠে । . 
রবীন্দ্রচেতনায় বিশ্বব্যাপী প্রেমই বিশ্ব-গ্রসারিত সাম্যবোধের রূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছে। 


বাঙল। সাহিত্যে সামা-চিন্তা ৩৯৩ 


অন্য কয়েকজন কবি £ 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালীর জাতীয় জীবনে সাম্যভিত্তিক নানাপ্রকার 
সংস্কার-আন্দোলন শুরু হইয়া গিয়াছিল, দ্বিতীয়ার্ধে সেই সকল আন্দোলনই 
প্রবল হইয়া উঠিয়া সারা দেশের আকাশে-বাতাসে একট] তীব্র আবেগ ও 
উন্মাদনা ছড়াইয় দিয়াছিল | সুতরাং এই শতাব্দীর আবহাওয়া লক্ষ্য করিলে 
দেখা যাইবে যে, প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত সর্বদাই সামা ও মানবতার একট! 
বাস্থুত্রোত বাঙালীর মনের উপর দিয়া বহিয়! চলিয়াছে-_অবন্ প্রথমে ধীরে 
ধীরে, পরে প্রবল গতিতে । উনিশ-শতকীয় বাঁঙল কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রে 
একদিকে আখ্যানকাব্যে ও মহাকাব্যে, অপরদিকে গীতিকবিতান্ম এই 
প্রাণঝড়ের স্পন্দন ধরা পড়িয়াছে। মধুক্ছদন, হেমচন্ত্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্যে যে 
সর্ব-বন্ধন-মুক্ত মানবতার বার্তী, রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতাও তাহাই প্রচার 
করিতেছে । আবার ইহার। ছাড়া আরও কয়েকজন বাঙালী কবির কেও এই 
একই বার্া-একই স্থর--একই সংগীত। কখনও স্ব্দেশপ্রেমের কবিতা 
লিখিয়া, কখনও অন্ত নানা ভাব ও ভাবনাকে ছন্দে গ্রথিত করিয়। তাহার। 
মূলতঃ সাম্যযূলক মন্তুম্যত্ববোধের বাণীই প্রচার করিয়াছেন। 

ইংরাজশাসনের প্রথম দিকে ইংরাঁজের নিকট বাঙালীর অনেক কিছু প্রত্যাশা 
ছিল, কিন্তু ইংরাজের উপেক্ষা ও শ্ৈরাচারে এই প্রত্যাশায় ক্রমে ক্রমে ব্যর্থতার 
স্থর বাজিয়া উঠিল, এবং ইহার ফলে বাঙালীর মনে একটা তীব্র অসন্তোষ 
ধূমায়িত হইয়া উঠিতে লাগিল। শিক্ষিত বাঙালী তখন ইংরাজের বিরোধিতা! 
না করিলেও মানুষ হিসাবে ইংরাজের সহিত একই ভূমিতে ঈ্াড়াইবার জন্ত 
স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায় ঝুঁকিয়া পড়িল। এই অধিকারপাম্য লাভের প্রয়ামেই 
বাঙালীর মনে সঞ্চারিত হইল দেশ ও জাতির প্রতি মমত্ববোধ। কবি ঈশ্বর 
গ্ুপ্ের রচনায় বাঁডালীর এই নবজাগ্রত স্বদ্দেশপ্রেমের প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া 
যায় £ 

“মিছ! মণি মুক্ত। হেম, ্বদেশের প্রিয় প্রেম, 
তার চেয়ে রত্ব নাই আর ।, [ শ্িদেশ? ] 

কিন্ত ইহাতে কেবল দেশকে নিপ্রিয়ভাবে মনে মনে ভালবাসার কথা। দেশকে 
শহ্ধলমৃক্ত করিয়। নবগৌরব দান করিবার বাসন! দেখ দিয়াছিল আরও অনেক 
পরে__-উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। বাঙালীকে সেই সংগ্রামী দেশপ্রেমে দীক্ষা 
দান করেন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । তাহার “পদ্মিনী-উপাখান” কাবোর 


৩৪৪ উনবিংশ শতাব্দীর 


স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাচিতে চায়?" দ্বীধীনতাঁকামী 
বাঙালীর নিকট এক) রণসংগীতের মহিমা লাভ করিক্ধাছিল। 
ইহার পরে দেশপ্রেম লইয়া! কতজনে কত কবিতা কত গান রচন। করিলেন ! 
সতে)ক্্রনাথ ঠাকুরের 
“মিলে সবে ভারত-সস্তান, 
একতান-মন-্প্রাণ, 
গাও ভারতের ষশোগান ।' 
[ “জাতীয় সঙ্গীত? ] 
হিন্দুমেলার দ্বিতীয় বাধিক অধিবেশনে জাতীয় এক্যের বাণী প্রচার করিল। 
কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় বিলাপ করিলেন £ 
“কত কাল পরে, বল 'ডারত রে! 
ছুখ-সাগর সীতারি পার হবে। [ "ভারত বিলাপ” ] 
দ্বিজেন্দ্রলালের “কবিতা ও গানে' ভারতবর্ষের একটি মহিমময় চিত্র ফুটিয়া 
উঠিল £ 
'ভারত আমার, ভারত আমার, 
যেখানে মানব মেলিল নেত্র) 
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা; 
এসিয়ার তুমি তীর্ঘক্ষেত্র।” 
দেশপ্রেমকে আশ্রয় করিয়া উৎসারিত এই সকল কবিতার উতৎসমূলে ছিল 
প্রবল-প্রতাপ শাসকের সহিত দীন-ছূর্বল শামিতের অসামাবোধজনিত একটা। 
রুদ্ধ ক্ষোভ । 
উনিশ শতকের বাঙালী জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ভেদ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণ। করিয়াছিল। কিরাষ্, কি ধর্ম,কি সঙ্গাজ--সর্বত্রই সে এমন 
একপ্রকার বিধি-বিধান প্রচলিত করিতে চাহিয়াছিল, ষাহাতে সকল মান্ষই 
সমান অধিকার লাভের সুযোগ পায়। বাঙালীর এই সাম্যবাদী মানপিকতার 
অন্ততম ফলম্বরূপ দেখ! দিয়াছিল নারীসমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রচেষ্টা । 
মানবাধিকারের ক্ষেত্রে নারী যাহাতে পুরুষের ন্তায় সমান মর্যাদা লাভ করিতে 
পারে, সেজন্য শিক্ষিত বাঙালীর] শক প্রবল আন্দোলন গড়িয়1 তুলিয়াছিলেন। 
এই নারীমুকি-আন্দোলনের সুর উনিশ শতকের .বাঙলাসাহিত্যে নানাস্থানে 
নানাভাবে ধ্বনিত হইয়াছে। ছোট ছোট গীতিকবিতার মধ্যেও এই স্থরটি 


বাঁঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ৩৯৫ 


শ্রুত হয়। ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতির জন্য যে ভারতীয় নারীর জাগরণ 
অত্যাবশ্যক, ছ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি ছোট গীতিকবিতায় তাহা 
বিশেষভাবে গ্রচার কর! হইয়াছে । কবিতাটির প্রথমেই আছে : “না জাগিলে 
সব ভারত-ললনা; / এ ভারত আর জাগে না জাগে না।, 
[ "সামাজিক সঙ্গীত? ] 
জাতীয় আন্দোলনের যুগে দ্বারকানাথের এই ০ ছন্দোময়ী উ্ভিটি 
বন্থকণ্ে গ্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। 
হিন্দু-সমাজের বালিকা-বিধবাদের ছুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্টে বিষ্ঞাসাগর- 
প্রমুখ মনীষীরা যে বিধবা-বিবাহ-আন্দোলন গড়িয়া! তুলিয়াছিলেন, বাওলা- 
সাহিত্যের দরবারে তাহাঁরও অকুছ স্বীকৃতি লক্ষ্য কর! যায়। সমাজ-নিপীডিতা 
এই সকল অল্লবয়দী বিধবা নারীর সর্বন্থখবঞ্চিত জীবনের আলেখ্যটি অতি 
স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে কবি আনন্দচন্দ্র মিত্রের “বালবিধবার উক্তি*-নামক 
ছোট কবিতায় : 
“ভারতে শাশান-মাঝে, আমি রে বিধবা বালা ; 
বিষের মূরতি করি বিধি আমায় পাঠাইল] ! 
জানিনে কেমন পতি মনে নাই রে সে মূরতি) 
তথাপি যুবতি হয়ে, পেটে অন্ন নাই দুবেল। ! 


বিবাহ কি তাও জানিনে, কেবল মাত্র পড়ে মনে, 
অনিচ্ছাতে শৈশবেতে খেলেছি এক ছুঃখের খেলা ! 
পিতামাত] নিদয় হলো, পরের হাতে ঈপে দিল; 
ছি'ড়ে নিয়ে কোমল কলি, কণ্টকে গাঁথিল মাল! : 
না বুঝিলেম ভালবাসা, নাহি স্থখ, নাহি আশা! 
কারে কবো এ ছুর্দীশ। কে বুঝিবে মম্মজালা? 
নিদারুণ দেশাচারে, গেল ভারত ছারে খারে ; 


'পাপিষ্ঠ ভারতবাসী,_-পাঁষাণ হয়ে ন৷ দেখিল !, 
বালিকা-বিধবার এই করুণ বিলাপ নি:সন্দেহে বিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতা। 
প্রমাণ করিতেছে। 

উনবিংশ শতাঁবীর বাঙালী গীতিকবিদ্বের অনেকেই পরছুহখে অশ্রবিদর্জন 
করিয়াছেন। মহিলা-কবি মানকুষারী'বন্থ ও কামিনী রায়ের কবিতায় র্‌ 
পরদুখকাতরতা করুণ লাবণ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। 


৩৯৬ উনবিংশ শতাবীর 


অসহায় একটি “ভিখারিণী মেয়ে'র ছুঃখবেদলার কথ! ভাবিয়া কবি মান- 
কুমারীর চিত্ত ভারাক্রান্ত হুইয়। উঠিয়াছে £ 
পদিনমান যায় যায় প্রায়, 
গেল রোর্দ গাছের আগায় ; 
কে ও গায় পথে বসি এমন সময় 1 
না না না, আমারি ভুল, গান ও তো নয়; 
পরাণে কত কি ব্যথা পেয়ে, 
কাদে এক ভিখারিণী মেয়ে !? 
এই ছুঃখিনী ভিখারিণী মেয়েটির প্রতি কবির জমবেদন। উদ্বেল হইয় 
উঠিয়াছে। তাহাকে আপন করিয়া লইবার জন্ত কবিকণ্ঠে আকৃল আহ্বান 
ধ্বনিত £ 
চল! তোরা ওর হাত ধ'রে, 
ডেকে আনি আমার্দের ঘরে ; 
এ জগতে কেউ ওর আপনার নাই, 
কেউ হব বোন মোরা কেউ হব ভাই ; 
তা হ'লে ও বেদন। ভূলিবে, 
তা হ'লে ব! পুলকে হাসিবে !, 
অন্ুরূপ পরছুঃখকাতরতার স্পর্শ লাগিয়াছে কবি কামিনী রায়ের কবিতায়ও। 
পতিত মানবের অবহেলিত জীবনযন্ত্রণা কবিচিত্তে গভীর সহাচুভৃতির সঞ্চার 
করিয়াছে । এই সহান্ুভূতিই কবির আবেগমিশ্র প্রশ্নে প্রকাশিত £ 
পতিত মানব তরে নাহি কিগে। এ সংসারে, 
একটি ব্যথিত প্রাণ, ছুটি অশ্রধার ? 
পথে পড়ে অসহায়, পদে তারে দলে যায়, 
দু'থানি স্েহের কর নাহি বাড়া+বার?” |. “চাহিবে না ফিরে' ] 
স্বণাসংকোচহীন উদার প্রেমদৃষ্টি লইয়া এই পতিত মানবের পাশে দীড়াইবার 
জন্য কবি আমাদের ভাক দিয়াছেন £ 
“তোমাদের বাতি দিয়া প্রদীপ জালিয়া নিয়া, 
তোমাদেরি হাত ধরি” ছোক অগ্রসর, 
পঙ্ক মাঝে অন্ধকারে ! ফেলে যদি যাও তারে, 
আধার রলনী' তার রবে নিরস্তর।. [এ] 
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জীবনের পথপরিক্রমায় ছুর্গতা ভিখান্িণীকে ও পতিত মানবকে আপন করিয়া 
লইয়] অগ্রসর হওয়ার যে নির্দেশ, তাহার প্রেরণা আসিয়াছে মানুষের প্রতি 
স্থগভীর প্রেম ও শ্রদ্ধাবোধ হইতে । মানুষ-সে দরিদ্র হউক বা হীন হউক--. 
মানুষ বলিয়াই প্রেম ও শ্রদ্ধার পাত্র। ছুংখছূর্গতি তাহাকে অবসন্ন করিলেও 
তাহার মন্যযমহিম। অবলুগ্ত হয় না_মান্ষ হিসাবে সে ছোট হইয়। যায় না। 
এই উন্নত মানবিক বোধের উপরই আমাদের পারস্পরিক সহানুভূতির ভিত্তি 
স্বাপিত করিতে হইবে । বাঙলাসাহিতোর একটি কবি-বাণী বহুপঠিত হইলেও 
এই প্রসজে স্মরণীয় £ 
“আপনাকে লয়ে বিব্রত রহিতে 
আসে নাই কেহ অবনী, পরে, 
সকলের তরে সকলে আমরা, 
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে । [কামিনী রায় £ “হুখ' | 
সকলের তরে সকলে" আত্মনিয়োগ করিতে পারে তখনই, যখন সকলের সহিত 
সকলের সমত্ববোধ জাগ্রত হয়। উনবিংশ এতাবদীব বাঙলা কবিতায় এই 
সর্বমুখী সাম্যবোধের স্থুরটি প্রধান্ত লাভ করিয়াছে। 


উপন্যাস 
রমেশচন্দ্র দত্ত £ 


উনবিংশ শতাব্দীর বাঙল। উপন্তাস-শিল্পে বঙ্কিমচন্দ্রই শ্রেষ্ঠ শিল্পী । তাহার 
উপন্যাসে সমকালীন সাম্যবাদী ধ্যানধারণার প্রভাব সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচিত 
হইয়াছে । তাহার অন্গুসরণে ধাহার1 উপন্যাস রচন] করিয়। বাঙলাঁলাহিত্যের 
গৌরব বুদ্ধি কবিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্তের না 
বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য । রমেশচন্দ্র মোট ছয়খানি উপন্যাস রচনা! করেন-_- 
“বঙ্গবিজেতা” 'মাধবীকঙ্কণ, "মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', “রাজপুত জীবনসন্ধ্যা%, 
'পংসার ও পমাজ'। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারখানি উপন্যাস অল্লাধিক 
পরিমাণে ইতিহাসভিত্তিক, শেষ ছুইখানি সামাঁজিক। প্রতিটি উপন্তাসেই 
উনিশ-শতকীয় নব্য ভাব ও ভাবনার অন্থরণন লক্ষণীয় । 

রমেশচন্দ্রের প্রথম উপন্তাদ--“বঙ্গবিজেতা, | এই উপন্যাসের আখ্যায়িকাটি 
কল্পিত হইয়াছে বাঙলাদদেশের একটি বিদ্রোহের পটতৃমিকায়। বিপ্রোহটি ঘটে 


৩৯৮ উনবিংশ শতাবীর 


মোগলসম্রাট আকবরের দেনাপতি রাজা টোভরমল্পের বাঙলা-শাসনকালে। 
উপন্তাসের প্রধান চরিত্র ইন্দ্রনাথের অপূর্ব সাহস ও বীরত্ব পাঠকের বিশ্বয়পূর্ণ 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মৃক্েরে রাজা টোডরমল্পের জীবনরক্ষার্থ মাত্র “পঞ্চশত 
অশ্বারোহী” লইয়া ষেভাবে ছুই সহশ্র শক্রসেনার সহিত ইন্দ্রনাথ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে এই বাঙালী বীরের অমিত বিক্রম ও হনিপুণ রণকৌশলের পরিচয় 
উজ্জল হইয়! উঠিয়াছে। ভীরুতা। ও দুর্বলতা ঝাঁড়িয়া ফেলিয়া শক্তি ও সাহসের 
ক্ষেত্রে পৃথিবীর অপরাপর বীরজাতির সহিত বাঙালী সমকক্ষতা করিতে 
শিখুক, ইঞ্জনাঁগ-চরিত্রে যেন এই ইঙ্গিতটি স্পষ্টরূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ক্ষমতাগর্বা ইংরাজ শাসকদের নিকট পদে 
পদে লাঞ্চিত হইয়। বাঙালী বুঝিতে শিখিয়াছিল ষে, ইংরাজশাসনের নাগপাশ 
হইতে মুক্ত হইতে ন! পারিলে ছুংখের রাত্রি আর কোনদিনই প্রভাত হইবে না। 
ইংরাজ ও বাঙালীর ভিতর নিরস্তর একট! প্রতৃ-ভৃত্য সম্পর্ক বজায় থাকিয়া! যে 
বৈষম্যের অচলায়তন স্বষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে দলিতপিষ্ট হইয়া বাঙালীর 
অন্তব 'ভ্রাঠি ত্রাহি” রব তুলিপ়্াছিল। কিন্তুত্রাণ করিবে কে? নিজের ত্রাণ 
নিজেরই করিতে হইবে । তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজনবোধ হইল স্বাধীনতালাভের। 
বাঁগাসীর সেই স্বধীনতাকামন। ভারত-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় হিন্দুর লুণ্থ গৌরবের 
সন্ধান করিয়। ফিরিতে লাগিল। ইহারই অন্যতম ফল রমেশচন্দ্রের ছুইখানি 
এতিহাসিক উপন্যাস--“মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত, ও “রাজপুত জীবনসন্ধ7া; | 
ছুইখানি উপন্য।সেই রমেশচন্্র নিপুণ ভস্তে ছুর্দম স্বাধীনতাম্পৃহার উজ্জল চিত্র 
অঙ্কিত করিয়।ছেন। অবশ্য উভয়ক্ষেত্রেই মুদলমান-কবল হইতে হিন্দুর স্বাধীনতা 
রক্ষার কখ। বল! হইয়াছে। কিন্তু বহ্কিমের আনন্দমঠের নায় এখানেও মুসলমান 
উপলক্ষ্য মাত্র--আসল উীপ্ধ্ট হইল অত্যাচারী ইংরাঞ্শশক্তি। 

নবযুগের সাম্য ও মানবতাবোধে উদ্বদ্ধ বাঙালী একদিকে যেমন বিদেশীর 
পীড়ন হইভে মুক্তিলাভের আকাজ্ষ! করিয়াছে, অপরদিকে তেমনই সামাজিক 
প্রথাবদ্ধতার গপ্ডী অতিক্রম করিয়া মনুষাত্বের ক্ুপ্রশস্ত রাজপথের সন্ধানে 
ফিরিয়াছে। হিন্দুসমাজের কতকগুলি সংকীর্ণ প্রথ| দীর্ঘকাল ধরিয়া নারী- 
পুরুষের গুরুতর বৈষম্যকে বাচাইয় রাখিতেছিল ) নবধুগের শিক্ষিত বাওলীরা 
এই সকল প্রথার উচ্ছেদ কামনায় প্রবল আন্দোলন গড়িয়া তূলিলেন। এই 
যুগের অন্য অনেক সাহিত্যিকের স্তায় রমেশচজ্রেরও রচনায় এই আন্দোলনের 
তরজ-ম্পন্দন লক্ষ্য কর] যায়। 


বাঙলা সাহিত্যে সামা*চিস্তা ৩৪৪ 


রমেশচন্দ্রের 'মাধবীকঙ্কণ ইতিহাসের আধারে পরিবেশিত হইলেও মূলতঃ 
একখানি পারিবারিক উপন্যাস। এই উপন্তাপে পারিবারিক তথা সামাজিক. 
একটি প্রথার বেদনাদায়ক পরিণতির চিত্র অঙ্কিত করিয়া রমেশচন্র 
পরোক্ষভাবে ইহার নিরসন কামন1 করিয়াছেন। হিন্দুসমাজে বিবাহব্যাপারে 
পুরুষের যে স্বাধীনতা, নারীর তাহা নাই ; প্রায়ই দেখা যায়, কন্যার মতামতের 
অপেক্ষ। ন৷ রাখিয়া! পরিবারের কর্তাবাক্তিদের ইচ্ছাতেই তাহার বিবাহ দেওয়? 
হয়। অধুন! এই প্রথার কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য কর] গেলেও, পূর্বে ইহা সমাজদেছে 
দৃঢযূল হইয়! ছিল। এই প্রথা কখনও কখনও অবলা নারীর উপর চাপাইয়। 
দিত জীবনব্যাপী একটা অবরুদ্ধ বেদনার পাধাণভার। বঙ্কিমের শৈবলিনী 
ইহার একটি বড় উদীহরণ | অপর উদ্দাহরণ রমেশচন্দরের “মাধবীকক্কণ' উপন্যাসে 
বগিত হেমলতা৷ চরিত্রটি ৷ হেমলতার জীবনে আসিয়াছিল দুইটি পুরুষ-_শ্রীশচন্দ্র 
ও নরেন্দ্রনাথ। বালিক। হেম শাস্তধীর শ্রীশচন্ত্রকে শ্রদ্ধাভক্তি জানাইরাছে, 
প্রাণচঞ্চল নরেন্দ্রনাথকে ভালবামিয়াছে। 

কিন্তু দুর্ভীগ।বশতঃ হেমের এই গোপন মনোভাবটি তাহার পরিবারের কেহই 
বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই এবং ইহার ফলেই শেষ পর্যস্ত তাহাকে তাহার 
"ভালবাসার ধন? হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইয়াছে-নরেজ্রনাথকে বিদায় দিয়া 
শ্রীশচন্্রকে জীবনসঙ্গী করিয়া লইতে হইয়াছে । হিন্দুসমাঁজের প্রথান্ুযায়ী 
হেমলতা তাহার স্বাধীন নারীসত্তাকে গুরুজনের অন্ধ অভিলাষ ও রুচির নিকট 
বলি দ্দিতে বাধা হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রেমকে প্রথার চাপে অত সহজে স্তর 
করিয়া দেওয়া যায় না_যায় নাই হেমলতার জীবনেও । এইজন্যই দেখিতে 
পাই, বিবাহিত জীবনে হেমলতা! “অবিশ্বাসিনী পত্বী” না হইলেও স্বামীর ন্রেহযত্ত 
তাহার “শুষ্ক মুখখানি'তে প্রসন্নতা ফুটাইতে পারে নাই । নরেন্দ্রের প্রতি যে-প্রেম 
তাহার গোপন হৃদয়ে সঞ্চিত ছিল, তাহার তুষানন তাহাকে ছিলে তিলে 
দগ্ধ করিয়াছে। নারীহদয়ের প্রবল প্রেমই ব্যর্থ হইয়। হেমলতার জীবন্কে উর 
. মরুতে পরিণত করিয়াছে। ইহার জন্য যদি কাহ।কেও বিশেষভাবে দায়ী করিতে 
হয়, তবে তাহা। হইল বিবাহবাপারে নারীর স্বেচ্ছা-নির্বাচনের প্রতিবস্বী একটি 
বিশেষ সামাজিক কুপ্রথ+-যাঁহা গড়িয়া! উঠিগ্লাছে নারীপুরুষের দুণিবার্ধ 
বৈষমাবোধ হইতে। 

নারী ও পুরুষের মধ্যে একটা হ্থুচিহ্নিত বৈষম্য বজায় থাকিবার ফলে 
. হিন্দুসমাজ নারীকে নানাভাবে নিগৃহীত করিয়াছে- কখনও কৌলীন্যের ধুয়া, 


৪০ উনবিংশ শতান্ধীর 


তুলিয়। বালিকা-কন্যাকে বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করিয়াছে, কখনও কেবল ধনগৌরব 
দেখিয়! দুশ্চরিত্র ধনীর সহিত দরিদ্রধরের সন্ধলা বালিকার বিবাহ দিয়াছে, 
আবার কখনও বা শ্বামিহীন! বালিকাকে স্থুকঠোর বৈধব্যত্রতের গীড়নে পীড়িত 
করিয়া তথাকথিত ধর্ম ও দেশাচারের ধবজ] উড়াইয়াছে। নবযুগের নবশিক্ষায় 
শিক্ষিত বাঙালী চাঁহিয়াছিল নারীজীষনের এই সকল ছুর্গতি দূর করিয়া 
নারীকে পুরুষের সহিত সমান মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে । রমেশচন্দ্রের. 
“সংসার উপন্যাসখাঁনি এই নবধুগচিস্তার সার্থক বাণীরূপ। এই উপন্যাসের 
আখ্যানভাগে কুলীনপত্বী কালীতারা, ধনিকপত্বী উমাতার। ও বালবিধব1 স্ুধার 
কাহিনী সন্নিবেশিত করিয়া লেখক হিন্দুনারীর বিভিন্ন সামাজিক সমন্তার 
প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়াছেন । যুগচিস্তার ধার। বাহিয়। তাহার পরিশীলিত 
বুদ্ধিতে ইহাই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে যে, লকলপ্রকার সামাজিক কুপ্রথার 
অবলুপ্তি ঘটাইয়। নারী ও পুরুষের মধ্যে সা্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তাহার 
'সংসার' উপন্যাসে তাহার এই সাম্যবোঁধেরই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। 

রমেশচন্দ্রের 'সমাজ' উপন্তামে আর এক ধরনের সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বল' 
হইয়াছে। হিন্দুমমাজে জাতিভেদদপ্রথার ফলে যে গুরুতর বৈষম্য দেখা যায়, 
উনিশ-শতকীয় বাঙলার প্রগতিশীল চিন্তাধারা! তাহার আমূল উচ্ছেদ সাধনে 
প্রয়াসী হইয়াছিল। রমেশচন্দ্রের সাহিত্যচিস্তায় এই যুগচিস্তার অনিবার্ধ প্রভাব 
পড়িয়াছে। তাহার “সমাজ? উপন্যাসখানি রচনার মূল উদ্দেশ্ট ছিল জাতিভেদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণী। অবশ্য উপন্যাসের প্রথম দিকে. পঞ্চাশ বৎসরের বুদ্ধ 
তারিণীবাবুর সহিত নয় বংসরের বালিকা গোঁপবালার বিবাহ ব্যাপারটি বিবৃত 
করিয়া লেখক হিন্দুসমাজের নারীদলনকারী একটি প্রাচীন কুপ্রথার প্রতি 
কটাক্ষ করিয়াছেন ? কিন্তু এই ঘটনাকে ক্ষীণস্ত্রে একটি বৃহৎ ঘটনার সহিত যুক্ত 
করিয়া পরিশেষে অনবর্ণ বিবাহের প্রশন্তি রচনা করিয়াছেন এবং হিন্দুসমাজের 
জাতিগত বৈষম্য অপনোধনের নির্দেশ দিয়াছেন । 

হিন্দুসমাজের মধ্যে জাতিগত এক্য স্থাপনের কামনাই উনিশ শতকের 
শিক্ষিত 'বাঙালীর মনে বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছিল। রমেশচন্দ্রের সমাজ? 
উপগ্তাসে তাহাঁরই আভাস পরিন্ফুট। গ্রস্থশেষে রমণীকাস্তের জবানীতে 
রমেশচন্দ্রের জাতিভেদবিরোধী মনোভাব স্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। 
পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে জমিদার রমণীকাস্ত তাহার দশ সহম্রগ্রুজাকে খাওয়াইবার 
আয়োজন করিয়াছিলেন ।. স্থবিত্বত আত্রকাননে ভৌজনরত এই বিশাল. 


বাঙলা নাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ৪০১ 


জমমণ্ডঙ্গীকে দেখাইয় নৃতন কুটু্ধ হেমচন্দ্রকে রমণীবাবু বলিতেছেন £ ইহার! 
আমার আত্মীক়-বান্ধব। তুমি আমি যেমন হিন্দু, ইহারাও সেইরূপ হিন্দু, ইহারা 
আমাদের এক ধন্মাবলম্বী,_এক হিন্দুজাতীয়। পুরাকালে সকল হিন্দুদিগের মধ্যে 
আহার-বাবহার ছিল, কি ছার আধুনিক নিয়মে আমরা বিভিন্ন হইয়! জাতীয় 
ছুর্বলত। প্রাণ্ত হইয়াছি। আমাদের মধ্যে অনৈক্য সাধন করা, দুর্বলত। সঞ্চার 
কর! অনেকের অভিপ্রায়, আমর! নিজের চেষ্টায় যদি এঁক্য সাধন করিতে 
পারি, তবে হিন্দুজাতির গৌরবের কি আর সীম থাকিবে ?, 

উনিশ শতকের হিন্দু-পুনর্জাগরণের ( [00 16779155006) কথ। 
হইলেও রমণীকান্তের এই উক্তিতে সাম্যবার্দের একটি বিশেষ স্তর ধ্বনিত 
হইতেছে | সাম্যবাদ মান্থষে মান্ষে ভেদ স্বীকার করে না) হিন্দুঘমাজের 
মধ্যে মানুষে মানুষে ভেদ অস্বীকার করিলে সেই একই সত্যেরই সীমিত স্বীকৃতি 
দেওয়া হয়। সাম্যচিন্তার ক্ষেত্রে ইহা একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সন্দেহ নাই । 

রমেশচন্দ্রের সাহিত্যকর্ম এইরূপ কয়েকটি পদক্ষেপে সাম্য ও মানবতার 
তীর্থে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। 


ববীল্মনাথ £ 


বন্ুমুখী রবীন্দ্-প্রতিভ। বাওলা উপন্তাস রচনার ক্ষেত্রেও অনন্থসাঁধারণ গৌরবের 
স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত উপগ্যাপই বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দিকে লেখা । উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে মাত্র ছুইখানি 
উপন্যাস প্রকাশিত হয়--“বউ-ঠাকুরানীর হাট? [১৮৮৩] ও রাঁজধি, [ ১৮৮৭ ]। 
বর্তমান গ্রস্থের উনবিংশ শতাব্দীর কালসীম! অতিক্রম করিবার ছাড়পত্র নাই 
বলিয়া এই সময়ের মধ্যে রচিত রবীন্দ্রনাগের উল্লিখিত ছুইথানি উপন্াসের 
উপরই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে । 

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মে দেখা 'যায়, প্রেম ও প্রতাপের সংঘর্ষে প্রেমই 
জয়লাভ করিয়াছে। প্রতাপ চাহিয়াছে তাহার চারিদিকে স্বার্থ ও অহংবোধের 
প্রাচীর খাড়া করিয়া আপনাকে অপর সকল হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে, আর প্রেম 
তাহার নিজেকে বিলাইয়! দিয়াছে সকলের মাঝে--সকল হৃদয়ের অনাবৃত উদ্দার 
ভূমিতে। এইখানেই প্রেম জয়ী হইয়। উঠিয়াছে-_ এইখানেই তাহার আত্ম- 
পরভেদহীন দেব-স্বর্ূপটি চিরকালের. নমস্য হুইয়া মানবমনে সাম/চেতনার 
উদ্বোধন-সংগীত রচন। করিতেছে । মোট কথা, মানুষে মানুষে যে সাম্যবোধ, 


১৬১, 


৪২ উনবিংশ শতাব্দীর 


তাহার মূলে রহিম্নাছে মান্থষের হৃদয়ে স্বদয়ে প্রদারিত প্রেমের বিরামহীন 
জয়ষাত্রা। রবীন্দ্-সাহিত্য এই প্রেমের জয়গান করিয়া যূলতঃ সাম্যবাদেরই 
বন্দনা-গান রচনা করিয়াছে । রবীন্দ্রনাথের প্রথম-রঠচিত ছুইখানি উপন্যাসের 
যধ্যে 'রাজধি? উপন্তাসটি এই সাম্যাদরশ প্রেমচেতনার সার্থক বাণীরূপ। 

অবশ্ঠট “বউ-্ঠাকুরানীর হাট" উপন্তাসেও প্রতাপ ও প্রেমকে পাশাপাশি 
রাখিয়া প্রেমের ঘর্বজয়ী রূপের প্রতি লেখক আমার্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। 
যশোহরের রাজ। প্রতাপাদিত্য তাহার সর্বনাশ' প্রতাপকে স্ফীত করিয়া মানব- 
ধর্মকে নিস্পেষিত করিয়াছেন। তাহার রাজকীয় দৃপ্ত ক্ষমতার ক্ষুধা মিটাইতে 
তাহার কাকা বসস্তরায় নিহত, পুত্র উদয়াদিত্য দেশত্যাগী, কন্তা বিভা 
চিরদুঃখিনী, এমন কি রাজমহিযীও সর্বদা শঙ্কিত চিত্তে দিনযাপন করেন। 
সকলের মধ্যে থাকিয়াও তিনি কাহারও নহেন-_- আপনার শক্তিমদমত্ততায় ম্রেহ- 
প্রেমের কল্যাণস্পর্শ হইতে আপনাকে বহুদূরে সরাইয়! রাখিয়াছেন। ইহারই 
পার্থে লেখক বৃদ্ধ বসন্ত রায়ের সর্বজনশ্থভকামী স্েহকাতর মৃতিটি অঙ্কিত 
করিয়াছেন। পরিণত বয়সের ক্ষমাহ্ছন্দর প্রেমপৃষ্টি দিয়! তিনি প্রতাপের সমস্ত 
অপরাধ মার্জনা করিয়াছেন-_ এমন কি, প্রতাপের নির্দেশে তাহার হত্যাসাধন 
হইতেছে ভানিয়াও মৃত্যুকালে প্রতাপকে আশীর্বাদ করিয়1 গিয়াছেন, বৃদ্ধবয়সের 
স্বতোৎসারিত স্সেহধারা ঢালিয়! প্রতাপের পুত্রকন্তাঁদের অভিষিক্ত করিম্াছেন, 
তাহার প্রাণনাশে কৃতপংকল্প রুক্ষ পাঠানকেও স্থকোমল প্রীতির স্পর্শে বশে 
আনিয়াছেন, তাহার মৃত্যুর পরোয়ানা লইয়া উপস্থিত সেনাপতি মুক্তিয়ার খাকেও 
পরম সমাদরে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। আপন নাই, পর নাই, শক্র নাই, মিন্ত্ 
নাই--সকলকেই তিনি তাহার বিশাল হৃদয়ের স্সেহনীড়ে টানিয়া লইয়াছেন। 
সর্বব্যাপী প্রেমের অগ্রন যাথিয়া সকলকেই তিনি সমদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। 
সর্বজনে প্রসারিত তাহার এই যে সাম্যাবোধ, ইহা তাহাকে ক্ষুত্রদৃপ্তি রাঙ্গদন্তের 
বহু উর্ধে তুলিয়া পাঠক-্ৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন দান করিয়াছে। 

রবীন্ত্র-কর্পিত এই উদার প্রেম ও সাম্যবোধেরই উচ্ছল প্রকাশ লক্ষ্য 
করা যায় 'রাজধি'তে। এই উপন্যাসের কেন্দ্রভাগে রহিয়াছে সর্বজীবের প্রতি 
মমতা। ও করুণার শুভ্র আলোকদীপ্তি। ভূবনেশ্বরী-মন্দিরের চির-প্রচলিত 
জীববলি বন্ধ হুইয়া৷ গেল ছোট্ট মেয়ে হাঁসির মমতাভরা সদয়ের ছোট্ট একটি 
করুণাবাণীতে। “এত রক্ত কেন !*_বালিকা-হৃদরয়ের মর্মস্থল মধিভ করিয়! 
উচ্চারিত এই একটি কথ। ত্রিপুরেশ্বর গোবিন্দমাণিক্যের স্থপ্ত চেতনাকে 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত! ৪০৩ 


জাগাইয়! তুলিয়াছিল- দীর্ঘকালের সংস্কারের মূলে প্রবল আঘাত হানিয়াছিল। 
এই কথাটিকে কেন্দ্র করিয়।ই উপন্যাসের আখ্যানভাগ আবতিত। 

গোমতা-তীরে মন্দিরের পাষাণঘাটে প্রবাহিত “রক্তত্রোতের রেখা” দেখিয়া 
একদিন যে-শিশুটি “এত রক্ত কেন” বলিয়! করুণ বিশ্য় প্রকাশ করিয়াছিল, 
সেই শিশুই অলক্ষিতে থাঁকিয়! রাঁজধি গোবিন্দমাণিক্যের সমস্ত কর্ম নিয়ন্ত্রণ 
করিয়াছে এবং সকলেরই মনের কোণে প্রেম ও করুণার একটি মছু চেতন] সঞ্চার 
করিয়া দিয়াছে। বিশ্বজননীর নিকট তাহার মকল সন্তানই যে সমান স্সেহের 
--সন্তানের রক্তপাত করিয়। ষে মায়ের তৃপ্তি সাধন কর! যায় না, এই বোধটি 
ক্রমে ক্রমে সকলের মনেই জাগ্রত হইয়াছে । ইহার ফলে ষে প্রেমদৃষ্টি খুলিয়া 
গিয়াছে, তাহার আলোকে বড়ছোটোর প্রভেদ ঘুচিয়া গিয়াছে-__একটি মানুষ ও 
একটি ছাগশিশু উভয়ই যে একই মায়ের সন্তান, এই পরম সত্যটি উদ্ভাসিত 
হইয়। উঠিগ্বাছে। 

শিশুকঠের উচ্চারিত একটি বাণী এমনই করিয়াই মন্দিরের রক্তশ্োত মুছিয়। 
ফেলিয়াছিল এবং পরিশেষে সকলের মনে প্রেম ও সাম্যচেতনার উদ্বোধন 
ঘটাইয়াছিল। কে জানে, কলিঙ্গযুদ্ধের শেষে সম্রাট অশোকও হয়তো এইরূপ 
একটি শিশুবাণী শুনিয়াছিলেন। বস্তুতঃ আমাদের মনের কোণে যেন একটি দেবশিশু 
বসিয়া আমাদিগকে নিরন্তর প্রশ্ন করিয়া চলিয়াছে--এত ঘ্বণা কেন? এত 
হিংসা কেন? কেন এত উৎপীড়ন ? আমাদের মধ্যে ধাহার। সেই প্রশ্ন শুনিতে 
পান, তীহার্দের নিকট নিখিল বস্ৃধার সকলেই একান্ত আপনজন হইয়া উঠে। 
মহারাজ গোবিন্মমাণিক্য অন্তরের সেই বাণী শুনিতে পাইয়াছিলেন বলিয়৷ রাজা 
হইয়াও খষি-_খধির স্রেহপ্রেমের দৃষ্টি লইয়া! তিনি মানযকে দেখিয়াছেন। 
তাহার প্রাণনাশে উৎসাহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা নক্ষত্র রায়ের প্রতিও তাহার 
'সমান স্েহদৃষ্টি। 

এই উদার প্রেমদুষ্টিই গোবিন্দমাণিক্যের নিকট রাজার চিরন্তন আদর্শটি 
'উদঘাটিত করিয়! দিয়াছে । রাজ্যলোভী নক্ষত্ররায়ের নিকট তিনি সেই মহান 
আদর্শটির পরিচয় দ্িতেছেন : “রাজ্য পাইতে চাও তো সহ লোকের ছুঃখকে 
আপনার দুঃখ বলিয়৷ গ্রহণ করো, সহম্র লোকের বিপদকে আপনার বিপদ 
বলিয়া বরণ করো, সহম্ম লোকের দারিপ্যকে আপনার দারিক্র্য বলিয়। স্বদ্ধে 
বহন করো-এ যে করে সে'ই রাজা, সে পর্ণকুটিরেই থাক্‌ আর প্রাসাদেই 
থাকৃ। ষে ব্যক্তি সকল লোৌককে আপনার বলিয়া! মনে করিতে পারে, 
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সকল লোক তো তাহারই। পৃথিবীর দুঃখ-হুরণ ধে করে সেই পৃথিবীর 
রাজা ।' 

রাজা ও প্রজায় যে-বৈষম্য প্রবল হইয়! উঠিয়া পৃথিবীতে বস্বার অশ্রজলের 
প্লাবন বহাইয়াছে, গোবিন্দমাণিক্যের কথিত রাজাদর্শে সেই বৈষম্য সম্পূর্ণবূপে 
অস্বীরুত। গোবিন্বমাণিকোর প্রেমুষ্টিতে রাজা যেমন মানুষ, প্রজাও তেমনই 
মানুষ রাজা প্রজার রক্ষকমাত্র। শাসক ও শাসিতের মধ্যে এইরূপ সাম্য 
স্থাপনের দিকেই উনিশ শতকের বাঙলা ঝু কিয়া পড়িয়াছিল। 

বিচারকের নিকট যে সমদৃষ্টি প্রত্যাশিত, রাজি” উপন্যাসে মহারাজ 
গোবিন্দমাণিক্যের বিচারে তাহাও পরিস্ফুট হইয়াছে । ত্রিপুরা রাজ্যে যে-ব্ক্তি 
দেবতার উদ্দেশে জীববলি ধিবে বা দিতে উগ্ভত হইবে তাহাকে নির্বাসন- 
দণ্ড দেওয়া] হইবে-_- ইহাই হইল নৃতন রাজবিধি। বকে তৃবনেশ্বরীর নিকট বলি 
দেওয়ার উদ্যোগ করায় রাজ্পুরোহিত রঘুপতি ও রাজভ্রাতা৷ নক্ষত্ররায় উভয়ই 
এই রাজবিধি লঙ্ঘন করিয়া! অপরাধী । বিচারাসনে উপবিষ্ট গোবিন্দমাণিক্য 
উভয়কেই সমান দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন-_-উভয়কেই নির্বাসন বিলেন, ভাই বলিয়। 
নক্ষত্ররাষের প্রতি বিন্দুমাত্র পক্ষপাত দেখাইলেন না। নক্ষত্ররায় গোবিন্দ- 
মাণিক্যের পা জড়াইয়া ধরিলেও গোঁবিন্দমাণিক্য অবিচলিত রহিলেন £ সকল 
কালের সকল বিচারকের যাহা আদর্শ, তাহাই তাহার কথায় স্পষ্ট হইয়া 
উঠিল: “আমি আপনার শাসনে আপনি রুদ্ধ। বন্দীও যেমন বদ্ধ, বিচারকও 
তেমনি বদ্ধ।” 

বিচারকার্ষে এইরূপ দমদশিতার দাবিতে উনবিংশ শতাব্দীর বাঁওলাদেশ মুখর 
হইয় উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের রচনায় সেই যুগদাবিরই অপ্রত্যক্ষ স্বীকৃতি। 

“রাজধি” উপন্যাসের শেষভাগে জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে মানবসেবার দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রেম ও সাম্যবোধের জয়ধ্বনি করিয়াছেন। নিজামতপুরে 
মড়ক ল/গিলে সন্ন্যাসী বিল্বন ঠাকুর পীড়িত পাঠানদ্দিগকে সেবা করিতে 
লাগিলেন। হিন্দুরা প্রশ্ন তুলিল, হিন্দু-ক্ন্যামী হইয়া তিনি মুসলমানদের সেব। 
করিতেছেন কেন। উত্তরে বিল্বন বলিলেন £ “আমি সন্ন্যাসী, আমার কোনে 
জাত নাই। আমার জাত মান্ছষ। মান্য যখন মরিতেছে তখন কিসের জাত! 
ভগবানের সৃষ্ট মানুষ যখন মানুষের প্রেম চাহিতেছে তখনই বা কিসের জাত !, 
জাতের তর্ক না তুলিয়া এই যে অকু্ মানবনেবা, ইহা তো উদার লাম্য- 
বোধেরই পরিচায়ক! ইহাকে উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর জাতিভেদ- 
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বজিত সমাজ-গঠন-প্রচেষ্টার অন্যতম ফল বলিয়। গণ্য কর! যায়। রবীন্দ্রনাথের 
রচনাক়্ যুগানুগতাা স্পষ্ট হইয়। উঠিয়াছে। 

কিন্তু রবীন্দ্রমানস যুগানুসারী হইয়াও যুগোতীর্ণ। বিশ্বলীন প্রকৃতির সহিত 
মানবমনের যে নিগৃঢ় সম্পর্ক, তাহা! কোনে বিশেষ যুগের অপেক্ষা রাখে না। 
রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্রকে এই উদার প্রকৃতি বার বার দেশকালের গন্তী 
ছাঁড়াইর়! প্রসারিত করিয়৷ দিয়াছে । প্রকৃতির সহিত একাত্ম হইয়৷ কবি নিখিল 
মানবকে, তথ] নিখিল জীবকে প্রেমের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন- সমগ্র বিশ্বকে 
আপন বক্ষে টানিয়। লইতে চাহিয়াছেন। রাজ্যত্যাগী উদ্দাসীন গোবিন্দ- 
মাণিক্যের মধ্যে যেন কবির এই প্রেমিক সত্তাটি গ্রকাশিত। বাসনাক্ষুব 
অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করিয়া গোবিন্বমাণিক্য পথে বাহির হইয়। পড়িয়াছেন। 
তখন তিনি এক সম্পূণ নৃতন মানুষ৷ “প্রকৃতিকে অত্যন্ত বৃহৎ দেখিলেন এবং 
আপনাকেও তাহার সহিত এক বলিয়া মনে হইল। বুক্ষলতার সে এক. নৃতন 
শ্যামল বর্ণ, সুর্যের সে এক নৃতন কনককিরণ, প্রকৃতির সে এক নৃতন মুখশ্র 
দেখিতে লাগিলেন ।"....মানবের হাশ্যালাপ, ওঠাবসা, চলাফেরার মধ্যে 
তিনি এক অপূর্ব বৃত্যগীতের মাধুরী দেখিতে পাইলেন। যাহাকে দেখিলেন 
তাহাকে কাছে ডাকিয়া কথা কহিয়। সুখ পাইলেন_ে তাহাকে উপেক্ষা 
প্রদর্শন করিল তাহার নিকট হইতে তাহার হৃদয় দূরে গমন করিল না। সর্বন্ধ 
ছুর্বলকে সাহায্য করিতে এবং ছুঃখীকে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছা! করিতে লাগিল । 
তাহার মনে হইতে লাগিল আমার নিজের সমস্ত বল এবং সমস্ত সখ আমি 
পরের জন্ত উৎসর্গ করিলাম, কেনন। আমার নিজের কোনো কাজ নাই, কোনো! 
বাসনা নাই ।, 

পরের জন্য এই যে আত্মবিসর্জী মনোভাব- সকলের মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া 
দিয়া 'এই-যে পরম তৃপ্চি, ইহার মূলে রহিয়াছে সকলের সহিত একাত্ম হইয়া 
সকলের প্রতি সমভাবে প্রসারিত এক প্রেমদৃষ্টি। বিশ্বপ্রসারিত এই প্রেমদৃষ্টির 
আলোকেই মানবমনে সাম্যবোঁধের উদ্বোধন। রবীন্দ্রনাথের “রাজধি+ সেই মহৎ 
উদ্বোধনের মহাগীত | 


চ্োতিগল্ল 


উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উপন্তাম রচনার সঙ্গে সঙ্গে গল্প লেখাও 
চলিতে থাকে । বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সপ্তীবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ 
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্র্ণকুমারী দেবী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি ছোট বড় অনেক সাহিত্যিকই অনেক 
গল্প রচনা করেন। কিন্তু ছোটগল্প বলিতে ঠিক যাহ] বুঝায়, বাঙলাসাহিত্যে 
তাহার স্চন। রবীন্দ্রনাথের হাতে । “ছোটে প্রাণ ছোটো ব্যথা, ছোটো 
ছোটো ছুংখকথা” লইয়া রবীন্দ্রনাথ একেকটি করে? গল্প রচন। করিয়াছেন। 
সমাজ-সমস্যা, পারিবারিক জীবনচর্ষা, রাজনীতি, মানবমনের বিচিত্র ভাব ও 
ভাবনা--এক কথায়, জীবন-নির্ভর বিভিন্ন বিষয় এই গল্পগুলিতে স্থান পাইয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে কতকগুলি রচিত হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে_ বিশেষ 
করিয়া এই শতাব্দীর শেষ দশকে, বাকীগুলি বিংশ শতাব্দীতে ৷ বর্তমান গ্রন্থের 
লক্ষ্য উনিশ শতকের ছোটগন্পগুলি। এইগুলির মধ্যে আবার যে-সব ছোটগল্পে 
কোন-না-কোন ভাবে সাম্যভিত্তিক ভাবাদর্শের স্পর্শ লাগিয়াছে, তাহাদের 
কয়েকটি মাত্র এখানে আলোচিত হইবে। উদ্দেশ্ট-_ রবীন্দ্রনাথের গল্পরচনার 
মানমিকতায়ও সামাচিন্তার প্রভাব নির্ণয়। 

ইংরাজি-পদর্দলিত বাঙলার ছুঃসহ ঘর্মজাল1 ফুটিয়া উঠিয়াছে “মেঘ ও রৌদ্র" 
গল্পটিতে। প্রভৃতস্পর্ধী ইংরাজ রাজকর্ষচারীর উদ্ধত আচরণ ও নিরীহ 
দেশবাসীর নিরুপায় সহনশীলতার দৃষ্টান্ত দিয়া লেখক সেকালের ইংরাঁজ ও 
বাঙালীর ছুরতিক্রম্য বৈষম্যের চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন । উনবিংশ শতাবীর 
বাঙলাদেশে ইংরাজ ও বাঙালীর মধ্যে অধিকারগত সাম্য গ্বাপনের যে 
আন্দোলন উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতেছিল, এই গল্পের শশিভৃষণ যেন তাহাবই 
একটি জীবন্ত বিগ্রহ । রবীন্দ্রনাথ যেমন একদিকে ইংরাজ-বাঙালীর লঙ্জাকর 
বৈষম্যের চিত্র আকিয়া দেশবাসীর মনে পরাধীনতার গ্লানিবোধ সঞ্চার 
করিতে চাহিয়াঁছেন, অপরদিকে তেমনই সেই বৈষমেঃর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ 
ধ্বনিত করিবার সংকেতও দিয়াছেন । কিন্তু রবীন্দ্র-ভাবনায় ইহাই শেষকথ। 
নহে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কেবল তাহার স্বদেশটির দিকে নিবদ্ধ হইয়। থাকে 
নাই, সে-দৃষ্টি বিশ্ব-প্রসারিত ৯২ ইংরাজ ও বাঙালীর উনিশ-শতকীয় বৈষম্যের 
ছবি আকিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রবল ও দুর্বলের চিরকালীন সমস্তার প্রতি আ্গুলি- 
নির্দেশ করিয়াছেন, ইংরাজ-প্রগীড়িত অসহায় ভীরু বাঙালীর রূপক-ব্যরনা়, 
তুলিয় ধরিয়াছেন জগতের উৎপীড়নক্ষুন্ “মূঢ় স্নান মূক মুখ*গুলিকে। অন্তায়কারী 
ইংরাজ রাঁজকর্মচারীর প্রতি ভির্যক্‌ মন্তব্যে দ্বণ প্রদর্শন করিয়া! এবং ইংরাজ- 
ভীত বাঙালীর আত্মমর্যাদাবোধহীন আচরণের গানিকে স্পষ্ট করিয়! তুলিয়া 
লেখক যেন বিশ্বপিতার নিকট প্রার্থনা! জানাইতেছেন £ 
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“অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে 
তব ঘ্ব্ণা যেন তারে তৃণলম দহে।১১৩ 

'রাক্ষটিকা” গল্পটিতে পরাধীন বাঙালীর ইংরাজমোহের প্রতি কটাক্ষ করা 
হইয়াছে। নবযূগের বাঙালীদের কেহ কেহ ইংরাঁজধে'ষ হইয়া ও ইংরাঁজের 
প্রসাদলাঁভ করিয়া রুতার্থ বোঁধ করিতেন এবং সাহেবিয়ানা অভ্যাস করিয়া 
নিজেদের সাহেব বলিয়া! জাহির করিবার উৎকট আত্মগ্রসাদ উপভোগ করিতেন। 
গল্পটিতে লেখক সেই মনোবৃত্তিকেই আক্রমণ করিয়াছেন। ইংরাজপ্রীতি ও 
দেশগ্রীতির সংঘাত বর্ণনা করিয়া লেখক বলিতে চাহিয়াছেন যে, দেশবাসীর 
স্রেহগ্রীতির নিকট রাঁজপ্রসাদ নিতান্তই অকিঞ্চিংকর। রাঁজ। ও প্রজায়, শাসক 
ও শাসিতে চিরদিনই একট] বৈষম্য বজায় খাকে। রাজান্ুগ্রহের আকাজ্ী 
হইলে এই বৈষম্যকেই বড় করিয়া তোল। হুয়। ইহাকে উপেক্ষ। করিয়। 
দেশবাসীর সহিত সমতল ভূমিতে দ্াড়াইবার যে তৃপ্তি ও গৌরব, মানুষের 
মন্স্তত্ব তাহাই দাবি করিতেছে । রবীদ্রনাথ মন্ধত্যত্বের এই চিরকালীন আঘর্শটি 
আমাদের সম্মুখে তূলিয়। ধরিয়াছেন। 

রবীন্দ্রনাথের "শান্তি গল্পটিতে নারীকে তাহার স্বকীয় ব্যক্তিমহিমায় 
প্রতিষ্িত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। গল্লের পরিণতিতে চঞ্চল গ্রামবধূ 
চন্দরার . অভিমানক্ষুব্ধ স্বাধীন আচরণ আমাদের নিকট নারীর স্বতন্ত্র বাক্তিসত্তার 
একটি অন্থপম চিত্র তুলিয়া ধরে। চন্দরাকে বিনাদোষে দোষী সাজানে! 
হইয়াচিল। বড় ভাই দুখিরাম রুই রাগের মাথায় তাহার পত্বীকে খুন করিয়। 
বমিলে ছোট ভাই ছিদাম তাহার দাদাকে বীচাইবার জন্য একটা মিথা। ঘটন। 
সাঁজাইয়! তুলিল। পত্বী চন্দরাঁকে সে খুনী বলিয়া প্রচার করিয়। দিল। স্বামীর 
এই নিষ্ঠুর আচরণে চন্দরার মাথায় যেন আকাশ ভাডিয়। পড়িল। ইহার পর 
হইতেই শুরু হইল চন্দরার অভিমানাহত নারীহদয়ের অশ্রসজল বিদ্রোহ। 
স্বামী হইয়! যে তাহার স্ত্রীকে বিনাদোষে খুনের দায়ে ধরাইয়। দিল, তাহাকে 
কোনমতেই মে ক্ষমা করিতে পারিল না। এই রাক্ষস স্বামীর অস্তরলোকে 
যাহাতে একট] তীব্র অপরাধবোধ জাগ্রত থাকিয়। নিরস্তর তাহাকে শান্তি দান 
করিতে থাকে, সেই উদ্দেশ্যে চন্দরা তাহার নিজেকে নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ডের দিকে 
ঠেলিয়া! দিতে লাগিল। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কী বলিলে চন্দরা বাচিয়া যাইতে 
পারে, ছিদাম তাহ! বার বার চন্দরাকে শিখাইয়। দিয়াছিল। কিন্তু চন্দর। 
তাহার একবর্ণও বলিল নাঁ। সময আগিলে চন্দর। পুলিস হইতে জব্গসাহেব 
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পর্যস্ত সকলের নিকটই এমন জবানবন্দী দিল যাহাতে তাহার ফাসির হুকুম 
অনিবার্ধ হইয়। উঠিল । পুরুষশাসিত নারীজীবনের অপরিসীম বেদনাভার বুকে 
লইয়। চন্দরা পৃথিবী হইতে বিদায় লইল। 

আমাদের সমাজে কত চন্দরা যে এইরূপ পুরুষশাসনের বলি হইরাছে 
তাহার সংখ্য। কে নির্ণয় করিবে? ম্বমানস-কন্পিত একটা কৃত্রিম অধিকারবোধ 
লইয়া পুরুষ চিরদিনই নারীর অধিকারকে খর্ব করিয়া আসিয়াছে_ এমন কি; 
নারীর যে ম্রান্ুষ হিসাবে একট? স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পারে তাহাও অস্বীকার 
করিয়াছে। "শান্তি গল্পে রবীন্দ্রনাথ নারীর এই ছুবিষহ লাঞ্ছনার প্রতি 
সমবেদনা জানাইয়! পুরুষের ন্যায় নারীরও স্বতন্ত্র ব/ক্তিসত্ব। বিকাশের মৌন 
দ্বাবি তুলিয়াছেন। 

'মানভঞ্জন” গল্পটি জুড়িয়াও অন্রূপ একটা দাবি আভামিত। এই 
গল্পের গিরিবাল! স্বামীর নিকট একান্তভাবে অবজ্ঞাত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে, এবং 
পরিশেষে স্বামীর অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া! “নিজের বিদ্রোহী 
শক্তিতে মাথা তুলিয়। দাড়াইয়াছে। 

নারীর অপর একটি লাঞ্ছিত সভার সাক্ষাৎ পাঁওয়! যায় “দেনাপাওনা” 
গল্পটিতে। এই গল্পে লেখক হৃদয়ভীন বরপণ-প্রথার চিত্র তুলিয়া! ধরিয়াছেন। 
জীবনের সর্বাপেক্ষা নিকট সম্পর্ক যেখানে লেনদেনের ভিতর দিয়] স্থাপিত হয়, 
সেখানে আর যাহাই হউক না কেন, মনুষ্যত্বের চুড়ান্ত অবমাননা কর! হয় । 
অথচ হিন্দুসমাজে বহুকাল হইতেই এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে । নারীর 
ব্যক্তিমূল্যকে অস্বীকার করিয়া ইহাতে কেবল আথিক লাভের দিকটাই বড় 
করিয়া দেখা হয়। নারীর নারীত্বের পক্ষে ইহা একটা বড় রকমের অপমান । 
নবযুগের নারীমুক্তি-আন্দোলনে নারীর এই অসম্মান ঘুচাইবার সংকল্প গ্রহণ করা 
হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের “দেনাপাওন।” তাহারই অবশ্যকর্তবাতার কথা স্মরণ 
করাইয়৷ দেয়। 

নারী ও পুরুষের মধ্যে যে গুরুতর বৈষম্য উদ্ধত থাকিয়! নারীজীবনকে 
বুধ! লাঞ্চিত করিয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীর নবপ্রবুদ্ধ বাঙল। তাহার নিঃসংকোচ 
অবলুপ্ধি কামন। করিয়াছে । রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে এই যুগকামনারই 
বিছ্যাৎস্পন্দ অন্ুভূত। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আমাদের সমাজের 
ছেটিখাট ঘটনার উপর যুগোচিত রঙ লাগাইয়া লেখক সর্বদেশের সর্বকালের 
একটি বৃহৎ সমস্যার উপর আলোকপাত করিয়াছেন । নারী ও পুরুষের মধ্যে 
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চিরকালই দেশে দেশে একটা বিরাট বৈষম্য লক্ষ্য কর] যায়। মনুম্াত্বের 
অবমাননাকারী এই হীন বৈষম্যের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ সোচ্চার 
হইয়া উঠিয়াছে। 

উনবিংশ শতাব্দীর বাঁওলাঁদেশে জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে ষে প্রতিবাদ 
গড়িয়া উঠিয়াছিল, রবীন্দ্-রচনায় সেই গ্রতিবাদেরও সুর ধরা পড়িয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথের “ত্যাগ” গল্পটি ইহার একটি সার্থক উদ্দাহরণ। জাতিগত ভেদবুদ্ধি 
মানুষে মানুষে যে বৈষমোর সৃষ্টি করে, রবীন্দ্রমানসে তাহা সম্পূর্ণরূপে ধিক্ক,ত। 
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভাতি-দেশ-নিরপেক্ষ অথণ্ড মানবতার পুঞ্জারী। তাহার এই 
মানবপুঙ্তার একটিমাত্র মন্ত্র হইল “প্রেম | সেই প্রেমের কলে যে উচ্চনীচ তুলিয়া 
মান্নষকে কেবল মালষ বলিয়াই গ্রহণ কর] যায়, “ত্যাগ” গল্পে তাহাই বিশেষভাবে 
প্রচারিত । 

দ্বিধামংকোচহীন উদার মানব-প্রেমের অপর এক ধরনের অভিব্যক্তি 
'কাবুলিওয়ালা” গল্পটিতে। কাবুলিওয়াল রহমত সুদূর আফগানিস্তান হইতে 
মেওয়া বেচিতে কলিকাতায় আসিয়াছে । একটি ছোট হাতের ছাপ-দে ওয়া 
একখণ্ড কাগজ বুকের কাছে রাখিয়! পর্বতগৃহবাঁসিনী কন্যার প্রতি যে 
ভালবাসা দে প্রতিক্ষণ অনুভব করিতেছে, তাহা ক্রমে বিশেষকে ছাড়াইয়া 
নিবিশেষে গিয়া পৌছিয়াছে--জাতিধর্মের বাধন ভাতিয়া ন্েহপ্রেমের উদ্ধার 
ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছে । এইজন্তই হিন্দু বাঙালী ঘরের ছোট মেরে মিনিকে 
সে নিজ হৃদয়ের সমস্তটুকু পিতৃত্সেহ উজাড় করিয়া দিতে পারিয়াছে। 
স্সেহপ্রেমের নিরিখে যে সকল মানুষই সমান, কাবুলিওয়াঁলার আচরণে তাহাই 
স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জগতের আর সকল পিতার মতো সেও একজন পিতা । 
স্সেহমমতার ক্ষেত্রে মিনির সন্তরান্তবংশীয় বাঙালী পিতার সহিত এই রুক্ষ 
আফগান পিতার বিন্দুমাত্র প্রভেদ নাই । "সেও যে আমিও সে, সেও পিতা 
আমিও পিতা অঙ্ভূতির এক চরম মুহুর্তে মিনির বাবার নিকট এই পরশ্ন 
সত্যটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। 

সর্বসংস্কার-অতিক্রমী এই বিশ্বজনীন আবেদনই রবীন্দ্রনাথের এক-একটি 
ছোটগন্পকে চিরকালের সাহিত্যে উন্নীত করিয়াছে। 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মধ্যযুগীয় অভ্যস্ত জীবনধাত্রায় নানাদিক 
দিয়া নান! জিজ্ঞাসা উদ্যত হইয়] উঠিল। পশ্চিমের দমকা হাওয়ায় পুরাতন 
নোনাধরা দেওয়ালের চুনবালি খপিয়া পড়িতে লাগিল। সমাজে, পরিবারে, 
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ধর্মে, রাষ্রবযস্থায়-_জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নৃতন ভাবে নৃতন ভিত্তি গড়িয়া তোলার 
একটা তীব্র অস্থিরতা দেখা দিল। ' এই অস্থিরতাই উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলাসাহিত্যের গতিপ্রক্ৃতি নির্ণয় করিয়াছে। নৃতন নৃতন 
জীবনাদর্শ প্রচার করিয়া এই সময়কার বাঙলাসাহিত্য জাতির মানসমুক্তি 
ঘটাইতে প্রয়াপী হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি ছোট গলে এইজাতীয় 
মুক্তির সংকেত লক্ষ্য কর! যায়। এই সকল ছোটগল্প যুগভাবনাকে নার্থকরূপে 
প্রকাশ করিয়া জাতির বিভিন্ন সমস্যায় পথনির্দেশ করিতেছে। কিন্তু এই 
প্রসঙ্গে আবার ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বিশেষ দেশ ও বিশেষ কালকে তুলিয়! 
ধরিলেও রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি ছোটগন্পে একটা চিরকালীন আবেদন আছে । 
“**তার ছোটগল্প যুগসভ্ভব হয়েও যুগাঁতিক্রমী, স্থানিক হয়েও সর্বদেশীয্ম।*১৬ 
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উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী মনীষীর্দেব চিন্তাধারা অগ্রসর হুইয়। চলিয়াছে 
প্রধানত: প্রবন্ধ ও রচনার বাহনে। রসাবেদনহীন প্রবন্ধই হউক আর 
রসোতীর্ণ রচনাই তউক, উভয়েরই যূল উপজীব্য হইল পরিদুশ্তমান জগৎ ও 
জীবন। এই ডগ ও জীবনের কথা বলিতে গিয়া লেখককে কখনও কখনও 
সমাঞ্্রের বিতিন্ন সমস্যার মুখামুখি হইতে হয়। এই সকল মামাজিক সমস্যার 
প্রায় প্রত্যেকটিরই যুলে থাকে মানুষে মানুষে বিভেদ ও বৈষম্যবোধ । উনিশ 
শতকের প্রথয হইতেই এই বিভেদ ও বৈষম্যেব বিকছে। খাঙালী মনীষার 
অভিযান শুরু হইয়াছে 1 এইজন্যই রামমোহন হইতে বিবেকানন্দ পর্ষস্ত অনেক 
লেখকেরই লেখায় সাম্য ও মানবতার ভিত্তিতে সমাজগঠনের প্রয়াস লক্ষ্য কর! 
যায়। এই প্রয়াপ যে কেবল প্রবন্ধ ও রচনার মাধ্যমেই করা হইয়াছে তাহা 
নকে। কাব্য, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতির ভিতরেও ইহা পরিষ্ফট। কাব্য- 
কবিতা, উপন্তাস ৭ ছেটিগল্প সঙ্গন্ধে আমর! পূর্বেই আলোচন। করিয়াছি। 
বর্তমান আলোচনা কেবল প্রবন্ধ ও রচনার মধ্যে কেন্দ্রীভূত। তাহাতে 
একটা কথা! আছে । রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় দত, বঙ্কিম, 
বিবেকানন্্ প্রভৃতি বহু চিন্তাশীল মনীষীর সাম্যারদর্শী প্রবন্ধ-নিবন্ধ লইয়! এই 
গ্রস্থের পূর্ববর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা কর হইয়াছে। এই অলোচনা- 
পারম্পর্ষে ধারা বাদ পড়িয়াছেন, অথচ উনিশ শতকের সাম্যচিস্তার ফমলের 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ৪১১. 


হিসাবে লইতে গেলে ধাহার্দের বাদ দেওয়া সঙ্গত হইবে না, তাহাদের 
কয়েকজনের সম্পর্কে এখানে কিছু কিছু আলোচন] করা গেল। ইহাতে উনবিংশ 
শতাব্দীর বাঙলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে সাম্যচিস্তার ব্যাপক বিস্তৃতিটি ধরা পড়িবে 
আশা করি। 
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ষে-যুগে বাঙলাদেশের আকাশে-বাতাসে একটা ভাঙনের গান ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল--সমাঁজে, ধর্মে, পারিবারিক জীবনচারণায় যাহ কিছু পুরাতন ও 
জীর্ণ তাহাতে আঘাত হানিবার প্রচণ্ড উল্লাস দেখা দিয়াছিল, সেই যুগের 
প্রাস্তসীমায় ফাড়াইয়া মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রাচীনকে সবলে আকড়াইয়া 
ধরিয়া তাহার একপ্রকার অভিনব মূল্য নির্ধারণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন । 
তাহার বন্ধু ও সহপাঠী মধু-রাগনারায়ণ ধর্মাস্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি 
নিজে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্মণরূপে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি প্রবল আহ্গত্য 
দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বাল্যবিবাহ সমর্থন করিয়াছেন, বিধবাবিবাহের 
বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, জাতিভের্দের সপক্ষে রায় দিয়াছেন; এক 
কথায়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিবাদী চিন্তাধারার সহিত তাহার চিন্তার অনেক 
ক্ষেন্েই মিল হয় নাই ; কিন্তু ইহা সত্বেও তাহাকে একেবারে গৌড়ামি অপরাধে 
অভিযুক্ত করা চলে না। তাহার বহু রচনাতেই তাহার চিন্তাশীল মুক্ত মনের 
পরিচয় পাওয়। যায় । 

ভারতবধাঁয় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে বিছ্বেষভাব দেখ! যায়, তাহার 
কারণ বিশ্লেষণ করিয্না উভয় সম্প্রদায়ের ভিতর সম্প্রীতি স্থাপনের উপর ভূদেক 
গুরুত্ব আরোপ করেন। তাহার মতে 'আকার-ইঙ্গিতে", -“আচার-ব্যবহারে? 
ভারতীয় মুঘলমানগণ অনেকটা হিন্দুদের সমপর্যায়তূক্ত) কাজেই উভয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যে পারস্পরিক স্বণা থাক। বাঞ্চনীয় নহে। হিন্দুদের মৃসলমান-বিছবেষের অন্যতম 
কারণরূপে বলা হয়, মুসলমান-রাজত্ে হিন্দুগণ মুসলমানদের দ্বার] নানাভাবে 
অত্যাচারিত হইত। কিন্তু ভূদদেব তাহার “সামাজিক গ্রবন্ধ-নামক সুচিন্তিত 
প্রবন্ধ-পুস্তকে সেই তকে খণ্ডন করিয়া এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন 
ষে, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ ও বৈষম্যের বোধ সৃষ্টি করিয়াছে 
ইংরাজগণ। অনেক ইংরাজ গ্রন্থকার মুসলমান-শাসনে হিন্দুর প্রতি মুসলমানের 
অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করিয়। হিন্দু-মনে মুসলমান-বিদ্বেষের বীজ 
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বপন করিয়! দিয়াছেন। ইহা ছাড়া, ইংরাজ শীসকগণ রাজ্যশামনে ভেদ- 
নীতির সম্প্রয়োগ করিয়াও হিন্ব-মুসলমানে বিরোধ বাধাইয়া রাখিতে সচেষ্ট 
হইয়াছেন। ইংরাজের এই দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে বিশেষ লতর্ক হইবার জন্ত ভূদেব 
ভারতীয়দের আহ্বান জানাইয়াছেন। নৈষ্ঠিক হিন্দু হইয়াও তিনি ষে এইব্ূপ 
মুসলমান-গ্রীতির পরিচয় দিয়াছেন, ইহা। তাহার সংস্কারবিহীন উন্নত মনেরই 
পরিচায়ক। 

দেশীয় লোবদের মনে সাম্যভিত্তিক “জাতীয় ভাব বা জ্ঞাতীক্নতাবোধ 
উদ্দীপিত করিবার জন্য ভূদেব দৃঢ-গ্রফত্ব ছিলেন। সমকালীন ভারতবর্ষে 
ইংরাজ শাসকগণ যে রাজ্যরক্ষার্থ নানাভাবে ভারতবামীদের মধ্যে বিভেদ ও 
বৈষম্য বাধাইয়া রাখিবার অপকৌশল আশ্রয় করিয়াছিলেন, ভূদেবের সন্ধানী 
দৃষ্টিতে তাহা এড়াইয়া ধায় নাই। তূদেব মুক্তক্ে বলিয়াছেন : “প্রদেশীয় 
ভাষাগুলির অবাস্তর ভেদ রাখিবার জন্য, বিভিন্ন ধশ্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ঈ্ধ্য। 
প্রজলিত করিবার জন্য, ভিন্দু সমাজের অস্তরমধ্যে বিদ্বেষ প্রবিষ্ট করিবার জন্ত, 
সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরুদ্ধ স্বার্থ জন্মাঈবার ডন্য, দলারদলির রাজনৈতিক স্থৃত্রে 
পরিষিক্র-হদয় কোন কোন ইংরাঁকে মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ যত্বণীল বলিয়াই 
বোধ হয়।”*৫ ভূদেবের আকুল আবেদন- ভারতবাঁপী এই “বিচ্ছেদ-প্রবণতা, 
ত্যাগ করিয়া সর্বঙ্গেত্রেই সম্মিলনের মহামন্তরে দীক্ষিত হইয়৷ উঠুক। 

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এদেশে “পাশ্চাত্য ভাব? অন্নকরণের প্রবল শ্রোত 
বহিয়া ঘাইতে থাকে | উংরাজমোহ ক্রমে এতই প্রবল হইয়া দাঁড়ায় যে, ইংরাজী- 
শিক্ষিত দেশবাসীর নিকট ইংরাভই একমাত্র শ্রদ্ধার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়, 
এবং দেশীয় লোকদের মধ্যে ধাহার; বিশেষ সম্মানিত তাহারাও এই সকল “দ্দিশি 
সাহ্বদের” নিকট একাস্ত অবজ্ঞাভাঁজন হইয়া পড়েন। এবিষয়ে ভূদেবের 
একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উল্লেখ করা যাইতে পারে £ 

“কোন জ্লায় একটি “কিতবিদ্য* মুনসিফ ভইগা আসিয়া তথাকান্র জজ, 
ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সাহেব এবং ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, সকলেরই বাটা বাটা গিয়া 
তাহাদিগের সন্মানরক্ষা এবং বন্দন। করিয়াছিলেন। কেবল এ নগরে যে 
একটি মহারাজা থাকিতেন, তাহার নিকট গমন করেন নাই, প্রত্যুত দেশীয় 
কোন বড় লোকেরই নিকট গমন করেন নাই। নিজেই অপ্রাসঙ্গিক বপে 
এ কথার উত্থাপন "করিলে, ওরূপ করিলে কেন জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন-- 
রাজা বেটা কি করিতে পারে? আর দেশীয় লোকে কেই বা কি করিতে 
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পারে ?”_-“কতবিদ্য'টর সাম্যজ্ঞান এবং সৌজদ্যবোধের মূলেই যে কুঠারাঘাত 
হইয়া গিয়াছে তাহ! ম্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলাম 1৮১৬ 

্বজাতিবৎসল ভূদেব শ্বজাতীয়দের মধ্যে সামাজ্ঞানের এইরূপ অভাব লক্ষ্য 
করিয়া অশ্রমোচন করিয়াছেন । 

ভারতবাসীদ্দের মধ্যে নানাভাবে সাম্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছেন ভূদেব। 
কতকগুলি মৌলিক তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি এদেশের জাতিভেদ প্রথা 
সমর্থন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু একই বর্ণের মধ্যে আস্তঃপ্রাদেশিক বিবাহবিধি 
অন্থমোর্ন করিয়! বৈষমামূলক সংকীর্ণ প্রাদদেশিকতার মূলে আঘাত করিতে 
চাহিয়াছেন। এ সম্পর্কে তাহার একটি উক্তি অন্ুধাবনযোগ্য £ “একই বর্ণের 
লোকের মধ্যে যে অবস্থানভেণজনিত বিবাহপ্রতিষেধ এখন দেখা যায় তাহ। 
জাতিভেদ নয়। যাতায়াতের সৌকধ্যের সহিত সর্বত্রই এ আগন্তক সঙ্কীর্ণতা 
আপন। হইতেই মিটিয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশবাসী 
ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বণিক্‌ প্রভৃতির মধ্যে প্রদেশ-নিব্বিশেষে আপনাপন বর্ণমধ্যে 
বিবাহ চলিলে ভারত-সমাজ দৃঢসন্বদ্ধ এবং হিন্দীভাঁষ। অধিকতর প্রচলিত হইয়া 
উঠে। এব্প সংস্কার প্রার্থনীয় ।১৯৭ 

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য এই যে, দারতবর্ধের ভাষাগত বৈষম্য দূর করিবার 
উপায়স্বরূপ ভূদেব হিন্দীভাষার সমধিক প্রচলন কামন। কক্িয়াছিলেন। তাহার 
অভিমত £ "ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দি-হিন্দস্থানীই প্রধান এবং 
মুনলমানদিগের কল্যাণে উহ সমস্ত মহাদেশব্যাপক। অতএব অনুমান করা 
যাইতে পারে যে, উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোন দূরবর্তী ভবিষ্যকালে সমস্ত 
ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকিবে ।*১৮ 

সামাজিক নানাবিষয়ে সাখ্যনীতির প্রতিষ্ঠাকামী হইলেও সাম্য সম্বন্ধে 
ভূর্দেবের একটি নিজন্ব প্রতীতি ছিল। তাহার মতে, “জগতে সাদৃশ্য আছে, 
কিন্ত সাম্য নাই। সাদৃশ্ঠ প্রত্যক্ষ হইতে মন্য্যহৃদয়ে সাম্যজ্ঞানের উদ্বোধ হইয়া 
ষায়। গাছের দুইটি পাতা লইয়া পরস্পর তুলন৷ করিয়া! দেখিতে গেলেই 
বুঝিতে পার যায় যে, একটি যর্দি অপরটি হইতে কৌন কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ 
কিঞ্চিৎ ভিন্্র না হইত, তাহা হইলেই ছুইটিতে ঠিক সমান হইত। সাম্যজ্ঞান 
এইরূপ প্রত্যক্ষীভূত সাদৃশ্যূল হইতে জন্মিয়া সাদৃশ্ঠবৌধ হইতে ভিন্ন অপর 
একটি ভাবরূপে লক্ষিত হয় ।”১৯ 

ভূদ্বেব-কথিত পাদৃশ্তবোধ ও সাম্যজ্ঞানের মধ্যে মূলতঃ যে ক্ষীণ পার্থকা, 


১৪ উনবিংশ শতাব্দীর 


তাহাকে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে তেমন স্বীরুতি দেওয়া হয় না) কারণ, 
স্থুলদৃষ্টিতে সামা ও সাদৃশ্য অনেকটা সমার্থক । এই দিক দিয় সাদৃশ্তবাদী 
ভূদেবকে আমর! সাম্যবাদেরই প্রবক্তা বলিতে পাঁরি। 


সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় £ 


ষে উদার প্রেমদৃষ্টির অধিকারী হইয়1 আর্যখধিগণ পৃবিবীর সমস্ত কিছুই-- 
এমনকি, তুচ্ছ ধূলিকণাও মধুময় বলিয৷ মনে করিতেন, বাঙলাসাহিত্যের অঙ্গনে 
সপ্তীবচন্ত্র সেই খষিস্থলভ প্রেমদৃষ্টির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার রচিত 
ভ্রমণকাহিরনী২০ “পালামৌ” তাহার এই সর্বত্রবিসারী প্রেমদৃষ্টির এক অনবদ্য 
বাণীযূতি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় £ “পালামৌ*তে সপ্তীবচন্দ্র ষে বিশেষ কোনে 
কৌতুহলজনক নতুন কিছু দেখিয়াছেন অথবা পুঙ্থান্থপুঙ্খরূপে কিছু বর্ণন! 
করিয়াছেন তাহ। নহে, কিন্তু সর্বত্রই ভালোবাঁসিবার ও ভালে! লাগিবার একটা 
ক্ষমত। দেখাইয়াছেন।”২৯ 

পালামৌ-ভ্রমণকাঁলে সগ্গীবচন্দ্র যাহা কিছু দেখিয়াছেন, তাহাই ছুইচোখ 
ভরিয়া দেখিায়াছেন--তাহারই লল্গাটে সৌন্দর্যের বিজয়তিলক পরাইয়া 
'দিয়াছেন। 

পর্বতবিহ্ারী যে কৃষ্ণকায় কোলবালকের দল, তাহারাও তাহার দৃষ্টিতে 
অপরূপ। কোলবালকর্দের আরণ্য কান্তি তাহাকে এরূপ মুগ্ধ করিয়াছে ঘে, 
তাহাদের বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন ২ “**-সেব্বপ কৃষ্ণবর্ণ কাস্তি আর কখনও 
দেখি নাই ; সকলের গলায় পু'তির সাতনরী, ধুকধুকীর পরিবর্তে এক একখানি 
গোল আরসী, পরিধানে ধড়া, কর্ণে বনফুল ; কেহ মহিষপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া 
'আছে; কেহ বা মহিষপৃষ্ঠে বসিয়া আছে; কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে। 
সকলগুলিই যেন কষ্ণঠাকুর বলিয়া! বোধ হইতে লাগিল |, 

আবার, একটি লতা ব1 একটি পক্ষীও তাহাকে অঙ্রূপভাবে মুগ্ধ করিয়াছে । 
“লাতেহার" পাহাড়ে দৃষ্ট একটি লতার বর্ণনায় তাহার আবেগ উচ্ছৃসিত হইয়! 
উঠিয়াছে £ “-"হঠাৎ একটি লতার প্রতি দৃষ্টি পড়িল ) তাহার একটি ডালে অনেক 
দিনের পর চারি পাঁচটি ফুল ফুটিয়াছিল। লতা) আহলাদে তাহ! আর গোপন 
করিতে পারে নাই, যেন কাহারে দেখাইবার জন্য ভালটি বাঁড়াইয়। দিয়াছিল। 
একটি কালোকোলে! বড গোচের ভ্রমর তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া৷ বেড়াইতে- 
ছিল; আর এক একবার সেই লতায় বসিতেছিল। লতা ভাহাতে নারাজ, ভ্রমর 
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বসিলেই অস্থির হইয়া! মাথ! নাড়িয়া উঠে। লতাকে এইরূপ সচেতনের ন্যায় 
রঙ্গ করিতে দেখিয়া! আমি হামিতেছিলাম,**"১ 

বনের সামান্ত একটি পাখী। বনচারী কত লোকই তো তাহার কৃজন 
শোনে! কিন্তু সঞ্রীবচন্দ্রের কর্ণে তাহাই স্থুললিত ছন্দের সুষম লাভ করিয়াছে। 
'হরিয়াল ঘৃঘুর গ্যায় যে পাখীটি তাহার পক্ষিণী-সহচরীর নিকট কৃজন করিতে 
করিতে অগ্রসর হইতে ছিল, তাহার সেই কৃজনের মধ্যে লেখক শুনিতে পাইলেন 
মন্দাক্রান্ত] ছন্দে রচিত একটি শ্লোকাংশ রাধে মন্যুৎ পরিহর হরি 
পাদমূলে তবায়ং, ।২২ পক্ষীটি সগ্তীবচন্দ্রের মনের উপর যেন কী এক অদ্ভূত 
প্রভাব বিস্তার করিল। পক্ষিপ্রেমে মুগ্ধ লেখক বলিতেছেন £ “পক্ষীটির সঙ্গে 
কৃতই বেড়াইলাম, কতবার এই ছন্দ শুনিলাম, শেষ সন্ধ্যা হইলে তীবুতে 
ফিরিয়া আসিলাম।, 

আর একবার সপ্বীবচন্দ্র তাহার ভাবুতে আগত একটি আদিবাসী স্থন্দরী 
ঘুবতীর রূপ দেখিয়া! মোহিত হইয়াছিলেন ৷ যুবতীটির রূপ যেন তাহার চিত্বকে 
উদ্বেল করিস্বা তুলিয়াছিল। এই সময়কার কথ। বলিতে গিয়া তিনি নিজেই 
স্বীকার করিতেছেন £ “আমি অনিমেষ লোচনে সুন্দরী দেখিতে লাগিলাম? 
কেন আসিযাছে, কোথায় বাড়ী, একথা তখন মনে আসিল না। আমি কেবল 
তাহার রূপ দেখিতে লাগিলাম,'"-"-, 

সপ্্ীবচন্দ্রের এই রূপদর্শনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা, 
তাহার প্রেমিক হৃদয়ের বিশ্বতঃ পরিব্যাপী এক রূপান্ভৃতি । এ বিষয়ে 
তিনি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন £ “আমি কখন কবির চক্ষে দূপ দেখি নাই, চিরকাল 
বালকের মত রূপ দেখিয়া! থাকি, এইজন্য আমি যাহা দেখি, তাহ] অন্যকে 
বুঝাইতে পারি না। রূপ যেকি জিনিস, রূপের আকার কি, শরীরের কোন্‌ 
কোন্‌ স্থানে তাহার বাসা; এ সকল বাতা আমাদের বঙ্গকবির! বিশেষ জানেন, 
এইজন্য তাহার! অঙ্গ বাছিয়] বাছিয়! বর্ণনা করিতে পারেন, দুর্ভাগ্যবশত: 
আমি তাহা পারি না। তাহার কারণ, আমি কখন অঙ্গ বাছিয়া রূপ তল্লাস 
করি নাই। আমি যে প্রকারে রূপ দেখি, নির্লজ্জ হইয়া তাহা! বলিতে 
পারি। একবার আমি ছুই বৎসরের একটি শিশু গৃহে রাখিয়া বিদেশে 
গিয়াছিলাম। শিশুকে সর্বদাই মনে হইত, তাহার ন্যায় রূপ আর কাহারও 
দেখিতে পাইভাম না। অনেক দিনের পর একটি ছাগশিশুতে সেই রূপরাশি 
দেখিয়া আহলাধে ভাহাকে বুকে করিয়াছিলাম ।” 


৪১৬ উনবিংশ শতাব্দীর 


ঈশ্বরস্থষ্ট সকল কিছুর মধ্যেই যেন সঙ্জীবচন্ত্র মৌন্র্ষের লীলা প্রত্যক্ষ 
করিতেছেন। আমরা ধাহাকে সত্য শিব বলি, তাহাকেই সুন্দর বলিয়। প্রণতি 
জানাই । সেই চিরসুন্দর তে] তাহার ্থষ্ট প্রাণী-অপ্রাণী সকলেরই মধ্যে সমভাবে 
প্রকাশিত থাকিয়া “ব্ূপং রূপং প্রতিরূপো বতৃব২৩-_ব্ূপে রূপে নান! রূপ ধারণ 
করিয়াছেন। সপ্জীবচত্র তাহার গ্রীতি-সমুজ্জল ছুইটি চক্ষু মেলিয়া৷ সেই রূপের 
জাছুকরেরই সর্বতোব্যাপী বূপ দেখিয়াছেন, দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গ 
তাহার নিজের স্বীকারোক্কিটি লক্ষণীয় : ূ 

“**বৃক্ষ, পল্লব, নদ ও নদী প্রভৃতি সকলেই রূপ আশ্রয় করে। যুবতীতে 
থে রূপ, লতায় সেই রূপ, নদদীতেও সেই রূপ, পক্ষীতেও সেই রূপ, ছাগেও সেই 
রূপ; স্থতরাঁ রূপ এক; তবে পাত্র ভেদ । আমি পাত্র দেখিয়! ভূলি না; 
দেহ দেখিয়া ভুলি না; ভূলি কেবল রূপে । সে রূপ লতায় থাক অথবা যুবতীতে 
থাক, আমার মনের চক্ষে তাহার কোন গ্রভেদ দেখি ন।” 

সন্তীবচন্দ্রের এই নিবিশেষ রূপোপলন্ধিতে যেন কতকটা 08710767500 বা 
সর্বেশ্বরবাদের স্পর্শ লাগিয়াছে। ইংরাজ কবি 91)1195-র হ্যায় তিনিও যেন 
বলিতে পারেন 2 47 211 05010555521) 00015 0186/10) 10106 00101561581 

এ+ [210 02176? 27705 [17510800187 ] 

একই রূপের আলোকে সমস্তই সমান রূপময় হ্ইয় উঠিয়াছে। বপদর্শা 
সন্তীবচন্দ্র অনন্ত রূপময়কে রূপে রূপে অভিব্যক্ত দেঁখিয়। সকলকেই সমভাবে 
রূপশ্রীমপ্ডিতি মনে করিয়াছেন। রূপা্ভূতির জগতে ইহা এক অপূর্ব 
সাম্যবোধ। 


মীর মশার্রফ হোসেল £ 

বাঙ্লাসাহিতো মীর মশার্রক হোসেন মুসলমান লেখকদের অগ্রণী। তিনি 
ছিলেন একাধারে কবি,ওপন্তাসিক ও প্রাবন্ধিক ? অবশ্ঠ “বিষাদ-সিছ্ু” উপন্তাসের 
রচগ্্রিতারূপেই তাহার স্থি সর্বাপেক্ষা অধিক পার্থকত। লাভ করিয়াছে । রচনার 
বে প্রনা্গুণ ও উন্নত ভাব-কন্পনার জন্য সাহিত্যের আসরে লেখক স্থায়ী আসন 
লাভ করেন, মীর সাহেবের রচনায় তাহার অভাব দেখা যায় না। অথচ নান। 
কারণে বাওলাসাহিত্যে আজ তিনি বিস্থৃতগ্রায় । কিন্ত মীর মশার্রফের সাহিত্য- 
কৃতির বিচার আমাদের বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য নহে। হিন্দু-মুসলমানের 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে কলুষিত বাঙলাদেশে তিনি যে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ মঙ্ধন্তত্ের 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ৪১৭ 


মহুতী বাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্যই তাহাকে আমর! এখানে 
বিশেষভাবে ম্মরণ করিব। 

মীর সাহেবের রচিত “গো-জীবন' গ্রবন্ধটি তাহার উন্নত মানসিকতার সার্থক 
বাণীবহ। ১২৯৫ সালের চৈজ্রসংখ্য1 ভারতী ও বালক" পত্রিকায় “সংক্ষিপ্ত 
সমালোচনা" অংশে [পৃষ্ঠা ৬৯৮ ] এই প্রবন্ধ-গ্রন্থটির সমালোঁচনা-প্রসঙ্গে বলা! 
হইয়াছে £ “কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই যাহাতে গোঁজীবন রক্ষায় সচেষ্ট হন 
এই অভিপ্রায়ে এই পুস্তকখানি লিখিত। গো বধের বিরূদ্ধে লেখরু যে সকল যুক্তি 
দিয়াছেন, তাহা পড়িলে যনে হয় লেখকের হাদয় হইতে সে সকল কথা উখিত, 
তিনি কেবল মুখের কথ! মান্মর বলিতেছেন না। পুস্তকখানি পড়িয়া বড়ই 
আনন্দিত হইলাম । লেখক মুসলমান হইয়া এ বিষক্বে যেরূপ উদারতার পরিচয় 
দিয়াছেন- যেরূপ অপক্ষপাতী ভাবে তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তাহা 
পড়িয়া কেবল আনন্দ নহে আমাদের আশ্চর্যযও জন্মিল। 'ভরস৷ [ ছাপার ভূলে 
'ভরষা?, ] করি অন্য মুলমানগণ তাহার অনুসরণ করিবেন ।, 

মুসলমান-সমাজের একটি প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, মুসলমানরূপে পরিচিত 
হইতে হইলে গোমাংস-ভক্ষণ আবশ্যক। মীর সাহেব তাহার 'গোঁজীবন” 
প্রবন্ধে এই ভান্ত বিশ্বাসের তীব্র প্রতিবাদ করিয়৷ লিখিয়াছেন £ “*."শাস্ত্ে এ 
কথ লিখ নাই যে গোহাড় কামড়াইতেই হইবে, গোমাংস গলাধ [ গলাধঃ ] 
করিতেই হইবে, না করিলে নরকে পচিতে হইবে ।*"" খাছ সম্বন্ধে বিধি আছে 
যে ( গোমাংস) খাওয়। যাইতে পারে, খাইতেই হইবে, গোমাংস না খাইলে 
মোসলমানি থাঁকিবে না, মহাপাপী হইয়া! নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে__এ 
কথা কোথাঁও লিখা নাই 1; 

এই প্রসঙ্গে মীর সাহেবের রসিকতাটুকুণড বেশ উপভোগ্য। তিনি 
লিখিতেছেন £ “খাইবার অনেক আছে । ঘোড়া খাইতে পারি-_খাই ন। ফড়িং 
ধরিয়া ঘ্বতে ভাঁজিয়া-টপাঁটপ গিলিতে পারি- শাস্ত্রের কথা, -গিলি না। গোসাঁপ 
উদরসাৎ করিতে পারি--বিধি আছে, ভয়ে তাহার নিকটও যাই না।...ঘোড়া, 
মহীষ [মহিষ], বনগরু, মেষ, ছাগল, মগ, খরগোস, সকলিত চলিতে পারে 1... 
এত থাকিতে গরুর মাংসে জিহ্বায় জল পড়ে কেন? 

প্রবন্ধাটর উপসংহারে এই বিচক্ষণ সাহিত্যিকের সাম্প্রদায়িকতা-বোধহীন 
মুক্ত মনের হুম্পষ্ট পরিচয় অভিব্যক্ত। গোহিংসা পরিত্যাগ করিবার জন্য 
' তিনি মুসলমান সমাজের নিকট সবিশেষ আবেদন জানাইয়াছেন £ 
২৭ 


৪১৮ উনবিংশ শতাব্ীর 


“এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু মোসলমান উত্তয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্শে এবং কর্মে এক--সংসারকাধ্যে ভাই না 
বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আপদে বিপদে, স্থখে ছুঃখে, সম্পর্দে পরম্পূরের 
সাহাষ্য ভিন্ন উদ্ধার নাই। ন্থুখ নাই, শেষ নাই, রক্ষার উপায় নাই । এমন 
ঘনিষ্ট [ ঘনিষ্ঠ ] সন্বপ্ধ যাহাদ্দের সঙ্গে, এমন চিরসঙ্গী যাহারা, তাহাদের মনে 
ব্যথ! দিয়া! লাভ কি? ্‌ 

ধম্মে আঘাত লাগে না, গোমাংস পরিত্যাগ করিলে ঘরকন্নারও ব্যাঘাত 
জন্মে না। উন্নতির পথেও কাঁটা পড়ে না। প্রাণের হানিও বোঁধ হয়-_হয় 
না। এ অবস্থায় গোহিংস! পরিত্যাগ করিলে হানি কি? পরিত্যাগে নিজের 
কোন ক্ষতি নাই, অথচ চিরসহযোগী ভ্রাতার মনরক্ষা, ধশ্মরক্ষা, আর যাহা রক্ষা, 
তাহা বার বার বলিব না। যাহাতে সকল দিকৃ রক্ষা হয় সে ত্যাগে ক্ষতি কি? 

ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, যে-যুগে অধুনা-প্রচারিত ধর্মনিরপেক্ষতার কথা 
তেমন দান] বাধিয়! উঠে নাই-__যে-যুগে বিদেশী সরকার এদেশের শাসনব্যাঁপারে 
ভেদনীতির সম্প্রয়োগ করিয়া চলিতেন, উনবিংশ শতাব্দীর সেই সাম্প্রদায়িক 
দ্বন্দ-বিরোধের সম্ভাবনাময় দিনগুলিতে একজন বাঙালী লেখক নিজে মুসলমান 
হইয়াঁও হিন্দুদের মুখ চাহিয়া মুসলমান-সম্প্র্ায়ে বহুল-প্রচলিত গোহিংসা 
নিবারণের জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় 
রাখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া! উঠিয়াছিলেন। মীর মশাব্রফের লেখ] পড়িলে 
মনে হয়, তাহার মধ্যে এমন এক উর্দারমন! মানুষ বাস করিত, যাহার নিকট 
ধর্মের গৌড়ামি বলিয়া কিছু ছিল না যাহার দৃষ্টিপথে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর 
ভাই বলিয়া প্রতীয়মান হইত। ধর্মনিরপেক্ষী হইয়া মানুষকে যিনি ভাই বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পারেন, তাহার চিত্ত সাম্যজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত। মীর মশার্রফ 
হোঁসেনের রচনায় আমরা তাহার এইবপ জ্ঞানদীপ্ত চিত্েরই পরিচয় লাভ করি। 


রবীক্দনাথ £ 

বাঙলালাহিত্যের অন্যান্ত শাখায় যেমন, প্রবন্ধ-নিবন্ধ-রচনায়ও তেমনই 
রবীন্দ্রনাথ শেষ্ঠ শিল্পী | “রবীন্দ্রনাথের গগ্লেখাঁর ভিতরে নিবন্ধ আছে, প্রবন্ধ 
মাছে, অল্লায়তনের রচনা আছে ;--এই সকলের ভিতরে ধর্ম আছে, ইতিহাস 


আছে,--সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, রাঞ্নীতি স্বন্ধেও বহু আলোচন। 
রহিয়াছে প্রাচীন 'স্বাহিত্যৎ লোকপাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য এবং 


বাঙল সাহিত্যে সাম্য-চি্তা ৪১৯ 


“অত্যাধুনিক” সাহিত্য সন্বন্ধেও আলোঁচন। রহিয়াছে,_জীবন-স্থৃতি আছে, ছিন্ন 
এবং অচ্ছিন্ন পত্র আছে, পঞ্চভৃতও রহিয়াছে-_আর রহিয়াছে একটি ভাবস্থ 
বিশেষ মানসিক অবস্থানকে অবলম্বন করিয়। আত্মনিষ্ঠ রচন1।”২৪ এই বিষয়- 
বৈচিত্র্যের ভিড় ঠেলিয়া রচনাকার রবীন্দ্রনাথের মানস-পরিচয় লাভ কর! ছুব্হ 
ব্যাপার। আর এরূপ বিরাট আয়োজন আমাদের পক্ষে অনাবশ্যকও। 
আমাদের আলোচনার চারিদিকে উনবিংশ শতাব্দীর গণ্ভীরেখা। এই গশ্ীর 
মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনা-সাহিত্যোর অতি অল্প অংশেরই স্পর্শ লাভ করি । কিন্তু 
যেটুকুর স্পর্শ পাই তাহাই বা কম কিসে! রবীন্দ্রনাথের “ছিন্নপত্রাবলী*র 
অবস্থান তে। উনবিংশ শতাব্দীর কালসীমার মধ্যেই ।২৫ এই পত্রগুলিকে 
নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রমানসের রস-নিয্যন্দী বলা চলে। এইগুলিতে যেমন একদিকে 
রবীন্দ্র-কবিসত্বার রোমাটটিক ধ্যানধারণাঁর বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, 
অপরদিকে তেমনই মানবসংসারের প্রতি কবির যে একটা সুগভীর ওৎস্থুক্য 
ছিল তাহাও অপরিস্ফুট থাকে নাই। প্রাত্যহিক ক্বরীবনধারণের গ্লানি ও 
আনন্দবোধ লইয়। যে-মান্ষ সংসারের বিচিত্র পথ পরিক্রমণ করিয়। চলিয়াছে, 
রবীন্দ্রনাথ উৎসুক নয়নে তাহাকে বার বার চাহিয়া দেখিয়াছেন। মাভষের 
প্রতি মান্থষ-রবীন্দ্রনাথের এই-যে কৌতুভল-দৃষ্টি, ইহাই “ভারহীন সহজের বস, 
হুইয। তাহার বিভিন্ন পত্রে উচ্ছল হইযা উঠিয়াছে। ছিন্রপত্রগুলির এই মানবরম 
বা 1.02091) 166165€ লক্ষ্য করিলে দেঁখ। যাইবে যে, ইহার মধ্যে ত্বত:ই একটা 
উদার মানবতাবোধ ও সাম্যচেতনার ষৃছু গুন ধ্বনিত হইতেছে । বক্ষ্যমান 
আলোচনায় আমবা প্রধানতঃ সেই গুঞ্জনধ্বনিরই অন্ুরণ করিতে চেষ্টা করিব। 

ছিন্নপত্রেব যুগে একদিন দেখি, জমিদার রবীন্দ্রনাথ তাহার দরিদ্র গ্রাজা ও 
কর্মচারীদের সহিত মানুষ হিসাবে নিজেকে অভিন্ন মনে কবিতেছেন। 
সাম্যচেতনায় উদ্ধ,দ্ধ হইয়া এক পত্রে তিনি লিখিতেছেন : প্রজার] যখন সসম্বম 
কাতরভাবে দরবার কবে, এবং আমলার! বিনীত করযোডে দাঁড়িয়ে থাকে, 
তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমনি আমি কী মস্ত লোক যে আমি একটু 
ইঙ্গিত করলেই এদের জীবনরক্ষ1! এবং আমি একটু বিমুখ হলেই এদের সর্বনাশ 
“হয়ে যেতে পারে। আমি যে এই চৌকিটার উপর বসে বসে ভান করছি যেন 
এই-সমস্ত মানুষের থেকে আমি একট৷ ম্বতন্ত স্থপ্টি, আমি এদের হর্তাকতাবিধাতা, 
এর চেয়ে অদ্ভুত আর কী হতে পারে! অস্তরের মধ্যে আমিও যে এদের 
' মতে দরিব্র স্ুথছুঃখকাতর মান্য, পৃথিবীতে আমারও কত ছোটো ছোটো 


৪২০ উনবিংশ শতাব্দীর 


বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্যাস্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার 
উপরে জীবনের নির্ভর! এই-সমস্ত ছেলে-পিলে-গোরুলাঙল-ঘরকন্ন1-ওয়ালা 
সরল-হৃদয় চাষাতৃষোরা আমাকে কী ভূলই জানে! আমাকে এদের সমজাঁতি 
মানুষ বলেই জানে না।+ [পত্রসংখ্যা £ ১৫ ]। 

আবার অপর একখানি পত্রে তাহার দরিজ্র চাষী প্রজাদের ছুরবস্থায় ব্যখিত 
হইয়া তিনি সোশ্তালিজম্‌ বা সামাঁজতন্ত্রকে স্বাগত জাঁনাইতেছেন। তাহার অকপট 
অভিমত £ “সোসিয়ালিস্ট রা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধন বিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব 
কি অসম্ভব ঠিক জানি নে_যদ্দি একেবারেই অসম্ভব হয় তা হলে বিধির বিধান 
বড়ে। নিষ্ঠুর, মানুষ ভারী হতভাগ্য ! কেননা, পৃথিবীতে যদ্দি ছঃখ থাকে তো 
থাক্‌, কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিন্্র একটু সম্ভাবন1 রেখে দেওয়া! উচিত 
যাতে সেই ছুঃখমোচনের জন্যে মাঁচষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, 
একটা আঁশা পোষণ করতে পারে । যারা বলে, কোনে! কালে পৃথিবীর সকল 
মান্থষকে জীবন-ধারণের কতকগুলি মূল আবশ্যকীয় জিনিসও বণ্টন করে দেওয়া 
নিতান্ত অসম্ভব অমুলক কল্পনা মাত্র, কখনোই সকল মানুষ খেতে পরতে পাবে 
না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই, এর কোনো পথ 
নেই_-তারা ভারী কঠিন কথা বলে। [পত্রসংখ্যা : ১৫ ]। মানব্দরদী 
রবীন্দ্রনাথের অন্নভূতিলোকের যে স্বল্প আভাসটুকু আমরা এখানে লাভ করি, 
তাহাতেই তাহার সাম্যবাদী মননশীলতার পরিচয় স্পষ্ট হইয়] উঠিয়াছে। 

কিন্ত কেবল মান্ষে মানুষে সাম্যবোধ নহে, সামান্য পশুপাখির সহিতও 
যে মান্ষের বিশেষ কেনো প্রভেদ নাই এই পরম সত্যটিও রবীন্দ্রচিত্তে সাড়া 
জাগাইয়াছ। রবীন্দ্রনাথের একটি স্পষ্ট স্বীকারোক্তি ইহার সাক্ষ্য £ “আমি 
দেখেছি আমি যখন মফস্বলে থাকি তখন পশুপক্ষী জীবজন্ত আমার ভারী 
নিকটবত্তা হয়ে আসে--আপনাকে তাদের চেয়ে খুব বেশি স্বতন্ত্র কিন্বা উচ্দুরের 
মনে হয় না। একটি বৃহৎ সর্বগ্রাসী রহস্তময়ী প্রকৃতির কাছে আমার সঙ্গে অন্য 
জীবের গ্রভ্দে অকিঞ্চিৎকর সামান্য বলে উপলব্ধি হয়|” [ পত্রসংখ্যাঃ ১৪১ ]। 

নিখিল জীবের প্রতি এই সমদর্শনই আবার রবীন্দ্রনাথের মানসলোকে 
ধর্মের প্রকৃত স্বর্ূপটি উদ্ঘাটিত করিয়! দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন £ 
“আমার বোধ হয় সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম সর্ব জীবে দয় । প্রেম হচ্ছে সমস্ত 
ধর্মের মূল ভিত্তি । জগতে আমা হতে যেন ছুঃখের স্বজন না হয়ে স্থখের বিস্তার 
হতে থাকে । আমি যেন সকল প্রাণীর স্থখ ছুঃখ বেদন। বুঝে নিজের স্বার্থের 


বাঙল সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ৪২১ 


জন্যে কাউকে আঘাত ন৷ করি-_এই যথার্থ ধর্ম, এই ষথার্থ ঈশ্বরচরিত্রের আদর্শে 
আপনাকে গঠিত করা।* [পত্রসংখ্যা £ ১১৭ ]1 

কিন্তু একটি কগ]। সর্বজীবের প্রতি এই-ষে প্রেমোপলক্ি-_যাহ] “সর্ব 
জীবে দয়া; প্রকাশ করিবার আকুল আকাজ্ষা জাগাইয়! তোলে, রবীন্দ্রনাথের 
বিশ্বপ্রসারী প্রেম ইহাতেই নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। সে-প্রেম সর্বমানব . 
ছাড়াইয়া সর্বজীবে, সর্ব জীব ছাড়াইয়! পৃথিবীর সাঁবিক সততায় প্রসারিত। 
অনুভূতির এক চরম মূহূর্তে জল-্থল-পর্বত-সমস্থিত বিশাল এই ধরণীর সহিত 
কবি “একটা! নাড়ীর টান” উপলব্ধি করিয়াছেন। কবির ভাবলোকে তাহার 
ব্ক্তিসত্ত। একাত্ম হইয়া গিয়াছে বিশ্বপত্তার সহিত । কবির একখানি পত্রে 
এই একাত্মতার স্বীকৃতি কাব্যস্থ্ষম]! লাভ করিয়াছে £ *****এক সময়ে 
যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ 
ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্বকিরণে আমার হ্ৃদূরবিস্তূত শ্রামল 
অঙ্গের প্রত্যেক রোমকৃপ থেকে যৌবনের স্থগন্ধি উত্তাপ উখিত হতে থাকত, 
আমি কত দূর দরান্তর কত দেশ দেশাস্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে 
উজ্জল আকাশের নিচে নিস্তব্নভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম» তখন শরৎ্-স্র্যালোকে 
আমার বুহৎ জর্বাঙ্ছে যে-একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত 
অর্ধচচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎ ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, ভাই যেন 
খানিকট। মনে পড়ে-_আমার এই-ষে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত 
অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা! আদিম পৃথিবীর ভাব । যেন আমার এই 
চেতনার প্রবাহ পৃিবীর প্রত্যেক ঘামে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় 
শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্তক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং 
নারকেল গাছের প্রত্যেক পাত। জীবনের আবেগে থর্‌ থর্‌ করে কাপছে । এই 
পৃথিবীর উপর আমার যে-একটি আস্তরিক আত্মীয়-বৎসলতার ভাব আছে ইচ্ছে 
করে সেটা ভালে! করে প্রকাশ করতে, কিন্তু ওটা বোধ হয় অনেকেই ঠিকটি 
বুঝতে পারবে না-_কী-একট। কিস্তৃত রকমের মনে করবে ।” [ পত্রসংখ্যাঃ ৭০ ]| 

রূপ-রস-গন্ধময়ী পৃথিবীর সহিত কবির এই-ষে নিবিড় আত্মীয়তা, ইহা৷ 
তাহাকে এমন এক প্রেমদৃষ্টি দান করে-_যাহার বলে স্থাবর-জঙম ক্ষুব্র-বৃহৎ 
সমস্ত কিছুকেই কৰি সমভাবে আপন বুকে টানিয়া লইতে পারেন। পৃথিবীর 
সহিত কবির এই স্থগভীর একাত্মতাবোধ হইতেই জাগ্রত হয় একধরনের অধ্যাত্ম 
'সাম্যবোধ। ্‌ 
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কিন্ত ভাবলোকের উর্ধ্বভূমিতে বিচরণ করিলেও সমকালীন সমস্যাগুলির 
প্রতি রবীন্দ্রনাথ উদাসীন হইয়া থাকেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই 
ভারতাগত ইংরাজদের নির্মম আচরণে শিক্ষিত বাঙালীর মনে ইংরাজ-বিছেষ 
ধৃমায়িত হইয়! উঠিতেছিল ; এই শতাব্দীর ছিতীয়ার্ধে তাহাই ক্রমে ক্রমে প্রবল 
আকার ধারণ করিল। শতাব্দীর সূর্যাস্ত হইবার পূর্বেই ইংরাজের প্রভূত্বগর্বের 
বিরুদ্ধে বাঙালীর বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িল। রবীন্রচিত্তে সমকালীন এই 
বিক্ষোভের তরঙ্গ-স্পন্দন লক্ষ্য কর! যায়। ছিন্নপত্রাবলীর ৭৭-সংখ্যক পত্রে 
রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন ; “একে তো ভারতবর্ষ ইংরেজগুলোকে আমি চুচক্ষে 
দেখতে পারি নে। তারা ম্বভাবতই আমাদের বড়ো অবজ্ঞার ভাবে দেখে, 
আমাদের উপর তাদের কানাকড়ির সিম্প্যাথি নেই, তাঁর উপরে আবার তাঁদের 
কাছে নিজেকে ৫2:11. কর আমার পক্ষে বড়োই কষ্টকর |, 

দেশবাসীকে তিনি ইংরাজের অন্ধ অনুকরণ করিতে বা ইংরাজের প্রসাদ- 
গ্রহণে উৎন্থক হইতে দেখিলে বিষগ্ হইতেন। আবার দেশের লোকদের মধ্যে 
যাহারা ইংরাজ-ভারতীয়ের বৈষম্য দূর করিবার উদ্দেশ্তে ব্যর্থ আক্রোশে 
উতরাজের বিরুদ্ধে হইচই বাধাইয়| তুলিতে চাহিয়াছে, তাহারদেরও কার্য তিনি 
সমর্থন করেন নাই ; তাহারা যাহাতে আত্মশক্তির অনুশীলন করিয়] বড় হইতে 
পারে এবং ঝড় হইয়া ইংরাজদের সহিত সমমর্যাদায় মেলামেশ। করিতে 
পারে"সেই উদ্দেশ্টে তিনি বহুবার বহুভাবে তাহাদ্দিগকে আহ্বান জানাইয়াছেন। 
তাহার স্থচিস্তিত অভিমত “পৃথিবীর মধো যখন আমাদের একটা কোনে 
গ্রতিষ্ঠাতূমি হবে, পৃথিবীর কাঁজে যখন আমাদের একটা কোনো হাত থাকবে, 
তখন আমরা ওদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা কইতে পারব । ততদিন লুকিয়ে 
থেকে চুপ মেরে আপনার কাজ করে যাওয়াই ভাল।” [ পত্রসংখ্যা £ ৭৭ ]। 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না করিলেও বুঝিতে পারা ষায় ষে, শ্বদেশীয়দের এই 
উন্নতিকামনার মূলে রহিয়াছে ইংরাজ ও ভারতীয়ের বৈষম্য হইতে জাত একটা 
তীব্র বেদনাল্গভূতি। 

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য গ্রভাবের ফলে এদেশে সকলগ্রকার ভেঘদের 
প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িবারি উপক্রম হয়। ধর্মভেদ, জাঁতিভেদ, নবুলারীভেদ-_ 
সমস্ত রকম ভেদ অগ্রাহা করিয়1 বাঙালী-সমাজে একটা মানবমুখী সাম্যব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা দেখ! দেয়। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে সাগ্রহ অভিনন্দন 
জানাইক্লাছেন। তাহার "্ঘদেশ ও সমাজ? গ্রন্থের “চিঠিপত্র+ পর্যায়ে দেখি, 
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নব্যশিক্ষিত নবীনকিশোর তাহার বৃদ্ধ দাণামহাঁশয়কে লিখিতেছে £ “আমাদের 
মধ্যে এক বৃহৎ ভাবের বন্যা আসিয়। প্রবেশ করিয়াছে, আমাদের রুদ্ধ দ্বারে 
আসিয়৷ আঘাত করিতেছে, আমাদিগকে সর্বসাধারণের সহিত একাকার করিয়া 
দিবার চেষ্টা করিত্বেছে। অনেকে বিলাপ করিতেছে “মস্ত একাক্কার হইয়া 
গেল”, কিন্তু আমার মনে আজ এই বলিয়া আনন্দ হইতেছে যে, আজ সমস্ত 
“একাক্কার' হইবারই উপক্রম হইয়াছে বটে । আমরা যখন বাঙালি হইব তখন 
একবার 'একাক্কার” হইবে, আর বাঙালি যখন মানুষ হইবে তখন আরও 
“একাকার, হইবে”। এই-যে 'একান্কার” হওয়া--মনুত্ত্বের বেদীমূলে সকল 
মান্ধষকে সমান আসন দান করা, ইহারই বাণী রবীন্দ্রসাহিত্যে বার বার 
ধ্বনিত হইয়াছে । 


বলেক্দ্রনাথ ঠাকুর £ 


বাঙলাসাহিত্যের আকাশে বলেন্দ্রনাথ একটি অগ্রান জ্যোতিষ্ক। বাঙলাসাহিত্যে 
তিনি প্রধানতঃ প্রাবন্ধিকের ভুমিকা লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং মাত্র 
উনত্রিশ বৎসর জীবিতকালের মধ্যেই [ ১৮৭০-৯৯ ] প্রবন্ধ-রচনায় একটা দুর্লভ 
বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখিয়। গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্ুত্র ও ঘনিষ্ঠ সহচররূপে 
বলেন্দ্নাথ রবীন্দ্র-প্রতিভার ছত্রচ্ছায়ায় বধিত হইয়া উঠেন। এজন্য তাহার 
রচিত প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্র-চেতনার অনেকখানি অন্থরণন লক্ষ্য কর যায়। 
কিন্তু ইহা সন্বেও একথা! অনন্বীকার্য যে, “মৌলিক চিন্তা ও ভাবগভীরতার* 
বিচারে বলেন্দ্রনাথের রচনায় তাহার নিজম্বত। অপরিস্ফুট থাকে নাই। তাহার 
বহু রচনায় তাহার সৌন্দর্মৃদ্ধ রোমার্টিক কবিমনের পরিচয় পাওয়া! গেলেও 
কোনে! কোনে প্রবন্ধে তিনি জীবনের বাস্তব সমস্তাগুলির প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়। 
নিজস্ব ভাব ও ভাবিনার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের 
আলোচনায় এবং উড়িস্যার ভগ্ন দেবমন্দিরের সৌন্দর্য-নিরূপণে তাহার যে উন্নত 
মননশীলতার পরিচয় পাই, তাহারই নিঃসন্দিগ্ধ স্পর্শ লাভ করি তাহার 
জীবনভিত্তিক বিভিন্ন গ্রবন্ধেও। এই সকল প্রবন্ধের ভিতর দিয়া আমরা তরুণ 
বলেন্দ্রনাথের মধ্যে একটি উদারদৃষ্টিসম্পন্ন প্রৌঢ় ব্যক্তিসভার অস্তিত্ব অন্থুভব করি। 

সমকালীন বাওলাদেশে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অধিকা সাম্য স্থাপনের উদ্দেশ্তে 
যে আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল, বলেন্দ্রনাথ তাহাকে তাহার নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্গী 
দিয়! বিচার করিয়াছেন। তাহার 'ন্ত্রী ও পুরুষ" প্রবন্ধটি স্ত্ী-পুরুষের অধিকার 


৪২৪ উনবিংশ শতাব্দীর 


ও ক্ষমতা সম্বন্ধে তাহার চিস্তিত মতামত প্রকাঁশ করিতেছে । তাহার মতে, 
“**দন্ত্রী এবং পুরুষের কতকগুলি অধিকার, কতকগুলি ক্ষমতা যেমন সাধারণ, 
সেইরূপ কতকগুলি আবার স্বতস্ত্র। পুরুষ অথবা! স্ত্রী, কেহই একেবারে সকল 
বিষয়ে বঞ্চিত নহে। পুরুষ জাতির অনেক গুণ আছে, যাহ স্ত্রীজাতির মধ্যে 
সহজে মিলে না) স্ত্রীজাতিরও এমন গুণ আছে, যাহ। পুরুষজাতির মধ্যে ছুর্লভ |, 
হৃদ্রয়বৃত্তিতে তিনি স্ত্বীজাতিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, আর শারীরিক বল ও মানসিক, 
শক্তিতে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টিতে স্ত্র-পুরুষের . 
প্রকৃতিগত ভেদটি বিশেষভাবে ধর! পড়িয়াছে। এই প্রকৃতিগত ভেঘ্দের ফলে 
স্্ী-পুরুষের অধিকারক্ষেত্রেরও একটা মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 
“**বাহিরের সহিত সংগ্রাম-প্রতিদ্ন্িতায় পুরুষই পারদরশর্শ। নারীজাতির 
কার্ধ্যক্ষেত্র গৃহ । অতএব সংসারযাত্রা-নির্বাহের পক্ষে উভয়েরই সমান প্রয়ো- 
জনীয়তা রহিয়াছে-_কেহ কাহারও অপেক্ষা ছোট নহে। বলেন্দ্রনাথের মতে, 
স্ত্রী এবং পুরুষ পরম্পরকে সম্মান করে-_-একের অভাব অন্যে পূর্ণ করে বলিয়া।, 
স্্রী-পুরুষের ভিতর এইরূপ পারম্পরিক আদান-প্রদানের ভাব আছে বলিয়াই 
বলেন্দ্রনাথ বলিতে চাহেন ষে, স্ত্রীকে কোনমতেই পুরুষের দাসী বল! সংগত 
হইবে না- পুরুষের উপর স্ত্রীর যে নির্ভরতা, তাহা কেবল প্রেমের নির্ভরতা 
মাত্র। উনিশ শতকের বাঙলার অন্যান্য নারী-মুক্তিকামীদের ন্যায় বলেন্রনাথও 
সত্রীজাতির স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। তাহারও অভিমত £ “শিক্ষার সহিত 
স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা! দিলে অণ্তভ ফল দেখা যায় না। নব্যবঙ্গের অপরাপর 
শিক্ষিত বাঙালীর মতোই বলেন্দ্রনাথও নারী-পুরুষকে সমান মর্ধাদ। দিয়াছেন__ 
ভদ এই যে, নারী ও পুরুষকে তিনি আপন আপন স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে স্থাপন 
করিয়া সমাজে একটা সুষ্ঠু শৃঙ্খল বজায় রাখিবার কথ। বলিয়াছেন । 
কেবল নারী-পুরুষ নয়, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়কেও বলেন্দ্রনাথ সমান শ্রদ্ধার 
চোখে দেখিয়াছেন। তাহার রচনায় মুনলমান-সম্প্রদায়ের প্রতি যে-সকল 
সহদয়তাপূর্ণ মন্তব্য পাওয়] যায়, তাহাতে তাহার এইরূপ উদার মনোভাব 
পরিশ্ফ্ুট। ভারতবর্ষীয় হিন্দু মুসলমান অনেকেরই মনে বহুকাল হইতে একটা 
পাঁরম্পরিক বিদ্বেষভাব বর্তমান। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রধান 
অভিযোগ- মুসলমানগণ পরধর্মছেষী। কিন্তু বলেন্দ্রনাথ তাহার “মুসলমানদিগের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ"শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, মুসলমানদের 
ধর্মশান্্র কাহারও বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করে ন।--যে-সকল মুসলমান তাহাদের 


বাঙলা সাহিত্যে সাম্য-চিস্তা ১২৫ 


আচার-আচরণে অপর ধর্মের লোকদের প্রতি বিদ্বেষভাব দেখান, তাহার। শাস্ত্র 
বাণীকে অগ্রাহ করিয়াই তাহা করেন। বলেন্দ্রনাথ তাহার এই অভিমতের 
সমর্থনে চিরাঘ আলি নামে হায়দ্রাবাদের এক মৌলবীর শাস্ত্রব্যাখ্য। উল্লেখ 
করিয়াছেন। “কোরাণ, এবং অন্যান্স নান। গ্রন্থ হইতে বিবিধ বচন উদ্ধৃত 
করিয়া চিরাৰ আলি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, “...গৌড়ামি এবং বিদ্বেষ বিশ্তুদ্ধ 
ধর্মের অঙ্গ নহে, নির্বোধ দাম্ভিকদ্িগের প্রভৃত্বে শাস্ত্র লজ্বিত হুইয়। এই সকল 
ক্রমে ক্রমে ধন্মকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।* মৌলবী সাহেবের উক্তিতে জান! যায় ঃ 
কোরাণে নাকি পরধন্মবিদ্বেষ বিশেষরূপে নিষিদ্ধ, এবং কাফেররক্তে ত্নান 
কোথাও পুণ্য বলিয়৷ উল্লিখিত হয় নাই।* শুধু ইহাই নহে, মহম্মদের নিজের 
জীবনেই পরধর্মসহিষুণতার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। 

কোরাণ ও পয়গণ্থর প্রত্যেক মু্লমানেরই নিকট পরম শ্রদ্ধাভাজন। 
বলেন্দ্রনাথ কোরাণের বিধান উল্লেখ করিয়া এবং পয়গম্বরের উপদেশ ও 
আচরণের কথা বলিয়া একদিকে যেমন হিন্দুবিদ্বেষী মুসলমানদের ভূল ভাঁভিতে 
চাহিয়াছেন, অপরদিকে তেমনই হিন্দুদের মন হইতে অযথ। মুসলমান-বিদ্বেষ 
দূর করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। পারস্পরিক সহনশীলতার ভিত্তিতে হিন্দু ও 
মুদলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপিত হউক--ইহাই বলেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্ঠ 

ধর্ম ও সম্প্রদায়ের উরে উতিয়। মানুষের প্রতি প্রেম-গ্রীতির বিস্তার একটি 
বড় আদর্শ সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের জীবনাদর্শ ইহা হইতেও মহত্বর | 
পশ্-পক্ষী, এমন কি, জড়-প্রকৃতির সহিতও ভারতবর্ষ আপনার হৃদয়ের সংযোগ 
অন্ুভব করে এবং ভাহাদের প্রতি হৃদয়ের কর্তব্য পালন করিতে চেষ্টা করিয়। 
থাকে ।, পশ্ুপ্রীতি” প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের এই উক্তিটি কেবল থে ভারতীয় 
জীবনদর্শনের একটি মর্মসত্য প্রকাশ করিতেছে তাহা নহে, এই উক্তির 
আলোকে আমরা বলেন্দ্রনাথের ভারতীয় মনের সর্বব্যাপী গভীর ল্লেহ এবং 
সহান্ভূতিরও কতকটা আভাস পাইয়া থাকি। ভারতবর্ষের চির্তন প্রেম ও 
প্রীতির এতিহকে আস্বাদন করিবার মতে! একটি বিশেষ সংবেদনশীল হৃদয় ছিল 
বলেন্্রনাথের। সেই হৃদয় লইয়াই তিনি প্রাচীন ভারতের কাব্য, কাহিনী ও 
ধর্মনীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। ইহারই ফলে তিনি “কাদশ্বরী'র শিকার- 
বর্ণনায় শুনিতে পাইয়াছেন “*.*বাণভট্রের অন্তর হইতে বাণবিদ্ধ হরিণের সায়, 
পাঁশবদ্ধ পক্ষিশাবকের ন্যায় একটি করুণ আর্তনাদ ***1 ইহারই ফলে আবার 
'রঘুবংশ'-এর নবম সর্গে রাজা দশরথের মৃগয়া-সমারোহে লক্ষ্য করিয়াছেন, কেমন 


৪২৬ উনবিংশ শতাব্দীর 


করিয়া £"*সবগয়ামত্ততার মধ্যেও মানবহৃদয়ের ত্স্তস্ুল হইতে সকরুণ স্সেহ ক্ষরিত 
হইতে থাকে ।* পণ্তজগতের প্রতি এইরূপ ন্সেহশীলত। কালিদাসের রচনার একটি 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । বলেন্দ্রনাথ যেন সমগ্র হদয় দিয়া কবিকুলরাজের সেই 
ন্েহশীলতার স্পর্শ লাভ করিয়াছেন। এইজন্যই দেখিতে পাই, শকুস্তলার 
বিদায়দৃশ্টে পশুজগতের প্রতি কালিদাস যে সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, বলেন্দ্রনথের 
চিত্তে তাহা বিশেষভাবে দোল] দিয়াছে । ইহ! ছড়া ভবভূতির 'উত্তরচরিত+-এর 
তৃতীয় অঙ্কে সীতার পালিত করিশিশু ও ময়ুর-বর্ণনায় পশুদের প্রতি যে 
অনুরাগ অভিব্যক্ত, তাহাও বলেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াইয়] যায় নাই। মোট কথা, 
জীবজগতের প্রতি প্রাচীন ভারতীয় কবিদের 'উদ্দার সহানুভূতি আবিষ্কার কর! 
বলেন্দ্রনাথের সংস্কৃত কাব্যপাঠের অন্যতম ফল। 

ভারতবর্ষের আদ্দিকবির রচিত প্রথম শ্লোকটির প্রেরণামূলে যে বিষাদময় 
কাহিনীটি আছে, তাহাতেও এদেশের চিরস্তন প্রকৃতিগত জীবপ্রীতি অভিব্যক্ত। 
নিষ্ঠুর ব্যাধের শরে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটি নিহত হইলে মহধি বাল্ীকি ব্]াধকে 
অভিশপ্ত করেন।২৬ বলেন্দ্রনাথ মহধষির সেই অভিশাপবাণীর তাৎপর্য-বিশ্লেষণ- 
প্রসঙ্গে বলিতেছেন : “**"ইহার মধ্যে বড় একটি গভীর কথা আছে ।- হূর্ববলের 
প্রতি ন্লেহ, অসহায়ের প্রতি সহানুভূতি পৃথিবীতে বড় কম ; কিন্ত যেখানে ইহা 
দেখা যায়, সেখানে মর্ভয স্বর্গ হইয়া উঠে, সেখান হইতে কুৎসিত অত্যাচার 
চিরদিনের মত নির্বাসিত হয় এবং সেখানে বৃহৎ মনুষ্যত্ব সমস্ত বিশ্বকে আপন 
বক্ষনীড়ে টানিয়া আনিয়া নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে।” 

বিশ্বালিঙ্গী বৃহৎ মনুষ্যত্বের প্রতি বলেন্দ্রনাথের এই-যে অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ, 
ইহারই দর্পণে তাহার সর্বজীবে প্রসারিত হৃদয়ের একটি ছবি বেশ স্পষ্টই লক্ষ্য কর! 
যায়, এবং ইহাই ঘে গ্রকৃত সাম্যবোধের উৎসভূমি তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে । 


নাভি 


নাটক বাম্তব জীবনের প্রতিবূপ। বাঁঙল। নাট্যসাহিত্যও ইহার ব্যতিক্রম নহে। 
বাঙালীর সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি 
বহন করিয়াই বাঙলা! নাটকের অগ্রগতি । বাঙলাসাহিত্যের অন্যান্য শাখার 
হ্যায় নাটক তেমন উৎকর্ষ লাভ করে নাই সত্য, কিন্ত ইহাতেও যে বাঙালীর 
জীবনযাজ। ও মনোধর্মের স্পষ্ট ছাঁপ লক্ষিত হয় তাহ। অন্বীকার কর! চলে না| 


বাঙল। লাহিত্যে সাম্য-চিন্ত। ৪২৭ 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রধানতঃ সংস্কৃত নাটকের এবং কখনও 
কখনও শেকৃসপীয়ারের ইংরাঁজী নাটকের অস্থবাদে বাঙল। নাটক রচিত হইলেও 
ক্রমে ক্রমে ইহা মৌলিক সৃষ্টির পথ ধরিল। আর খন হইতেই বাঁঙালী 
সমাজের সমসাময়িক ভাববিপ্লবের তরঙ্গোচ্ছাস বাঙলা নাটকের প্রাণভূমিকে 
পরিপ্লাবিত করিতে লাগিল। বাঙালীর এই ভাববিপ্লবের মূল লক্ষ্য ছিল মধা- 
যুগের প্রাচীর-বেষ্টিত সংকীর্ণ সমাঁজগৃহটির সংস্কার সাধন করিয়। উহাকে সাম্য 
ও মানবতার উদার প্রান্তরে প্রতিঠিত করা। আবার এই সময়ে ইংরাঁজ 
শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে বাঙালীর জাতীয় জীবনে যে জটিলতার 
স্থট্টি হইয়াছিল, তাহার গ্রন্থিমোচনের জন্যও বাঙালীর হস্ত বিশেষভাবে উদ্যত 
হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙালীর এই মুক্তিকামনাকে ধাহারা কেবল ইংরাজী 
শিক্ষার ফল বলিয়! ধরিয়া লন, তাহার] বাঙলার জাতীয় জীবনের অন্তর্দেশে যে 
একটি চিরস্তন বন্ধন-অসহিষুণতার ভাব রহিয়াছে তাহার খোজ রাখেন না। 
বাঙল। নাটকের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার স্ছচনাপর্বে 
বাঙালীর এই নিজস্ব মুক্তিস্পরহাই বাঙলার সমাজভীবনকে বন্ধনমুক্ত করিতে 
প্রয়াসী হইয়াছিল। 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন বাঙলীর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে 
বিপরীতমুখী শোত বহিতে আরম্ভ করিয়াছে-_-বখন চিরলাগ্থিতা নারীজাতিকে 
পুরুষের পাশে সমমর্ধাদায় বরণ করিয়া লইবার প্রচেষ্টা চলিতেছে__সামাঁজিক 
সর্বপ্রকার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে আঘাত হানিবার আয়োজন ক্রমেই প্রবল 
হইয়া উঠিতেছে-_-ইংরাজের স্বার্থপর বণিগবৃত্তির নাগপাশ ছিন্ন করিবার 
অভিলাষ যখন এট] ওটা করিয়া অবশেষে নীল-বিদ্রোহের রক্তরাঙা পথ 
ধরিয়াছে, বাঙালী নাট্যকারগণ তখন প্রথমে ঘরের ফুলে এবং পরে সেই 
ঘরের ফুলের সহিত বিদেশী ফুল মিশাইয়৷ বাণী-বন্দনার পশর সাজাইয়। 
চলিয়াছেন। ইহার ফলে' একদ্দিকে যেমন বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহু- 
বিবাহ ও সপত্বী-সমন্যা লইয়া! বিভিন্ন নাটক আত্মপ্রকাশ করিল, অপরদিকে 
তেমনই নীলকর সাহেবদের দ্বণ্য অত্যাচারকাহিনী নাট্যবদ্ধ হইয়! জনচিত্তে 
প্রবল বিক্ষোভ স্ষ্টি করিল। সর্বত্রই লক্ষা হইল নর-নারী, শাসক-শাসিত 
এবং প্রবল ও ছুর্বলের ভেদ ঘুচাইয়। মানুষকে তাহার স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষিত 
কর]। বাঙল! নাটকের স্থচনাপর্ব হইতেই এই সাম্য-স্থাপনের সুর শ্রত হয়। 

বাঙালীর প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবন আশ্রয় করিয়৷ প্রথম নাটক রচিত হয় 


৪২৮ উনবিংশ শতাব্দীর 


১৮৫৪ শ্রষ্টাব্দে। রচয়িতা- রামনারায়ণ [শর্মা] তর্করত্ব, নাটকখানি__ 
“কুলীন-কুল-সর্বন্ব' । এই নাটকের “বিজ্ঞাপন” অংশে আছে: “ইহা কেবল 
রহস্তজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তআগ্যোপাস্ত সমস্ত পাঠ করিয়া! তাৎপর্যা 
গ্রহণ করিলে, কৃত্রিম কৌলীন্তপ্রথায় বঙদেশের যে দুরবস্থ! ঘটিয়াছে, তাহা 
সম্যকূ অবগত হওয়া যাইতে পারে ।” বন্ততঃ বল্লাল সেন-প্রবত্তিত বিভেদ্যূলক 
কৌলীন্থপ্রথায় বাঙলার হিন্দুসমাজ একসময় বিশেষভাবেই ভ্ররবস্থাগ্রন্ত হইয়া 
পড়িয়াছিল। এই প্রথায় একই বর্ণের মধ্যেও কৃত্রিম ভেদরেখ টানিয়! দেওয়া 
হইত এবং তাহার অনিবার্ষ কুফল ভোগ করিতে হইত নিরপরাধ কুলীন- 
কন্যাদ্দের। কোৌলীন্তাভিমানী পিতা কুলীন বরে কন্া সম্প্রদান করিয়া 
কুলক্রিয় রক্ষা করার আনন্দে পাত্রাপাক্রও বিচার করিতেন না। পুরুষের ন্যায় 
নারীরও যে হৃদয় বলিয়া! একটি বস্ত আছে, তাহ সম্পূর্ণভাবেই অস্বীরৃত হইত। 
“কুলীন-কুল-সর্বন্ব, নাটকে নাট্যকার কুলীন-রমণীদের এইবূপ লাঞ্ছিত জীবনের 
রূপরেখা অঙ্কিত করিয়া কৌলীন্কাপ্রথার বিষময় পরিণামের দিকে অঙ্গুলি- 
সংকেত করিয়াছেন। নাটকটিতে বন্দ্যঘটার় কেশব চক্রবর্তীর বংশধর কুলীন 
ব্রাহ্মণ কুলপাঁলক বন্দোপাধ্যায়ের চারিটি কন্যার বিবাহব্যাপার বণিত হইয়াছে । 
কুলপালকের কথায় জানিতে পার' যায় তাহার জ্যোষ্ঠা কন্ত শ্রাহ্ৃবীর “৩২৩৩ 
বৎসর উত্তীর্ণ হয় নাই”, মধ্যমা কন্তা শাস্তবীর বয়প ২৬ কি ২৭ তৃতীয়া কন্তা 
কামিনী ১৪।১৫ বৎসরের, আর কনিষ্ঠী কন্ঠ] কিশোরী মাত্র ৮ বৎসরের শিশু । 
ইহার্দিগকে কুলীন বরে সম্প্রধান করিবার দুশ্চিন্তা লইয়। কুলপাঁলক দিন 
কাটাইতেছেন। অবশেষে ঘটকচভামণি অনুতাচার্ষের কপার একটি বার্থ 
কুলীন পাত্র পাওয়া গেল__বিষুঠাকুরের বংশোৎপন্ন, পরম পবিভ্র পাত্র, ফুলের 
মুখটা । কিন্তু বয়সের হিসাবে পাত্রের পাত্রত্ব অপেক্ষা পিতৃত্বই মানায় ভালো। 
ঘটকের নিজের কথায়ই জাঁনা যায়: বরের কিঞ্চিৎ বয়োধিক্য, আর এমন 
অধিক বরসই ব। কি? সেই ষগীর বৎস এই ষঠীবৎসরে পদার্পণ করিয়াছে ।: 
কৌলীন্য-রক্ষ(র তাগিদে কুলপালক তাহার চারিটি কন্যাকেই এই পিতৃপ্রতিম 
পাত্রের হন্ডে অমর্পণ করিলেন। কৌলীন্তের যুপকাষ্ঠে চারিটি নারী-হৃদয়কে 
বলি দেওয়া! হঈল। 

এই বিবাহ উপলক্ষে বামনারায়ণ কয়েকজন কুলীন-কামিনীকে একত্র 
পমবেত করাইয়াঁছেন এবং তাহাদের কথোপকথনের ভিতর দরিয়া কৌলীন্ত- 
পীড়িত নারীজীবনের একটি নিখুঁত চিত্র তুলিয়া! ধরিয়াছেন। 


বাঙল! সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা, ৪২৯ 


কুলপালকের কন্যাদের বর লক্ষ্য করিয়। চপল নামে এক রমণী “বিষাদে” 
বলিতেছে £ | 
“আহা মরি আই আই সখি একি শুস্তে পাই, 
বর নাকি বায়াতু,রে বুড়ে।। 
কপাল নিতান্ত পোড়া, কোথা থেকে এলো মড়া, 
ঘটাইল ঘটক আটকুড়ে। ॥! 


কিন্ত ইহার বিপরীত চিত্রও সমাজে দুর্লভ ছিল ন1। কৌলীন্তরক্ষার দায়ে 
কখনও কখনও নিতাস্ত অপগণ্ড শিশু-বরের হস্তেও বধাঁয়সী কুমারী কন্যাকে 
সমর্পণ করা হইত। কুলীন-কামিনী স্থলোচনার অদৃষ্টে এইরূপ বিড়ম্বনাই 
ঘটিয়াছিল। চপলার মুখে কুলপালক-কন্তানের বৃদ্ধ বরের কথ শুনিয়া] হুলোচন 
নিজ দুংখের কথ জানাইতেছে £ 
“কি জানিবি ওলো ধনি ! এ বর মাখার মণি, 
মোর পতি দেখে বুক ফাটে। 
বয়ম খতালে পর, নাতি ভেবে এসে জর, 
কোলশোভ? হয়ে রাত কাটে ॥' 
সেযুগে কুলীনবরে কন্যা-সম্প্রদ্ধানের এমন একটা অন্কুপেক্ষণীয় সামাজিক 
আবশ্তকতা বোধ হইত যে, ঈপ্সিত পাত্রের অভাবে অনেক কুলীন-কন্তার 
সারাজীবন বিবাঁহই হইত ন1। “কুলীন-কুল-সর্বন্থ' নাটকের ষমুন।. এমনই 
একটি ভাগ্যবিড়দ্বিত। কুলীনকন্য। | তাহার ব্যর্থ জীবনের মর্মন্তদ দীর্ঘশ্বাস তাহার 
উক্তিটিকে বড় করুণ করিয়৷ তুলিয়াছে £ 
“আমি কি বলিব বাণী, প্রচীনা সভার মানী, 
অভিমানী কথায় কথায় । 
বয়স হইল ষাট, বিবাহের নাই পাট, 
আছে কাট শেষের উপায় ॥, 
কৌলীন্তপ্রথার নিষ্ঠুরতম পরিচয় সেইখানেই, যেখানে কেবল অন্ধভাবে 
কুলমর্ধাদা রক্ষার নিমিত্ত কৌলীন্য-সমৃদ্ধ মুমূযু বুদ্ধের হস্তেও কন্যা সম্প্রদানে 
কোনো! সংকোচ দেখা যাইত না। কুলীন-রমণী যশোদ1 তাহার আত্মছুঃখ 
বর্ণনার ছলে এই হ্বয়হীন রীতির একটি মর্মবিদারী দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত 
করিয়াছে £ 


৪৩৩ উনবিংশ শতাব্দীর 


ভগিনী আমার ছয়, আমারে নে সাত হয়, 
সবার বিবাহ এক দিনে । 

কি কব বরের কথা, মনে হলে মন্ম-ব্যথা, 
এই হেতু কহিতে পারিনে ॥ 

তার বয়সের সম পাহাড় পর্ববত কম, 
আছে কি না ভূবন ভিতরে। 

উহার চরম-কালে, বন্ধুরা না ফেলে খালে, 
গজাতীরে আনিল সত্বরে ॥ 

পাইয়৷ স্থযোগ্য ঘর, বরি মোর] সেই বর, 


অতঃপর সে পায় পঞ্চত্ব। 
তখনি বৈধব্য-দশা, প্রাপ্ত হই সপ্তস্বসা, 


কিবা কব কুলের মহত্ব ॥? 

কৌলী্ঘপ্রথার কুফল দেখাইবার জন্যই রামনারায়ণের 'কুলীন-কুল-সর্বন্ব” 
নাটক রচিত হইয়াছিল। এই নাটকটি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পার1 যায় 
যে, নারীজাতির প্রতি রামনারায়ণের হৃদয়ে একটা বিশেষ সহান্থভূতি ছিল। 
এই সহান্গৃভৃতিই তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল তৎকাল-প্রচলিত 
বনুবিবাহপ্রথা উৎসা্দনের উদ্দেশ্তে 'নব-নাটক+ নামে অপর একখানি নাটক 
রচনা করিতে । এই নাটকখানির পুরা নাম--বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক 
নব-নাট্ক" € ১৮৬৬ খীঃ)| এই নাটকে গ্রামা জমিদার গবেশ বাবুর কাহিনী 
উপলক্ষ্য করিয়া! বহুবিবাহের করুণ পরিণতি চিত্রিত হইয়াছে। গবেশবাবুর 
প্রথমা স্ত্রী সাবিত্রী; তাহার ছুই পুত্র _হুবোধ ও স্থশীল। পঞ্চাশ বৎসর বয়ম 
অতিক্রম করিয়াও গবেশবাবু তাহার প্রথমা স্ত্রী বর্তমানেই চন্দ্রলেখা নামে এক 
বালিকাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলেন। তারপর আরম্ভ হইল সতীন- 
নির্যাতনের পালা। চন্দ্রলেখার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়! সাবিত্রী শেষ পর্যন্ত 
উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিল। গবেশবাবুও দুশ্চিন্তা ও অশাস্তিতে স্বাস্থ্য হারাইয়া 
অল্পদিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলেন । স্থবোধ বিদেশে ছিল ; বিদেশ হইতে 
ফিরিয়া আসিয়া মাতা-পিতার মৃত্যুসংবাঁদ পাইয়া অতিশয় কাতর হইয়া! পড়িল 
এবং সেই শোকেই তাহার মৃত্যু হইল। এইভাবে মৃত্যুর পর মৃত্যু ঘটিয়া একটি 
সংসারকে একেবারে তছনছ করিয়া ফেলিল। বহুবিবাহের পরিণতি যে কতদূর 
ভয়াবহ হইতে পারে, তাহার একটি সাক্ষ্য হইয়। রহিল এই দর্বনাশ। কাহিনীটি । 


বাঁঙল। সাহিত্যে সাম্যা-চিস্তা ৪৩১ 


এই কাহিনী বর্ণনা! করিয়! নাটকের উপসংহারে নাট্যকার হ্ছত্রধারের জবানীতে 
বহুবিবাহপ্রথা রহিত করিবার আবেদন জানাইয়াছেন £ “***সভ্য মহোদয়বর্গ ! 
আপনারা গুণগ্রাহী, এই নাটকখানি দেখলেন, অভিনয়ে গবেশবাবুর দুরবস্থা 
সকলেই ম্বচক্ষে নিরীক্ষণ করলেন, আর কি আপনারা বহুবিবাহ প্রথাক় 
অন্থমোদন কর্বেন? ও দুত্রথ আর রাখতে চাবেন? যাতে এ নান! 
দোষাঁকর ঘ্বণিত দুপ্রথ। দেশ হতে দূরীভূত হয় তদ্িষয়ে আপনার! কি কিছু যত্ব 
কর্বেন না? যদি করেন্‌, আমরা কৃতার্থ হই, গ্রন্থকর্তী কৃতার্থ হন, এবং যে সকল 
মহোদয়ের উদ্যোগে এই নাটক প্রস্তুত হয়ে অভিনীত হলে তারাঁও কৃতার্থ হন। 
রামনারায়ণের সমকালে ১৮৫৮ সালে কৌলীন্তপ্রথা ও বন্ুবিবাহ লইয়। 
অপর একখানি নাটক প্রকাশিত হয়। নাটকখানির নাম --“সপত্ী-নাটক*। 
নাট্যকার-__তারকচন্দ্র, চূড়ামণি। নাটকের প্রথম অক্কেই তিন ভগিনীর 
কথোপকথনের ভিতর দিয়া, কৌলীন্য প্রথা ও তাহার প্রবর্তক রাজ! বল্পাল সেনের 
প্রতি সেকালের ভাগ্যবিড়স্বিতা কুলীন-কন্যাঁদের তীব্র বিদ্বেষ পুগ্কীভূত হইয়া 
উঠিয়াছে। এই কখোপকথনের অংশবিশেষ নিম্নরূপ £ 
“নিতশ্বিনী। আজ সকালটা কেবল বাপের বাড়ী দ্াসীপান! কত্তে কত্তেই মারা 
গেলাম !1"*" 
দিদি (কাদস্িনী )। "জানিস তো ভাই ! সবাইকেরি তো এই এক দশা । 
পোড়া বল্পম্‌, মর্, কি বলে গা, বল্লেন, না, দূর হোক্‌, (ক্ষণেক চিন্তা 
করিয়া ) না ভাই ! নামট! ভাল মনে হচ্ছে না, এ যে পুরুষগুলো 
কিবলে, কি একটা সেন পুব্যে বাঙাল থলীধরা মরু! সে আবার 
রাজা হয়্যেছিল। এঁ বোঘ্ভীটা না মব্বে, আমাদের ন। এ বন্ত্রণা হবে, 
বলবে! কি বোন! যেন টাড় বকৃনের মতন থুরেযে ঘুর্যে মরে 
গেলাম ! মেয়্যে মানুষের প্রাণে কি এত সয় গা । 
“**পোড়া রাজারও কি কখন এমন হুকুম বের্‌ হয় গা! যে একটা 
পুরুষের পঞ্চাশটা, বাটটা, একশটা মাগ, আর কেউ কোপ্নী আর 
আপনি, লোট। আর সোটা নিয়ে ঘুর ঘুরো মরুক ! এমন পোড়। 
রাঁজার মাথায় বজ্জাঘাত পড়,ক, মবর্‌, হাসিও পায় ছুঃখও ধরে। 
কৌলীন্তপ্রথ। ও বহুবিবাহ-রীতির নিষ্ঠুর পীড়নে বাঙলার কুলকামিনীগণের 
মর্মজালা এখানে স্পষ্ট আভাসিত। 
বহুবিবাহ-রীতির অবশ্স্ভাবী ফল সপত্বী-সমস্তা ৷ 'সপত্ী-নাটক+এ এই 


৪৩২ উনবিংশ শতাব্দীর 


সমন্তার করুণতম পরিণতি প্রদ্বশিত হইয়াছে। 'নাটকের নায়ক-নায়িকা ভূধর 
ও সৌদামিনী। প্রথম অঙ্কে -উভয়ের কথোপকথনে দাম্পত্য-প্রেমের অনবদ্য 
চিত্র পরিস্ফুট। কিন্তু তৃতীয় অঙ্কে বা শেষ অঙ্কে দেখিতে পাই, ভূধর ছিতীয়বার 
দারপরিগ্রহ করায় সৌদামিনীর সপত্বী-বিধ্বস্ত জীবনে নামিয়া আসিয়াছে 
নিদারুণ হাহাকার । লৌদামিনী বিলাপ করিতেছে: “হা! আমার মত 
হতভাগ্য রমণী ত্রিজগতে নাই! স্বামী ছিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেন। 
সপত্বী-যস্ত্রণাই আমার জীবনের প্রধান উপভোগ হইল ।ঃ 

বাঙলার ঘরে ঘরে কত সৌদামিনী যে এইরূপ সপত্বী-যন্ত্রণায় অস্থির হুইর়া 
জীবন দুবিষহ মনে করিয়াছে, তাহার হিসাব কে রাখে ! 

মধুস্থদনের 'শমিষ্ঠা” (১৮৫৯) নাটকে সপত্বী-ঈর্যাতুর! দেঁবযানীর উক্তিতেও 
যেন বাঙলার কুলনারীর সপত্বী-যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। রাজা ষ্যাতি প্রথমা 
মহিষী দেবধানী বর্তমানেই শমিষ্ঠার রূপলাবণ্যে ভূলিয়া তাহাকে বিবাহ করেন। 
অভিমানিনী দেবযানী রোষে ক্ষোভে যথাতির রাঁজপুরী পরিত্যাগ করিয়। 
পিত্রালয়ে চলিয়া আসেন। পথিমধ্যে সখী পৃিকার সহিত কথোপকথনে 
তাহার নিদারুণ মর্মবেদনা প্রকাশিত। পুণিকাকে দেবযানী বলিতেছেন ঃ 
“সখি, তুমি কি আমাকে এ পাঁপ নগরীতে ফিরে যেতে এখনও পরামর্শ দাও? 
এমন নরাধম, পাষণ্ড, পাপী, কৃতদ্ন পুরুষের মুখ কি আমার আর দেখা উচিত? 
সে দুরাচার তার প্রেয়সী শশ্মিষ্ঠাকে লয়ে স্থখে রাজ্যভোগ করুক, সে শঙ্ষিষ্ঠাকে 
রাজমহিষীপদে অভিষিক্ত। করে তাকে লয়ে পরমস্থখে কালযাঁপন করুক ! তার 
সঙ্গে আমার আর কি সম্পর্ক ?*"-আহা ! আমার কি কুলগ্নেই সেই দুরাচার, 
দুঃশীল, দুষ্ট পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল !"'"হায় রে বিধি । তোর কি এই 
উচিত? আমি এ ছুরাচারের প্রতি অন্থরক্ত হয়ে কি দুক্ষম্মই করেছি। এমন 
পতি থাকা ন! থাক? ছুই তুল্য ) ত। যেমন কশ্ম, তেখনই ফল পেলেম ।” 

সপত্ীতে অন্ুরক্ত পতির প্রতি দেবধানীর এই রূঢ় মনোভাব সপত্বী-পীড়িত 
বহু নারীরই হৃদয়সত্য । এইজন্যই বাঙালী নারীরা স্বামীকে সতীনের হাতে 
না দিয় যমকে দেওয়াও অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছে। 

সপত্বী-সমশ্যার সরসতম বর্ণনা! লক্ষ্য করি দীনবন্ধু-রচিত. 'জামাই বারিক” 
(১৮৭২) নাটকে । নাটকটির দ্বিতীয় অঙ্কে পদ্মলোচনের ছুই স্ত্রী বগলা ও 
বিন্দুবাদিনীর কলহ প্রচুর হান্তরস উদ্রেক করিলেও সেকালের সপত্বী-সমস্তার 
একটি বাস্তব চিত্র তুলিয়া! ধরে। বেচারা পল্মলোচন এই সঙন্তার প্রধান বলি। 


বাঙল] সাহিত্যে সাম্য-চিন্ত' ৪৩৩ 


উভয় স্ত্রীর ঈর্ষ! ও কলহের মধ্যে পড়িয়া তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত। নিরস্তর স্ত্রীহন্তে 
নির্যাতিত হইয়! দাম্পত্া-মিলনের এক বেদনাবিদ্ধ জীবন তাহার সম্বল হইয়া 
উঠিয়াছে। প্রাত্যহিক জীবনের খুটিনাটি বিষয়েও তাহাকে ছুই স্ত্রীর 
সমানভাবে মন যোগাইয়। চলিতে হয়। তাহার এই অসহায় অবস্থার আভাস 
পাওয়া যায় বন্ধু অভয়কুমারের সহিত তাহার কথোপকথনের একটি অংশে £ 
“অভ। কি দারদা হরগৌরী হয়ে বসে রয়েছ যে__অর্দেক অঙ্গে তেল দিয়েছ, 
অর্দেক অঙ্গ রুক্ষ রেখেছ । 
পঞ্ম। আমার পক্ষাঘাত হয়েছে--ছুই সতীনে শরীরটে ভাগ করে নিয়েছে 3 
ভান দ্িকৃটে বড় আবাগীর, বা দিকৃটে ছোট আবাগীর | ছোট.আবাঁগী 
এতক্ষণ তেল মাঁকাচ্চিল ? চুলচের] ভীগ, বা অঙ্গে মাখয়েছে ডান অঙ্গ 
পড়ে রয়েছে-__দেখ ন1 ভান দিকে তেলের দাগটি লাগে নিঃ বড় আবাগী 
আসে, ভান দিকে তেল পড়বে, নইলে এইন্সপেই বসে থাকৃতে হবে। 
অনভ। আপনি কেন ভান দিকে তেল দিয়ে নেয়ে ফেলুন না, বেলা তে] অনেক 
হয়েছে । 
পঞ্ম। তা হলে কি আর আস্ত থাঁকৃবে1! বড় আবাগী দুদ্দাড় করে কিল 
মার্বে, কেঁদে বাড়ী মাথায় করবে, ঝাঁট৷ ফিরুয়ে ঘাড় ভাঙ্গবে-_-বলবে 
. আমাকে একটু ভালবাস না, আমার অঙ্গটা আমার জন্যে রাখলে না, 
আপনি তেল দিলে ।” 
এমনই করিয়। ছুই স্ত্রীর ভাগ-বাটার টানাটানিতে পদ্মলোচনকে নাস্তানাবুদ 
হইতে হয়। ইহার উপর আবার দুই সতীনের প্রাণাস্তকর কলহ তো৷ আছেই । 
সপত্বী-সমস্তা ষে জীবনকে কিরূপ অসহ করিয়া! তোলে, কয়েকটি হান্তোজ্জল 
চিত্র অঙ্কিত করিয়। দীনবন্ধু তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন। 
সপত্বী-সমন্যার ন্যায় বাল্যবিবাহও একসময় এদেশের নারীসমাজে একটি 
বড় সমস্ত হইয়। উঠিয়াছিল। আট বছরে গৌরীর্দান করিয়। পুণ্যার্জনের লোভে 
পিতামাত। তাহাদের বালিকা-কন্যাকে বুদ্ধ বরের হাতে তুলিয়া দিতেও সংকুচিত 
হইতেন না। ইহাতে বিবাহের ষে মূল লক্ষ্য দাম্পত্য-প্রণয়, তাহাই উপেক্ষিত 
হইত। “সপত্রী-নাটক'-এ এই নিষ্ঠুর দেশাচারকে লক্ষ্য করিয়া! ভুবনেশ্বর নামে 
এক ব্যক্তি আক্ষেপ করিতেছেন £ 
'বাল্যকালে দিস বিয় পরস্পর ভিন্ন হিয়া, 
বর কন্ত। মিলন না হয়। 
খা 


৪৩৪ উনবিংশ শতাব্দীর 


তাহাতেই বংশ নাশ, ধন নাশ ধর্মনাশ, 
সর্বনাশ শোকের উদয় ॥+ 

বস্ততঃ বাল্যবিবাহের ফলে সামাজিক নানাগ্রকার ছুঃখকষ্টের গুত্রপাত হইত । 
বৈধব্য তে। ছিল বাল্যবিবাহের একান্ত সহচর। তাহা ছাড়া ইহা আবার 
সত্রীশিক্ষারও বিশেষ অন্তরায় হইয়। উঠিয়াছিল। এই সকল কারণে উনবিংশ 
শতাব্দীর মাঝামাঝি বাঙলাদেশের শিক্ষিত সমাজে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে বিশেষ 
আন্দোলন গড়িয়া উঠে। এই আন্দোলনের সমর্থনে কয়েকখানি নাটক রচিত 
হয়। এই সকল নাটকে বাল্যবিবাহের নানাপ্রকার দোষ দেখাইয়া উহার 
বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানানো হয় । নাটকগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
হইল “সন্বন্ধ-সমাধি নাটক*২৭ (১৮৬৭)। ইহ] ছাড়া আরও দুইখানি নাটকের 
নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে-_ একখানি, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের 
“বাল্যবিবাহ নাটক”২৮ ) অপরখানি, শ্যামাচরণ শ্রীমানীর “বাল্যোদ্বাহ নাটক" 
[১৮৬০ ]। 

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলাদদেশে যেসকল সামাজিক আন্দোলন দেখা 
দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চাঁঞ্চলাকর আন্দোলন- বিধবা-বিবাহ- 
আন্দোলন। এই শতাবার পূর্বেও বাঙলাঁদেশে কাহারও কাহারও মনে বিধবা- 
বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল এবং সেই অন্ুমারে এই বিষয়ে 
কিছু কিছু চেষ্টাও চলিয়াছিল। কিন্তু প্রতিকূল সমাঞ্জের বিরোধিতায় সে-চেষ্টা 
শোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাপিয়া৷ গিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে প্রবল আন্দোলন গড়িয়া তোলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্্ 
বিগ্ভাসা্র । সেই আন্দোলনের ফলে ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ হয় । 
এই সমস্ব হইতেই বিধবা-বিবাহ সন্ধে বিভিন্ন নাটক রচিত হইতে থাকে । যিনি 
এই বিষয়ে সর্বপ্রথম নাটক রচনা করেন, তাহার নাম উমেশচন্দ্র মিত্র। তাহার 
নাটকখানি “বিধবাবিবাহ নাটক" (১৮৫৬ ) নামে পরিচিত। নান কারণে ইহ 
বাঙলাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। 

এই নাটকে স্থলোচন! নামে এক বালিকা-বিধবার করুণ পরিণতির চিত্র 
অঙ্কিত করিয়া নাট্যকার বিধবা-বিবাহের সপক্ষে জনমত জাগ্রত করিতে 
চাহিয়াছেন। কীত্তিরাম ঘোঁষের বিধব1 কন্য!র নাম স্থলোচন1। নাঁপতিনী 
রসবতীর মধ্যস্থতায় প্রতিবেশী রামকাস্ত বস্থর পুত্র মন্মথর প্রতি সে আসক্ত হয়, 
এবং উভয়ের মধে/ প্রণয়ের সঞ্চার হয়। ফলে স্থলোচনা গর্ভবতী হয়। শেষে 


বাঙল। সাহিত্যে সাম্য-চিন্তা ৪৩৫ 


স্থলোচনা লোকলজ্জার ভয়ে বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করে। অনুষ্টের নিষ্ঠুর 
পীড়নে বাল্যবয়সে বিধবা হইলেও যে নারীর সমস্ত কামনা-বাসনার অবলুপ্ধি 
ঘটে না, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য নাট্যকার সথুলোচনা চরিত্রটি টি 
করিয়াছেন। স্থলোচনা যুবতী, যৌবনোচিত রঙ্গপ্রিয়তা ও চপলতা৷ তাহার 
সমন্ত সত্তাকে কানায় কানায় ভরিয়। রাখিয়াছে-_বৈধব্যের বস্তহস্তও তাহ। 
অব্দমিত করিতে পারে নাই। দেশে তখন বিধবা-বিবাহের আন্দোলন 
চলিয়াছে, সুলোচনা তাহার খবর রাখে, এবং সেই খবর রাখে বলিয়াই তাহার 
গোঁপন অন্তরে নিজের বৈধবাদ্দশার বিরুদ্ধে একটা চাপ] বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। 
গ্রামের অদ্বৈত দত্তের বিধবা কন্া প্রসন্নের দ্বিতীয়বার বিবাহ হইলে বর দেখিয়া 
স্থলোচন৷ মনে মনে যে উক্তি করিয়াছে, তাহাতে তাহার এই বিদ্রোহী ভাবির 
আভাস পরিস্ফুট | ঘেকালের নাটকে ব্যবন্ধত ম্বগত ভাষণে স্থলোচনা বলিতেছে £ 
“আহা দ্দিবিব বরটা যে গ....বরের অনৃষ্টট! ভাল, একেবারে রাধা ভাত পেলে। 
গ্রসম্নের অনৃষ্টটাও ভাল বল্তে হবে, আমাদের মত চিরকালট। জলে পুড়ে 
'মরুতো _সর্ববনাশী একাদশীর ভার বইতে, সে সব দায় এড়ালে! । আমাদের 
মত আলে চাল্‌ খেতে হবে না-_চডুকির হাসির মত কেবল মুখে ধশ্ম ধম্ম করে 
মবুতে হবে না।+ [ ৩য় অঙ্ক ]। ইহার পর রসবতী নাপিতানীর সঙ্গে কথোপ- 
কথন প্রসঙ্গে হুলোচনা বিধবা-বিবাহের প্রতিকূল সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য 
করিতেছে £ “-*পোড়া দেশে কতকগুলিন লোক না মলে আর কতকগুলিন না 
হলে, রাড়ের বিয়ে কি সর্বন্রে চল্বে? এই একট! বিয়ে হচ্চে, দেখিস্‌ দেখি 
এর কত গোল হবে। এক কর্তা বল্বেন, ওর বাড়ীতে ভাত খাওয়1 হবে না, 
আর এক কত্ত বল্বেন, এ বিয়ের পুরুত, বরঘাত্র্দের একঘরে করা উচিত। 
ভাই, এই সব বুড়ো বুড়ো কর্তারা এক বার ভুলেও ভাবেন না, যে বিধবা! হয়ে 
কত লোক কত কি কচ্চে। যারা কিছু না করে ধন্ম পথে আছে, তাদের ক্লেশটাও 
তো ভাবতে হয়, তার্দের বাচ্‌বার সাধ কি থাকে বল্‌ দেখি? [৩য় অঙ্ক ]। 

বস্ততঃ নাট্যকার তাহার নাটকে সমাজের “বুড়ো বুড়ো কর্তা*দের যে চিন্ত 
আকিয়্াছেন, তাহাতে স্থলোচনার এই উক্তিরই সত্যত৷ প্রমাণিত হয়। তৃতীয় 
অঙ্কে “অদ্বৈত দত্তের বাটা”তে রামদেব তর্কালংকার ও হরিহর-প্রমুখ ভট্াচার্যদের 
উক্তি-প্রত্যুক্তিতে বিধবা-বিবাহের বিরোধী মনোভাব স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত। 
বিবাহবিষয়ে স্ত্রীপুরুষের অধিকারভেদ প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে শাস্তরবচন 
উদ্ধত করিয়। যুক্তি দেখানো হইতেছে £ “যেমন এক যুপে ছুই রজ্জু বেষ্টন করা 


৪৩৬ উনবিংশ শতাবধীর 


যায়, সেই রূপ এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করতে পারে, যেমন এক রজ্ছু ছুই 
যুপে বেষ্টন করা যায় না, সেই রূপ এক সতী ছুই পুরুষ বিবাহ কর্তে পারে 
না।? [৩য় অঙ্ক )। 

গ্রাম্য সমাঁজপতিদের এইসকল উক্তিতে যে হৃদয়হীন রক্ষণশীলতার পরিচয় 
পাওয়া যায়, সলোচনার পিতা কীত্তিরাম স্বোষও ছিলেন তাহার একজন বড় 
সমর্থক। আত্মঘাতিনী অন্থতপ্া কণ্তার মৃত্যুশধ্যার পাশে ধ্াড়াইয়াও তিনি 
কন্যাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিয়া! বলিয়াছেন : 'পাগীয়সী । এদেশে কি 
আর বিধবা নাই, তুমিই যাবজ্জীবন ক্লেশ পেয়েছ, আর কেহ কি ক্রেশ পায় 
নাই ? সকলেই কি তোমার মত পাপ পঞ্কে নিমগ্রা হয়েছে ?, [ ৪র্থ অঙ্ক ]। 

হছলোচন। ইহার উত্তর দিয়াছে । বলিয়াছে £ “পিতা ! সকলের কি সমান 
প্রবৃত্তি? সকলের কি সমান সহা গুণ? যাদের স্বাভাবিক স্ুপ্ররূৃতি তারা 
ধশ্ম পথে আছে, যার্দের মন আমার মত চঞ্চল তাদের এই রূপে দুর্ঘটনা ঘটেছে । 
হায়! আমার যদি পতি আশ্রয় থাকতো, ত। হলে কি আমি এরূপ কুকর্ম রত 
হতেম ! তা হলে কি আমাকে আত্মঘাতিনী হতে হতো! তা হলে তোমাকে 
কি কলঙ্ক_-লোকলজ্জ। ভোগ করতে হতো 1, [ এ] 

স্থলোচনার এই উক্তি একদিকে যেমন রক্তমাংদে গড়া বিধবা যুবতীর 
অপ্রতিরোধনীয় দেহবাসনার কথ স্মরণ করাইয়া দেয়, অপরদিকে তেমনই 
বিধবাবিবাহের কর্তব্যত] সন্বন্ধেও ভাবাইয়া তোলে । ইহার মধ্যে ষে প্রচ্ছন্ন 
সত্যটি রহিয়াছে, তাহার স্পর্শে শেষ পর্যন্ত কীন্তিরামের পাষাণ হৃদয়ও গলিয়! 
গিয়াছে। 

স্থলোচনাকে নাট্যকার সর্বকালের দেহবাসনাপীডিত বিধবা যুবতীদের 
প্রতীকরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। সুলোচনার বিষয়ে আলোচন৷ করিতে গিয়! 
প্রবীণ সমালোচক আশুতোষ ভট্রাচার্য বলিয়াছেন £ “তাহার বৈধব্যজীবনের 
করুণ ছাস্াতল দিয়া তাহার প্রাণপূর্ণ উল্লসিত জীবনের যৌবনরথ সকল 
বাধাবিন অতিক্রম করিয়া উদ্দাম বেগে ছুটিয়া গিয়াছে । তারপর গতির বেগে 
পিচ্ছল কর্দমাক্ত পথ হইতে সজোরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পথিপার্ের কণ্ট কশয্যা আশ্রয় 
করিয়াছে।১২৯ হিন্দুসমাজের একান্ত রক্ষণশীল মনোভাবের ফলে এইভাবে কত 
বিধবার 'প্রাণপূর্ণ উল্লসিত জীবন” যে নিরুপায় হইয়। “পিচ্ছল কর্দমাক্ত পথ” 
ধরিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত “পথিপার্থের কণ্টকশধ্য! আশ্রয় করিয়াছে+ তাহার 
ইয়ভ|। নাই। উমেশচন্ত্র যেন সেই সকল হতভাগিনীদের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ 
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করিয়া তৎকালীন বাঙলায় জনচিত্তের নিকট বিধবাঁঁবিবাহের আবেদন লইয়া 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

উমেশচন্দ্রের পরে বিধবাবিবাহ লইয়া অনেকেই অনেক নাটক রচনা করেন। 
এই সকল নাটকের মধ্যে সবগুলিই যে বিধবাঁবিবাহের সমর্থনে রচিত তাহ। নহে, 
কিছু কিছু ইহার বিরুদ্ধেগ রচিত হইয়াছিল। সাহিত্য্থট্টি হিসাবে এই 
নাটকগুলির মূল্য নগণা । কিন্ত এই একটি বিষয় লইপ্ন] সেকালে ষে নাট্য" 
রচনার ঝড বহিয়াছিল, তাহাতেই বিষয়টির গুরুত্ব উপরন্ধি করা যায়। 

প্রকৃতপক্ষে বিধবাঁবিবাহ হিন্দুসমাজের একটি বড় সমস্তা। ইহা লইয়। 
চিরদিনই মতভেদ রহিয়া৷ গিয়াছে । বিদ্যাসাগর ও তাহার অন্ুবতিগণ যেমন 
বিধবাঁবিবাঁহ প্রচলিত করিতে আগ্রহী ছিলেন, রাধাকান্ত দেব-প্রমুখ বিশিষ্ট 
বাক্তিবর্গ তেমনই ইহার 'প্রবল বিরোধিতা করিয়াছেন । বাল্যবিবাহ ও বন্ু- 
বিবাহের প্রতিরোধে জনচিত্তের যেমন সায় পাঁওয়! গিয়াছিল, বিধবাঁবিবাঁহে 
তেমন পাওয়া যায় নাই | এই জন্যই শতাধিক বৎসর পূর্বে বিধিবদ্ধ হইলেও 
বিধবাবিবাহ আঁজও পর্যস্ত বাঙালীর সমাজে বিশেষ প্রচলিত হয় নাই। না 
হউক, তথাপি বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের পশ্চাতে যে একট! উদার মানবিক 
অনুভূতি রহিয়াছে তাহাই বড় কথা। 

কৌলীন্ধাপ্রথা, বহুবিবাহ, বৈধব্য-পালনের স্থকঠোর অনুশাসন- এসকলের 
ভিতর দিয়! দীর্ঘকাল ধরিয়া এদেশে নারীনিগ্রহ চলিয়! আসিতেছিল। পুরুষ- 
শাসিত সমাঁজে সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য অতি প্রবল- 
ভাবে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল। পুরুষ যথেচ্ছাচার করিত, কিন্তু নারীকে 
মানুষের স্বাভাবিক দাবি ও প্রবৃত্তিকে নিরন্তর অবধদ্যিত করিয়া রাখিতে হইত। 
দীর্ঘকাল ধরিয়। নারী ও পুরুষে এইরূপ বৈষম্য চলিতে থাকায় সমাজের সুস্থ ও 
বিবেক-সম্পন্ন লোকের মনে আপন] হইতেই ইহার 'প্রতিক্রিয়া্বরূপ প্রতিবাদ 
জাগিয়া উঠে। ইংরাগী শিক্ষার ফলে তাহাই আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলমাত্র। 
এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উনিশ শতকের নবযুগচেতমায় ইংরাজী- 
জানা ও ইংরাজী-না-জান। উভয় শ্রেণীর নাট্যকারই নারী পীড়ক প্রথাসমূহের 
উচ্ছেদ সাধনে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন । 

উনবিংশ শতাবীর মধ্যাহুবেলা হইতেই বাঙালী নাট্যকারদের লক্ষ্য ছিল 
সর্বপ্রকার বৈষমোর উন্মংলন ঘটাইয়। সাম্য ও মানবতার ভিত্তিতে জাতীয় জীবন 
গড়িয়া তোলা । এইজন্য কেবল যে নারী ও পুরুষের বৈষম্য দূর করিবার 
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ব্রতপালনেই তাহাদের লেখনী উদ্ধত হইয়াছিল তাহা নহে, প্রবল ও দুর্বলের- 
মধ্যে যে চিরস্তন বিরোধ ও অসাম্য, তাহার বিরুদ্ধেও তাহা বজ্রগভীর প্রতিবা? 
তুলিয়াছিল। এই প্রতিবাদের পার্থকতম প্রকাশ দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ” [ ১৮৬০] 
নাটকে । এই নাটকের প্রথম সংস্করণে নাট্যকারের নামোল্পেখ ন। করিয়। 
তাহার পরিবর্তে লেখা ছিল: “নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর- 
ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতম্‌।” ইহাকতেই আভাসিত হইতেছে যে, 
প্রবল-প্রতাপ নীলকর সাহেবদের হস্তে নিপীড়িত হূর্বল দেশীয় প্রজাদের কথা 
লইয়াই নাটকখানি রচিত । ছুইটি পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া এই নিপীড়নের 
কাহিনী বণিত হইয়াছে । একটি, সম্পন্ন গৃহস্থ গোলোকচন্দ্র বস্থুর পরিবার + 
অপরটি, ছাঁপোষ। দরিন্্র রাইয়ত সাধুচরণের পরিবার । 

নীলকর সাহেবের নীলের দাদন লইয়া গোলোক বন্থর পরিবার সর্বস্বান্ত 
হইতে চলিয়াছে। গোলোক বস্থর বড় ছেলে নবীনমাঁধব গিয়া! সাহেবকে 
জানান £ “সাহেব, আমারদিগের লোকজন লাঙ্গল গোর সকলি আপনি নীলের 
জমিতে নিযুক্ত রাখুন, কেবল আমারদিগের সন্ধংসরের আহার দিবেন, আমরা! 
বেতন প্রার্থনা করি না।* [১।১]। কিন্তু সাহেবের কঠে উপহাসের স্থর £ 
€তোমর। তে যবনের ভাত খাও ন11,[ এ] অগত্য। অনশন সম্বল জানিয়াও 
সাহেবের ভয়ে ধানের জমিতে নীলের চাষ করার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। 
গোলোকচন্দ্রের ভাষায় £ “সাহেবের সঙ্গে বিবাদ তো সম্ভবে না, বেঁধে মারে সয় 
ভাল, কাষে কাঁষেই গন্তে হবে ।” [এঁ]। কিন্তু নবীনমাধব ঠিক এতটা নতি 
স্বীকার করিতে রাজী হন না। তাহার 'ভ্যাল। সাহস”। সাহেবের অন্যায় 
জুলুমের তিনি প্রতিবাদ করেন, কখনও ব1 সাহেবের বিরুদ্ধে মোকদ্দম। করিতেও, 
চান, আবার নীলকরদের অত্যাচার হইতে নিরীহ প্রজাদের রক্ষ! করার জন্যও 
তাহার চেষ্টার ক্রটি নাই। ক্ষমতাগবী নীলকরগণ ইহ] সহা করিবে কেন? 
তাহারা নবীনমাধবকে শায়েত্তা করিবার জন্য একটি মিথ্য] মোকদ্দম। সাজাইয়া 
গোলোকচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করে। অপমানিত গোলোকচন্দ্র কারাগারেই 
উদ্বদ্ধনে আত্মহত্যা করেন। ইহার পর নীলকরদের নিকট সামান্য সৌজন্য ভিক্ষা 
করিতে গিয়া পিতৃশ্রাদ্ধের পূর্বেই নবীনমাধব গুরুতরভাবে আহত হন সেই 
আঘাতেই পরে তাহার মৃত্যু ঘটে। নবীনমাধবের মাত সাবিত্রী পুত্রশোকে 
উন্মা্দিনী হন। উক্মার্দ-অবস্থায় তিনি কনিষ্ঠা পুত্রবধূ সরলতার গলায় পা! দিয়া 
তাহাকে হত্যা করেন। পরে হঠাৎ তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে অন্ুশোচনার 
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গভীর আঘাতে তিনি নিজেও প্রাণত্যাগ করেন। এই ভাবে একটি সুখী ও 
সচ্ছল পরিবার নীলকরের অত্যাচারের ফলে একেবারে তছনছ হইয়া ষায়। 

সাধুচরণের পরিবারও নীলকরের নির্মম অত্যাচারে বিপর্যস্ত। নীলকরের 
আমিন আসিয়া এই পরিবারের প্রধান সম্বল একখানি ধানজমিকে নীলচাষের 
জন্য চিহ্নিত করিয়া যায়। সমগ্র পরিবারটির উপর ভাবী অনশনের ছায়া 
নামিয়া আমে। সাধুচরণের অশিক্ষিত ভ্রাতা রাইচরণের করুণ উক্তিতে এই 
বিপজ্জনক অবস্থাটি স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে £ “আমিন শালা সীপোলতলার 
জমিতি দাগ মেরেচে। খাব কি, বচ্ছোর যাবে কেমন করে। আহা জমি 
তো না, য্যান সোণার চাপ1। এক কোন্‌ কেটে মহাজন কাত কত্তাম। খাব 
কি, ছ্যালেপিলে খাবে কি, এতডা পরিবার না খাতি পেয়ে মার। যাবে, ও ম।! 
রাত পোয়ালি যে ছু কাটা চালের খরচ, ন৷ খাতি পেয়ে মর্বে। আরে পোড়া 
কপাল, আরে পোড়া কপাল, গোড়ার নীলি কল্পে কি? [ ১২ ]। কিন্তু ইহার 
জন্য প্রতিবাদ করা নিক্ষল। নীলকরের লোকেরা সাধুচরণ ও রাইচরণকে 
জোর করিয়া কৃঠিতে ধরিয়। লইয়া যায়। সেখানে চলে প্রচলিত প্রথায় উভয় 
ভ্রাতার উপর নীলকর উড সাহেবের অত্যাচারের রুদ্র লীল1। প্রচলিত 
প্রথায়ই চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ছুই ভাই সাহেবের নিকট “স্তর 
মোতাবেক দাদন' দিয়া ছাড়া পায়। কিন্তু এইখানেই দুর্বৃত্ত নীলকরের 
অত্যাচারের পরিসমাপ্তি ঘটে না। কাঞ্চনের সঙ্গে সঙ্গে কামিনীর উপরও 
তাহাদের নজর। ইহার ফলে সাধুচরণের কন্ত। ক্ষেত্রমণিকে সহ্য করিতে হয় 
ছোটসাহেব রোগের হস্তে নারীত্বের নির্মম লাঞ্ছনা । লাঞ্চিত] ক্ষেত্রমণির 
শধ্যাকণ্টকি হইয়! সৃত্যু ঘটে । প্রবলের সীমাহীন অত্যাচারের ফলে বাঙলার 
একটি নিরীহ চাঁষী পরিবারের বুকে হাহাকার জাগিয়৷ উঠে। 

দুর্বলের উপর সবলের এই-যে অত্যাচার, ইহা কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা 
কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়] থাকে না। “সমাজের মধ্যে চিরদিনই সবল হূর্বলের 
উপর যে অত্যাচার করিয়া আসিতেছে, তাহার ধার। যুগে যুগে নৃতন নৃতন রূপ 
নেয়।"''বাংলার সমাজ-জীবনের সম্মুখে এই অত্যাচারী মধ্যযুগে মুসলমান রাষ্ট্র 
শক্তির গ্রতিনিধি কাজির রূপ ধারণ করিয়ায়াছে, উনবিংশ শতাববীতে তাহাই 
নীলকরের রূপ ধারণ করিয়া আবিভূ্ত হইয়াছে," 1৩০ যুগ-নিরপেক্ষ এই 
অত্যাচারিগোষ্ঠীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে “নীলদর্পণ' নাটকে নিত্যকালের প্রতিবাদ 
ধ্বনিত হইয়াছে । সবল ও দুর্বলের মধ্যে ষে চিরন্তন বিরোধ ও বৈষম্য, তাহার 
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একটি কাঁলোচিত ব্ূপ চিত্রিত করিয়! নাট্যকার, যেন মান্নষের শুভবুদ্ধির নিকট 
সাম্য ও মানবতার আবেদন জানাইতেছেন। 

অত্যাচারীর অত্যাচারের প্রতিবাদকল্পে “নীলদর্পণ-এর পরে আরও 
কয়েকখানি বাঙল! নাটক রচিত হয় । ইহাদের মধ্যে মীর মশার্রফ হোসেন- 
প্রণীত “জমীদার দর্পণ” [ ১৮৭৩ ] নাটকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । ইহাতে 
কমিদার-কর্তৃক গ্রজাগীড়নের যে-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাৎকালিক জমিদারী . 
শাসন ও শোষণের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা একান্ত বাস্তবান্ুগ । নাটকের প্রস্তাবনা, 
অংশে নটের প্রতি সুত্রধারের উক্তিতে সেকালের আয়াঁমপ্রিয় হীনস্বভাব 
জমিদারদের পরিচয় কতকট। উদঘাটিতঃ আচ্ছা? মফশ্বলে এক রকম 
জানওয়ার আছে জানেন? তার! কেউ কেউ সহরেও বাস করে, সহরে কুকুর 
কিন্তু মফম্বলে ঠাকুর! সহরে তাদের কেউ জানে যে এ জানওয়ার বড় শীস্ত- 
বড় ধীর, বড় নঅ; হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, মনে দ্বিধা নাই, মাছ মাংস ছোয় 
না। কিন্তু মফস্যলে শ্যাল, কুকুর, শৃকর, গরু পর্যস্ত পার পায় না! বলব কি, 
জানওয়ারের আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে।".'এ 
জানওয়ারদের চারখান। পাও নাই-_লেজও নাই । এর! খাসা পোষাক পরে, 
দিব্যি সরু চেলের ভাত খায়। সাড়ে তিন হাতি পুরু গর্দীতে বসে, খোসামোদে 
কুকুরেরাও গদীর আশে পাশে ল্যাজ গুড়িয়ে ঘিরে বসে থাকে । কিছুরই অভাব 
নাই, য। মনে হচ্ছে তাই কচ্ছে। বিন। পরিশ্রমে সচ্ছন্দে মনের স্থখে কাল 
কাটাচ্ছে । জানওয়ারেরা অপমানভয়ে নিজে কোন কাই করে ন1। 'ভগবাঁন 
তাদের হাত প1 দিয়েছেন বটে. কিন্ত সে সকলি অকেজো । দিবিবি পা আছে 
অথচ হাটবার শক্তি নাই । দেখতে খান? হাত, কিন্তু খাছ সামগ্রী হাতে করে 
মুখে তুলতেও কষ্টহয়। কি করে? আহারের সামগ্রী প্রায় চাকরেই চিবিয়ে দ্েয়।+ 

নাটকে উল্লিখিত হায়ওয়ান আলী এইরূপ একজন “জানওয়ার-সদৃশ 
জমিদার । তাহার চারিদিকে মোসাহেবের দল তাহাকে সর্ববিধ পাপকর্মে 
উৎসাহ দেয়। তাহার বেতনভোগী সর্দারগণ তাহার প্রজাগীড়নের প্রধান 
সহায়। প্রজার উপর অত্যাচার ও উৎগীড়ন তাহার বংশের চিরস্তন রীতি। 
তাহার গর্ব ঃ এই হাতে কত কাণ্ড করেছি, কতজনের ও কশ্ম করেছি," 
আমার বাপজী কুকুর দিয়ে মান্য খাইয়েছেন। আর আমরাও কত কি 
করেছি,-*"১[২/৩]। এই গর্ব লইয়াই তিনি আপন খেয়ালখুশি অঙ্ুসারে প্রজাপীড়ন 
করিতে থাকেন। নিজ্জের দ্বণ্য কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য কুলবধূর সর্বনাশ 
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করিতেও তাহার কুষ্ঠ! নাই। দরিজ্র প্রা আবুমোল্লার স্ত্রী ুরুন্পেহারের উপর 
তাহার লালসাদৃষ্টি পতিত হয়। অসহায় হুরুন্নেহার জমিদারের পাঁশব 
লালসার শিকার তইয়া অসহা নির্যাতন ভোগ করে, এবং সেই নির্যাতনের 
ফলেই সে প্রাণ হারায়। 

জমিদার-কবলিতা নুরুন্্রেহোরের ভীরু হৃদয়ে ব্যাকুল প্রশ্ন জাগিয়াছিল ঃ 
'জমিদার হয়ে এমন কাঁজ ক'ল্লে? ধর্মের দিকে চাইলে না। এত কষ্ট কি 
আর এক প্রাণে সয়? হায় হায় এদের দমন-কর্তী কি আর কেউ নেই ? 
এদের উপরে কি আর হাকিম নেই ? [২৩]। হাকিম যেনা ছিল তাহা 
নহে, কিন্তু সেই হাকিমের বিচারও জমিদারগণ অর্থবলে ক্রয় করিয়া লইতেন। 
জমিদার হাদ্ওয়ান আলীও তাহাই করিলেন। অর্থবলে জ্বরির বিচারে “ব০£ 
£০1” হইয়া তিনি বেকম্থর খালাস পাইলেন । পরদারলোভী ষে নরপিশাচ 
নারীমধার্দা পদদলিত করিয়া ও নারীহত্যা করিয়! উল্লাস করিয়াছে, বিচারকের 
পবিত্র আসন হইতে তাহার প্রতি দিন্দুমাত্র অভিশাপ বধিত হইল না, এবং 
তাহা হইল ন! কেবল সে জমিদার বলিয়া__বিত্তবলে বলীয়ান বলিয়া] । 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এইরূপ হৃদয়হীন প্রজাপীডনই ছিল বাওলার 
জমিদারসমাজের প্ররূত স্বরূপ। “ভ্মীদার দর্পণ” নাটকে তাভাই নিখ তভাবে 
প্রতিফলিত হইয়াছে। সামন্ততান্ধ্িক সমাজে মানুষে মানুষে যে বৈষমা ও 
বিরোধ সমুদ্ধত গাঁকিয়। অত্যাচারের উৎস খুলিয়া দেয়, গ্রামবাগলার ছোট 
একটি কাহিনীর ভিতর দিগ্লা নাট্যকার তাহারই রূপরেখা তুলিয়। ধরিয়াছেন। 
এইজন্য তাহার নাটকে বিশেৰ কালের প্রতিচ্ছবি থাঁকিলেও ইহার একটি 
সর্ককালিক আবেদন আছে। নাট্যকার যেন মন্ুত্যত্ের উদার প্রান্তরে দাভাইয়। 
মানুমের উপর মানুষের ষুগবিসপী' গীভন ও শোবনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানাইতেছেম। 

উনবিংশ শতাব্দীর বাওলাদেশে সবাপেক্ষা জনপ্রিয় মট্যকার ছিলেন 
গিরিশচন্দ্র থোষ। তাহার রচনার বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য তাহার পূর্ববর্তী 
নাট্যকারদের রচনা অপেক্ষা অনেক গুণে বেশী | কিন্তু কেবল ইহাতেই যে তিনি 
সমধিক জনপ্রিয্ুতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে । তাহার রচনার পশ্চাতে 
ছিল তাহার একটি সমাজ-সচেতন স্বচ্ছ দৃ্টি। এই দৃষ্টি লইয়াই তিনি তাহার 
সমকালীন সমাজের আশা-আকাজ্ষা ও রুচিবোধের দিকে লক্ষ্য রাখিয়। নাটক 
রচন। করিয়াছিলেন। ত্রাহার জনপ্রিয়তার দর্বাপেক্ষ। প্রধান কারণ ইহাই। 
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পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমাজের মতো! বাঙলাদেশের হিন্দুসমাজেও দীর্ঘকাল 
ধরিয়া কতকগুলি কুপ্রথী বদ্ধমূল হইয়! ছিল। এই সকল কুপ্রথ। যুগের পর যুগ 
মানষের মন্ুষ্যত্বকে অবদমিত করিয়। রাখিয়া পরিশেষে অনিবার্ধ প্রতিক্রিয়ার 
ফলন্বরূপ আত্মসমাধি রচনা করিতেছিল। আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে 
গেলে, স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙালীর অস্তর্জগতে প্রথার দাসত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 
পুপ্ভীভূত হইতেছিল এবং তাহাই নবযুগের ইংরাজী শ্ক্ষা' ও সভ্যতার সংস্পর্শে 
আসিয়া! আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিল। সতীদাহ, বন্থবিবাহ, বাল্যবিবাহ 
প্রভৃতি প্রথার নিবারণে ও বিধবাবিবাহের বৈধত! প্রতিপাদনে উনবিংশ 
শতাব্দীর বাঙলায় যে আন্দোলন দেখা দিঁয়াছিল, তাহাকে বাঙালী মনের 
দীর্ঘসঞ্চিত বিক্ষোভেরই প্রকাশ বলা চলে। আবার এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে 
রাখিতে হইবে যে, নারী-প্রগতি বিষয়ে নবযুগের বাঙলায় যত রকমের 
আন্দোলন চলিয়াছিল, তাহার মূলে ছিল সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে নর- 
নারীর স্থচিরবধিত বৈষম্য ঘুচাইবার একট] সবত্ব প্রয়াস। উনবিংশ শতাব্দীর 
উত্তরার্ধে--বিশেষ করিয় এই শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালীর এই সংস্কার-প্রয়াস 
বিশেষভাবে জোরালো হইয়1 উঠিয়াছিল। গিরিশচন্ত্রের নাটকে ইহার সার্থক 
প্রতিফলন লক্ষ্য কর যায়। 

গিরিশচন্দ্রের একখানি সামাজিক নাটক--“বলিদান”। বাঙলার হিন্দুসমাজে 
একসময়ে পণপ্রথার কৃপায় বিবাহের নামে কিরূপে কন্যাকে বলি দেওয়া হইত, 
তাহার একটি অনবদ্য চিত্র এই নাটকে ফুটিয়! উঠিয়াছে। যুগের সংস্কারচেষ্টার 
সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়াই নাট্যকার তাহার নাটকে এই সংস্কারযোগ্য বিষয়টির 
উপস্থাপনা করিয়াছেন । এইজন্য নাটকখানি একাস্তভাবে যুগোপযোগী হইয়? 
উঠিয়াছে । 

নাটকটিতে করুণাময় বস্থ নামে এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের তিন কন্টার বিবাহ- 
ব্যাপার বণিত। সে-যুগে প্রচলিত উৎকট পণপ্রথার চাপে পড়িয়া করুণাময় 
বিপদ গণিতেছেন। প্রথম কন্া কিরগ্য়ীর বিবাহ দিতে গিয়া ষে-কয়টি 
পাত্রের তিনি সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকটিরই-__কেবল ছেলে বলিয়। 
_ যোগ্যতা] অপেক্ষা পণ্যযূল্য অনেক বেশী । তাহার নিজের কথায়ই জান। যায় £ 
প্রথমটির বাপের আড়াই কাঠ! জমীর উপর একথানি বাড়ী। শ্ন্তে 
পাই, সেই বাড়ী বাধা দিয়ে ছু'খাঁনি ঘর তুলেছে ! আঠার বছরের ছেলে, স্কুল 
ছেড়ে দ্বিয়েছে, বাপের অন্ন ধ্বংসাঁন আর জখের থিয়েটার করেন। তার দর 
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হাজার টাকা নগদ, হাজার টাঁকার গহনা, খাট-বিছানা, ঘড়ীর চেন-£তিন 
হাজার টাকার ধাক্কা । আর একটা ছেলের বাড়ী-ঘর-দোর নেই, কলকাতায় 
বোনের বাড়ী এসে পড়া-শুনা কঃরছে, এখনও একটা৷ পাশ করে নাই, তারও, 
খাই ছ'হাজার টাকার কম নয়। আর একজনের বাপ চীনেবাজারের মুহুরী, 
শুন্তে পাই, দেশে বাড়ী-ঘর-দৌর আছে, কলকাতায় ছৃ'খানি ঘর ভাড়া ক'রে 
বাপ-বেটায় থাকেন। ছেলেও নাকি দিনকতক বাদে বাঁপের সঙ্গে চীনেবাঁজারে 
বেরৌবেন। ছেলেবেলায় ব্যামো। হ'য়ে স্কুল ছেড়ে দিয়েছেন, ইংরিজি পড়া-শুনো 
হয় নাই। এরও ওজন-দরে সণ! চাই, ঘড়ি-ঘড়ীর চেন চাই। আর এক- 
জনের বাপ কোন্‌ হৌসে চাকরি ক'ত্তেন, চোর বদনাম নিয়ে বাড়ীতে বঃসে' 
আছেন। ছেলে ছু'্বার পুলিসে জরিমান৷ দিয়েছেন, হ্বাগুনোটের দালালি 
করেন, মাসের মধ্যে পনের দিন বাড়ী থাকেন না। তার বেক'রতে বড় ইচ্ছা 
নাই, তবে এক রাজবন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব হ'লে, ঘটক ঠাকুরের প্রতি কৃপা 
ক'রে আর কনের বাপের মাথ। কিনে বে ক'রতে রাজী হতে পারেন।' [১/১] 

অবশেষে কালীঘটকের ঘটকালিতে করুণাময় কিছু কম পণেই কিরখয়ীর 
বিবাহ দিলেন। কিন্তু শীপ্রই জান। গেল যে, জামাত] মোহিতমোহন লম্পট ও. 
মাতাল এবং তাহার মাতা “বউকাটকী”। স্বামী ও শাশুড়ীর নির্যাতনে অতিষ্ঠ 
হইয়া কিরণুয়ী কিছুদিনের মধ্যেই পিন্্রীলয়ে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল, 
ইহার পর দ্বিতীয়া কন্যা হিরগ্নয়ীর পালা । কন্যাভারগ্রস্ত করুণাময় তাহাকে 
মুকুন্দলাল নামে এক বিপত্বীক রুগণ পাত্রের হাতে তুলিয়া দিলেন। বিবাহ্র' 
অল্পদিন পরেই সে বিধবা হইয়1 পিতৃগৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। বাকী 
রহিল কনিষ্ঠ। কন্া৷ জ্যোতিশ্শয়ী। কিন্তু ছুই কন্ঠার বিবাহ দিয় করুণাময় এরূপ 
ভাবে খণে জড়াইয়া পড়িলেন যে, এই কন্তার বিবাহ দেওয়া তাহার পক্ষে, 
অসম্ভব হইয়! পড়িল। অর্থাভাবে তাহার একমাত্র পুত্র নলিনের পড়! বন্ধ, 
হইয়! গেল। বিধব1 কন্তা হিরণ্ময়ী নিজেকে পিতামাতার ভারম্বরূপ মনে: 
করিয়] জলে ডুূবিয়া আত্মহত্যা করিল। 

এদিকে দেখিতে দেখিতে জ্যোতির্ময়ীরও বিবাহের বয়স হইল। প্রতিবেশী 
এক ধনী ব্যক্তি তাহার ছুশ্চরিত্র পুত্র ছুলালাদের সহিত জ্যোতির্শয়ীর বিবাহ. 
ঘটাইবার জন্য করুণাময়কে প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। ছুঃখকষ্ট ও 
দুশ্চিন্তায় করুণাঁময় অনেকট] অপ্ররুতিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি এই' 
বিবাহে ক্বীকৃতি দান করিয়। চুক্তিবদ্ধ হইলেন। এই সময় কিশোর নামে 
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এক শিক্ষিত ও ধনবান যুবক করুণাঁবশতঃ জ্যোতিশবয়ীকে বিবাহ করিতে অগ্রদর 
হইলেন। বিবাহের দিন স্থির হইয়! গেল। কিন্তু বিবাহমভায় হঠাৎ ছুলাল- 
টাদের পিতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং করুণাময়কে তাহার চুক্তির 
কথা স্মরণ করাইয়। দিয়! অন্থযোগ করিতে লাগিলেন । করুণাময় চিরদিনই 
সত্যনিষ্ঠ। শেষ বয়সে সত্যভরষ্ট হইতে হইল ভাবিয়া তিনি নিরতিশয় আত্মগ্লানি 
বোধ কবিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন আর তাহার করিবার কিছুই ছিল না। 
কিশোরের সঙজেই জ্যোতির্শয়ীর বিবাহ হইগা গেল। অন্কতপ্ত করুণাময় 
বিবাহের রাত্রেই উদ্বন্ধনে আত্মহতা। করিলেন। করুণাময়ের পত্রী সরস্বতীও 
গভীর শোকে প্রাণ হারাইলেন। হিন্দুসমাজের কন্যাবিবাহ-সমস্তা এইভাবে 
একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে ছুঃখ ও বিপর্যয়ের প্লাবন বহাইয়। দিল। 

আলোচ্য নাটাকাহিনীটি লক্ষ্য করিলে ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠে ধে, বিবাহ 
বিষয়ে মমাজে পৃত্র ও কন্যার মধো একটা বিপুল তারতম্য বর্তমান। পণপ্রথার 
অভিশাপ কেবল কন্তাকর্তাকেই বহন করিতে হয়। [ অবশ্ঠ হিন্বুসমাজের তথা- 
কথিত নিয়বর্ণের কোনেো। কোনো সন্প্রদায়ে বরপণের পরিবর্তে কন্তাপণের ও 
চলন আছে ]| বিবাহ ব্যাপারে “ছেলের বাপ? ও “মেয়ের বাপ'-এর মধ্যে যে 
গুরুতর ব্যবধান, উহার মূল অনুসন্ধান করিলে পুরুষ ও নারীর মধ্যে চিরন্তন 
বৈষম্যবোধেরই' সাক্ষাৎ মিলিবে । গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক কালে এই 
সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছিল। ' গিরিশচন্দ্র 
তাহার নাটকে সেই প্রতিবাদেরই প্রতিধ্বনি তুলিয়ছেন। 

কিন্ব এই প্রণঙ্জে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যুগের বান্তব রূপটি 
চিত্রিত করিয়াই গিরিশচন্দ্র ইহার কর্তবা সমাধা করিয়াছেন- যুগোচিত 
সংস্ক(রচিষ্তার সহিভ তাহার হৃদয়ের কোনো যোগ ছিল না । “কোন সামাঞ্জিক 
সমশ্যাই তাহার চিত্ত কোনদিন অধিকার করে নাই; কারণ, তিনি সমাজ- 
সংস্কারক ছিলেন না, সামাজিক সমশ্যামূলক বিষয় সম্পর্কে সমসাময়িক নেতৃবৃন্দ 
যাহা ভাবিতেন, তাহার নাটকের মধ্যে তাহারই অন্থনরণ করিয়াছেন মাত ।--" 
তবে তিনি ষে গতান্গতিকতার ক্রোতে গ! ভাসাইয়! চলিতেন না, তাহার 
প্রমাণ এই যে, তিনি বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন করেন নাই, তাহার 
শান্তি কি শান্তি তাহার প্রমাণ। আত্মবোধ বিসর্জন দিয়া তিনি কোন 
সামাজিক আন্দোলনকে সমর্থন করেন নাই ।৮১১ তাহার এই আত্মবোধ গণ়য়া 
উঠিয়্াছিল ভারতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির একান্ত অঙ্থুগত হইয়া, এবং ইহার 
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ফলে তিনি কয়েকখানি পৌরাণিক ও ভক্তিরসাশ্রিত নাটক লিখিতে অস্থ্প্রাণিত 
হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই এরূপ উন্নত আদর্শ ও নীতিশিক্ষার মধ্যে 
তিনি মান্ুয হইয়া উঠেন যে, নটজীবনের বিপরীতমুখী কর্মধারার মধ্যেও তাহার 
প্রভাব একেবারে লুপ্ত হইয়া ধায় নাই। এই প্রভাবেরই একটি উল্লেখষোগ্য 
ফল-_“বি্বমঙ্গল ঠাকুর” । এই নাটকে বেশ্তাসক্ত লম্পট বিশ্বমঙ্গল হইতে 
সন্যাপী সোমগিরি পর্যন্ত সকলেই কুষ্ণভক্তির অম্বতধারায় সিক্ত হইয়। এক 
মহাজীবনে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। রভক্তি লাভ করিলে উচ্চ-নীচ, পাগী-অপাপী 
সকলেই তুল্যক্ূপ সাধু ও পবিত্র হইয়! উঠে_ইহাই নাটকখানির প্রতিপাদ্য । 
ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা অনুসরণ করিয়া নাট্যকার ইহাই দেখাইতে 
চাহিয়াছেন যে, ভগবানের নিকট সকলেই সমান মহাঁপাপীও ভক্তিপথে 
থাকিলে ভগবানের করুণ] হইতে বঞ্চিত হয় না। সমবর্ধা ভাগবতী করুণায় 
এই বিশ্বাসই গিরিশচন্দ্রকে অভিনয়-জগতের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্র! হইতে 
দক্ষিণেশ্বরের শান্ত পরিবেশের দ্রিকে পথ দেখাইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরে 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তবুন্দের মধ্যে বপিয়৷ তিনি সকলের সহিত সমভাবেই ঠাকুরের 
করুণা লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই সময়ে ঠাকুরের শিক্ষায় অদবৈতবাদ-প্রন্থুত 
এক মহান সামাবোধে তাহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার রচিত 
“বুদ্ধদেব চরিত” নাটকে তাহার এই নবলন্ধ অনুভূতির উচ্ছল প্রকাশ । সামান্য 
ছাগশিশু হইতে ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ পর্যন্ত সকলেই যে জগন্মাতার অস্তান এবং 
সকলেরই প্রতি যে তাহার সমান স্সেহদৃষ্টি, এই বোধে উত্তীপ হইয়া গিরিশচন্দ্র 
তাহার নাটকে বুদ্ধদেবের সাম্যমূলক দীর্ঘ উপদেশবাণী সন্নিবেশিত করিয়াছেন । 
পুত্রকামনায় লক্ষবলি দিতে উদ্ধত মহারাজ বিশ্বাসারকে অসহায় 'ছাগপাল”-এর 
প্রতি নিষঠুরতা বর্জনের উপদেশ ধিয়। বুদ্ধদেধ [ সিদ্ধার্থ | বলিতেছেন : 

'মহারাজ ! 

জীবগণ হিংসি* পরস্পরে, 

ভাঁসে মহাছঃখের সাগরে। 

হিংসায় কতু কি হয় ধন্ম-উপাজ্জন ? 

দেব তুষ্ট হিংসায় কি হয় ?-:.7581২] 

হিংসা! ত্যাগ করিয়া! বৃহত্ব্ুত্র-নিবিশেষে সকলের প্রতি প্রেমবিস্তারই 

অদ্বৈতবাদের মূল শিক্ষা। গিরিশচন্দ্রের শেষজীবনের রচনায় এই সাম্যাদর্শী 
শিক্ষাই বিশেষভাবে গ্রচার কর হইয়াছে । 


8৪৬ উনবিংশ শতাব্দীর 


ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাগ্তার হইতে সমাহৃত'.এই যে মহান লাম্যবোধ, 
ইহা! আবার উনিশ শতকের রবীন্দ্র-সাহিত্যেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 
রবীন্দ্রনাথের 'প্ররুতির প্রতিশোধ? [১৮৮৪] নাটকে অলীমের সন্ধানী ব্যর্থ-নাধন 
সন্ন্যাীর কণ্ঠে ইহার অকু্ঠ স্বীকৃতি £ 

“অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি। 

যাহা-কিছু ক্ষুত্র ক্ষুত্র, অনস্ত সকলি ! 

বালুকার কণা সেও অসীম অপার, 

তারি মধ্যে বাধ! আছে অনন্ত আকাশ-- 

কে আছে, কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে? 

বড়ো! ছোটো কিছু নাই, লকলি মহৎ।” [ ১০ দৃশ্ঠ ] 

সন্ন্যাসী প্রকৃতির মায়াজাল ছিন্ন করিয়া অসীমের পরিচয় লাভের জন্য 

দ্বীর্ঘকাল গুহার মধ্যে তপস্তামগ্র থাকিয়া! অবশেষে একদিন সিদ্ধিলাভ হইল 
ভাবিয়া! জাগিয়া উঠিলন। তাহার মনে হইল-_বিশ্ব ভন্ম হয়ে গেছে জ্ঞান- 
চিতানলে'। কিন্তু বিশ্বকে ভম্ম করিয়া তে বিশ্বেশ্বরকে পাওয়৷ যায় না, 
সীমাকে বাদ দিলে অসীমের স্থান কোথায়? সীমার মধ্যেই যে অসীমের 
অবস্থান_সীমার রূপ ধরিয়াই যে অপীম ব্যক্ত হইতেছে, এই পরম সত্যটি 
উপলব্ধি করিতে না পারিয়] সন্াসী আত্মকেন্দ্িক সাধনাকেই বড় করিয়া 
তুলিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্ব্গীবনের স্পর্শে তাহার এই ভূল ভাঙিয়! গেল। 
সংসারের বিচিত্র মানবমণ্ডলী ও তাহাদের বিচিত্র কর্ষকোলাহল সন্যাপীকে ক্রমে 
ইহাই বুবাইয়। দ্বিল যে, সমস্তই সেই অসীমের প্রকাশ মাত্র। বিশ্বের লমন্ত 
কিছুর মধ্যে এই যে অসীমের উপলব্ধি, ইহার নিকট বড়-ছোট বলিয়। কিছু 
নাই-_আত্মপরভেদও মুছিয়। যায়। “বিশ্বের সীমানা" ভাঙিয়৷ ফেলিতে চাহিয়। 
নক্বাসী এই মহতী উপলব্ধি হইতে দূরে সরিয়। গিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে 
বিশ্বনীমার নিকট নিজেকে ধর! দিয়া ইহাকেই একান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ 
করিলেন। সীমার মধ্যে অসীমের স্থর বাজিয়া উঠিয়া সীমায় সীমায় এবং 
দীমা ও অসীষে একাকার করিয়া দিল। 

“সীমার মধো অনীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা+কে রবীন্ত্রনাথ তাহার 
কাব্য-রচনার একটিমাত্র পাল। বলিয়াছেন। সীম] ও অসীমের মধ্যে থে নিবিড় 
সম্পর্ক বিদ্যমান-_সীমার মধ্যেই যে অসীমের প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথ ভাবদৃষ্টিতে 
তাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই দেহসীমায় আবদ্ধ প্রতিটি মানুষকে 


বাওল। লাহিত্যে সাম্য-চিন্তা টি 


অসীমের প্রতিরূ্প মনে করিয়া! বিশ্বের সকলকেই সমান প্রীতির চক্ষে 
ঘেখিয়াছেন। তাহার মানবপ্রেম কোনো বিশেষ ব্যক্তি, দেশ বা জাতিতে 
সীমাবদ্ধ না থাকিয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়া বিশ্বপ্রেমে পরিণতি লাভ 
করিয়াছে। বিশ্ব-গ্রারিত এই প্রেমই রবীন্দ্রনাথকে তাহার কাব্যরচনার 
স্বপ্ললোক হইতে ক্ষণে ক্ষণে 'দিংসারের তীরে” ফিরিয়া যাইতে প্রেরণ। 
যোগাইয়াছে। সংসার-গ্রত্যাবৃত্ত কবি বাস্তব জীবনের দুঃখ ও সংঘাতের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া দরিদ্র ও সাধারণ মানুষকে আত্মীয়তাশ্ত্রে আবদ্ধ করিতে 
চাহিয়াছেন। কবির হর্দয়ের এই প্রেম ও করুণার ভাঁবটি তাহার রচিত 
মালিনী” [১৮৯৬] নাটকে স্থপরিষ্ফুট। এই ভাবটি 'মালিনী' নাটকের 
অব্যবহিত পূর্বে রচিত “এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় তীব্র ভাবাবেগের সঙ্গে 
প্রকাশিত হইয়াছে । “মালিনী” বস্তরতঃ “এবার ফিরাঁও মোরে'র জীবন্ত ও বিস্তৃত 
সংস্করণ। “এবার ফিরাও মোরে? কবিতায় “বলো মিথ্যা আপনার হ্খ, মিথা। 
আপনার দুখে” বাহিরিঙ্গ ধর 'প্রসর রাজপথে জনতার মাঝখানে প্রতৃতি 
পওক্তির প্রতিধ্বনি মালিনী ও সুপ্রিযের উক্তিতে স্পষ্টই শোন! যায়। 

'মালিনী*-উপাখ্যানটি মূলতঃ বৌদ্ধকাহিনী হইলেও রবীন্দ্রনাথের স্বপ্র- 
কল্পনার স্থ্টি। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে সংস্কারমুক্তি এবং মৈত্রী-করুণা-প্রণো দিত যে সতা- 
ধর্মের আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাই তাহাকে শ্বপ্র-কল্পনায় 
উদবোধিত করে। ইহাকে তিনি 'মনের একটা গভীর আত্মপ্রকাশ” বলিক্বাছেন। 
এই কল্পনা তিনি চেষ্টা করিয়। করেন নাই, ইহা আসিয়াছে 'ঘুমস্ত বুদ্ধির স্থষোগ 
নিয়ে” অর্থাৎ সীমা-অলীমের তত্বদরশী রবীন্দ্রমানসে বৌদ্ধধর্মের মৈত্রীকরুণার 
আদর্শ অন্তলন হইয়! ছিল, একটি কাহিনীকে আশ্রয় করিয়া তাহাই উৎসারিত 
হইয়া! উঠিয়াছে। 

রাজকন্া মালিনী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছে শ্বাভাঁবিক হ্বাদয়াবেগের আবেশে । 
রাজ্যের নিষ্টাবান ব্রাহ্মণের ইহাতে ক্ষিপ্ত হুইয়াছে--তাহার চাহিয়াছে মালিনীর 
নির্বাসন । মালিনীও রাজগৃহের সংকীর্ণ সীমায় নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে চাহে 
নাই, বিশ্বপ্রেমের মহতী বাণীতে ঘর-হাড়ার ডাক সে শুনিতে পাইয়াছে। তাই 
মাতার নিকট তাহার আকুল প্রার্থন! £ 

'গগে! মা, শোন্‌ মা কথা 
বোঝাতে পারি নে মোর চিন্তব্যাকুলত] | 
আমারে ছাড়ি দে মা, বিন। দুঃখশোকে, 
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শাখা হতে চ্যুতপত্রসম। দর্বলোকে 
যাব আমি-_রাজছ্বারে মোরে যাচিয়াছে 
বাহির-সংসার | [ ১ম দৃশ্য] 
জনজীবনের স্পর্শে আমিয়! মালিনীর হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে লবজনের 
প্রতি অফুরস্ত প্রেম ও করুণায়। এমন কি, “বাহির-সংসার' হইতে যখন 
মালিনীকে ঘরে ফিরাইয়া আনা হইল, তখনও সে আত্মকেন্দ্রিক হইয়া! থাকিতে 
চাহে নাই। রাজ্যের গুজাদের প্রতি তাহার নির্দেশ ঃ 
“তোমরা যেয়ো ন] দূরে 
এসেছ যাহারা । প্রতিধিন রাজপুরে 
দেখা দিয়ে যেয়ো! । সকলেরে এনে। ডাকি, 
সবারে দেখিতে চাহি আমি । হেথা! থাকি 
রব আমি তোমাদেরি ঘরে পুরবাসী |” [ ৩য় দৃশ্য ] 
আত্মবিলোগী এই.ষে প্রেম- যাহা পকলেরই প্রতি সমভাবে প্রসারিত 
থাকিয়া সার্থক হইয়। উঠে, ঈহাই আবার মালিনীর চিত্তকে ক্ষমান্ুন্দর করিয়া 
তুলিয়াছে। ইহার ফলে সে তাহার নিবাসনকামী প্রঞ্জাগণকে ক্ষমা করিতে 
পারিয়াছে_ক্ষম! করিয়াছে বিদ্রোহী ক্ষেমংকরকেও | এমন কি, মালিনীর 
একান্ত অনুগত স্তপ্রিয়কে হত্য। করিয়াও ক্ষেমংকর মালিন্ীর এই মহতী ক্ষমা 
হইতে বঞ্চিত হয় নাই। ্প্রিয়ের আকস্মিক মৃত্যুর গভীর আঘাতে যুছিত 
হইয়া পড়িবার মুহূর্তে মলিনী পিতার নিকট আকুল আবেদন ভানাইয়্াছে : 
“মহারাজ, ক্ষম ক্ষেমংকরে? | ৪র্থ দৃশ্য ] 
মালিনীর প্রজ্ঞাদীপ্ধ অন্তরে যে-প্রেম উদ্ভাসিত হইয়া একদিকে বিদ্রোহী 
প্রজাদের স্ববশে আনিয়াছে এবং অপরদিকে নবধর্মদ্বেষী ক্ষেমংকরকেও ক্ষমাগুণে 
জয় করিয়া লইয়াছে, তাহাই আবার সুপ্রিয়কে নবভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া 
তাহাকে দিয়] বিশ্বপ্রেমের মহাবাণী উচ্চারণ করাইয়াছে ঃ 
স্বর্গ আছে কোন্‌ দূরে, 
কোথায় দেবতাকে বালে সংবাদ জানে। 
শুধু জানি বলি দিয়া আত্ম-অভিমানে 
বাসিতে হইবে ভালো, বিশ্বের বেদনা 
আপন করিতে হবে-ধে কিছু বাসন। 
শ্রধু আপনার তরে, তাই ছুঃখময়। [এ] 


বাঙল। সাহিত্যে লাম্য-চিস্তা ৪৪৯ 


শত্র-মিত্র-ভে্দরহিত এই মহান প্রেমকে অন্যতম উপজীব্যরূপে গ্রহণ করিয়! 
্বীন্দ্রসাহিত্য চিরস্তন সাম্যাদশী মানবধর্মের জয় ঘোষণা করিতেছে । উনবিংশ 
শতাব্দীর বাঙলাসাহিত্যে সাম্যবাদী চিন্তাধারার ইহাই পরম পরিণতি । 








১। বিহিমূী প্রভাব, বিশেষতঃ ষে প্রভাব বহুকাল ধরিয়াও বিস্তার লাভ 
করিবার স্থযোগ পায় নাই-_মাত্র কয়েক বংসর ধরিয়া নাগরিক জীবনের একটি 
মাত্র নিদিষ্ট অংশের উপর নিজের অধিকার স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইতেছিল, 
জাতির সংস্কারের মধ্যে যর্দি তাহার প্রেরণা! না৷ থাকিত, তবে ইহা তাহার 
অন্তম্খী জীবনে এমন বিপুল সাড়া জাগাইতে পারিত না।, আশুতোষ 
্টাচার্য £ “মহাকবি শ্রীমধুস্থদন? 

২,| তর্দেবং পূ. ১৯১। 

৩। তর্দেব £ পৃ. ১৯১। 

9৪। শশিভৃষণ দাশগুপ্ত £ 'বাঙলা-সাহিত্যের নবধুগ" 

৫1 “১৮৮২ শ্রীষ্টাব্ধের প্রথমপার্দে লর্ড রিপণের মন্ত্রণা-পরিষদের আইন- 
পদশ্য স্যার সি. পি. ইলবার্ট যে বিল উপস্থাপিত করেন, তাঁকে অবলম্বন করে 
উ্-ভারতীয় সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরে। দেশী বিচারকেরা যাতে ইউরোপীয়দের 
বিচার করতে পারেন, এ বিলের মধ্যে তারই স্পারিশ ছিল। বলা বালা, 
ইউরোপীয় ও আযাংলো-ইত্ডিম্ান সমাজ এই বিল ও লর্ড রিপনের বিরুদ্ধে তুমুল 
আন্দোলন শুরু করে। ইউরোপীয়েরা আত্মরক্ষার জন্ত একটি সমিতিও গঠন 
করেন। এই বিলের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় সমাজের প্রতিক্রিয়া ভারতীয়দের 
স্বাধীনতা-স্পৃহাকে তীব্রতর করে তুলেছিল ।” রথীন্্রনাথ রায় : পসাহিত্য- 
বিচিত্ঞা? 

৬। 'ারত-সঙ্গীত” কবিতার শিরোটীকায় আছে £ ভারতবর্ষে যখন 
মোগল বাদপাহদিগের অত্যন্ত প্রাছুর্তাব এবং মোগল ঠসম্তগণ ক্রমে ক্রমে ভারত- 
ভূমি আচ্ছন্ন করিয়। মহারাষ্ট্র অঞ্চল আক্রমণ করে, তখন মাধবাচাধ্য নামে 
একজন মহারাস্রীয় ব্রাঙ্ছণ ্ব্দেশের হীনতায় একান্ত ছুঃখিত হইয়া স্বদেশের 
স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত নগরে নগরে এবং পর্বতে পর্বতে ভ্রমণ করিয়া বীরত্ব 
এবং উৎ্সাহ-প্রবর্ধক গান করিয়া বেড়াইতেন। শিবাজীর সময় হইতে তাহার 
প্রণীত সঙ্গীত মহারাষ্্রীয়দিগের হধ্যে সর্বত্র প্রচলিত এবং অত্যন্ত আদরণীয় হয়। 
মাধবাচার্যের মৃত্যুর পর অন্যান্য গাক্সকেরা দেশে দেশে সেই গান করিয়া 
বেড়াইতেন। এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া ভারত-সঙ্গীত লিখিত হইয়াছে ।' 

ছি 


৪৫০ . উনবিংশ শতাব্দীর 

৭| “অযিতাভ+ কাব্যের ভূমিকায় কবি. [ নবীনচন্দ্র] বলিতেছেন £ 
'অবতারদিগকে মাস্ুষিক ভাবে দেখিলে যেন আমার ্দয় অধিক প্রীতি লাভ 
করে, তাহাদিগকে অধিক আমাদের আপনার বলিয়া বোধ হয়।” 

৮ এইজন্য নবীনচন্দ্রের ত্রয়ীকাব্যকে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গচ্ছলে "উনবিংশ 
শতাব্দীর মহাভারত” [718179198786 0£ 0106 10106621700 ০500015] আখ্যা 
দিয়াছিলেন। 

৯। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় [-সম্পার্দিত ]: “রৈবতক-কুরুক্ষেত্র- 
প্রভাস” [১৩৬*], পৃ. বিরানব্বই-তিরানব্বই | 

১1 শশিভৃষণ দাশগুপ্ত £ “বাঙলা-সাহিত্যের নবষুগ' 


১১। খুষ্ট £ সুচনা । 

১২। “দেশকে একাস্ত করে দেখ। কখনোই রবীন্দ্রনাথের ধর্ম নয়-বরং 
ববদেশীয়ানার বিরুদ্ধে সর্ধদাই তার সোচ্চার প্রতিবাদ। দেশের উপরে আছে 
পৃথিবী, জাতির উ্ধ্ব অবস্থিত সর্বমানবিকতা। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ তার 
ছোটগল্পে সমকালীন রাজনীতির চাইতেও বড় স্থান দিলেন মানুষের 
চিরকালের সত্যকে, চিরদিনের সমস্তাকে, স্ৃখ-ছুঃখ-আশা আনন্দকে ।, নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায় £ “সাহিত্যে ছোটগল্প? 

১৩। “নৈবেদ্য* [ ৭*-সংখ্যক কবিতা ]। 

১৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : “সাহিত্যে ছোটগল্প' 

১৫| “সামাজিক প্রবন্ধ' : 'ভূদেব-রচনাসম্ভার'-_প্রমথনাথ বিশী-সম্পাদিত 


১৬। তেব £ পৃ. ৬৫। 

১৭। তর্দেব £ পৃ. ২০২। 

১৮। তর্দেব £ পৃ. ১৯৩। 

১৯। তদেব £ পৃ. ৮৬। 

২০। 'পালামৌ' রচনাটির জীবননির্ভর সাহিত্যিক আবেদন লক্ষ্য করিয়া 
প্রবীণ সমালোচক আশুতোষ ভটাচার্য ইহাকে 'ভ্রমণোপন্তান” বলিয়াছেন 
[ অধীর দে-প্রণীত 'আধুনিক বাংল। প্রবন্ব-সাহিত্যের ধারা” গ্রস্থের 'পরিচাক্িকা” 
ষ্টব্য ]। বস্ততঃ 'পালামৌ+ তথ্যভারমুক্ত একটি রসসমৃদ্ধ রচন]। 

২১। 'সন্বীবচন্র (পালামে )+ £ “আধুনিক সাহিত্য? । 


বাওল। সাহিত্যে সাম্য-চিস্ত। ৪৫১ 


২২। সগ্গীবচন্দ্রকুত বঙ্গাচ্ছবাদ £ “রাধে, আর রাগ করিও না। চেয়ে দেখ, 
শ্বয়ং হরি তোমার পদতলে ।” 

২৩। “বৃহদারণ্যকোপনিষৎ» দ্বিতীয়াধ্যায়-__পঞ্চম [ মধু ] ব্রাহ্মণ। 

২৪। শশিভ্ষণ দাশগুপ্ত £ “বাঙলা-সাহিত্যের একদিক" 
পু. ১৪১। র 

২৫। “ছিন্নপত্রাবলীর পত্রগুলি লেখা হয় ১৮৮৫ হইতে ১৮৯৫ শ্রীষ্টাব্দের 
মধ্যে । অধিকাংশ পত্রই কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দির৷ দেবীকে লেখা । পন্রগুলির 
সঙ্গে কবির ঘর-সংসারের এবং লৌকিক প্রয়োজনের কিছু কিছু কথা যে না ছিল 
তাহ নহে, কিন্ত তাহা! বর্জন করিয়া লৌকিক জীবনের পত্রচরিত্রকে আংশিক 


ছিন্ন করিয়া অভিনব সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। 
২৬। মহধি বাল্ীকির অভিশাপবাণীটি এইরূপ £ 
“মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্রমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। 


যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনারদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌ |, 

২৭। নাটকখানির পুর] নাম__“কুলীন বৈদ্বিককৃল-কৌলীন করবাল ভৃতং 
সম্বন্ধ সমাধি নাটকম্‌"। নাটকটিতে রচয়িতার নামের উল্লেখ নাই । ভঃ স্কুমার 
সেন আভ্যন্তর প্রমাণ হইতে ইহা অচ্ছমান করিয়াছেন যে, নাটকটি রামনারায়ণের 
অথবা তাহার অগ্রজ প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের রচনা । “বাউল! সাহিত্যের 
ইতিহাপ", দ্বিতীয় খণ্ড [ তৃতীয় সংস্করণ ], পৃ. ৪০। 

২৮। নাটকটির রচনাকাল জানা যায় না। ভঃ স্ককুমার সেন 
জানাইতেছেন, ১৭৮১ শকাব্দের কাতিক সংখ্যা “বিবিধার্থসংগ্রহ*এ এই 
নাটকের সমালোঁচনা প্রকাশিত হইয়াছে ।- দ্রব্য, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪২। 

২৯। "বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস”, ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ 
পৃ ২০৫। 

৩০। তর্দেব* পৃ. ৩৩৬। 

৩১। আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ “বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, 
২য় ভাগ (৩য় সং), পৃ ২১৯-২২০ | 


স্শন্দন্ুচী 
[ প্রান্তলিখিত সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠাঙ্ক-সৃচক ] 


অক্ষয়কুমার দত্ত 4 ১০১ ৪৬) ৫৩ 
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